


ভ. শ্রীসনৎকুমার মিত্র 
গ্রিফিথ স্থতি পুরস্কার, 
স্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় স্থৃতি শ্বর্ণপদক [ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালর ] প্রাপ্ত, 


রীভারঃ আচার্ধ প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ, অতিথি অধ্যাপক, 
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্ভালয় [ বাঙলা ও নৃত্য বিভাগ ] 


£ পরিবেশক £ 
পুস্তক বিপণি 


২৭০বেনিয়াটোলা লেন 
কলিকাতা ৯ 


রে 


রুশো মিত্র 

৬* জেমস লঙ, সরশি 

| পূর্বতন, সত্যেন রায় রোড 
কলিকাতা ৩৪ 


প্রথম প্রকাশ 
গ্বাধীনত। দিবস £ ১৯৮৩ 


হিতীয় সংস্করণ £ 
স্বাধীনতা! দিবস £ ১৯৯১ 


তপন কর 


মুদ্রাকর £ 

শ্রামল লাউ 

দি সরশ্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস 
২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন 
কলিকাতা * ৩ 5৬৩ 


নিবেদন £ আট বছর পরে 


খানিকট! 'বাজিয়ে দেখা যাক করে যে বই আট বছর আগে লিখেছিলাম-_-তা 
অনেকের প্রয়োজন মিটিয়ে ও আগ্রহ স্থট্টি করে সব কপি বিক্রি হয়ে গেছিলো! বেশ ক- 
বছর আগেই । কিন্তু সময়ের অভাবে কিছুতেই আর নতুন সংস্করণ করা হচ্ছিল না। 
ক-মাস আগে নতুন সংস্করণে হাত দিয়েও সমানে ঠেক খাচ্ছিলাম । অবশেষে শেষ 
হলো। অনেক নতুন বিষয় আলোচনায় এসেছে, বড়ো হয়েছে, দাম বেড়েছে। 
বর্তমান সংস্করণ তৈরিতে আমার প্রাক্তন ছাত্র শ্রীমান বিজনকুমার মণ্ডল আমাকে 
নানাভাবে সাহায্য করেছেন । তার শুভ কামনা করি । ১৫,৮৯১ 


শ্রীসনৎকুমার মিত্র 


নিবেদন 


বাঙল! সাহিত্যের বয়ম আজ হাজার বছর। এই অল্প সময়ের মধ্যেই বাঙলা 
ভাষা ও সাহিত্যের চরম গঁৎকর্ষ সাধিত হয়েছে, সৃষ্টির উল্লাসে শত শত মনীষা 
নিয়োজিত হয়েছে । ফল, অসংখ্য বিষয়ে বিভিন্ন ধরণের সাহিত্য-উতৎ্পাদন ; বিচিন্ত 
তার ইতিহাস-__কৌতুহলোদ্দীপক অথচ আনন্দময় তার কুলজী-পরিচয় গ্রহণ কর্ম। 
কখনো এই সাহিত্য-মন্দাকিনীতে কল্লোলে কোলাহল জেগেছে, কখনও বা এর 
মরাখাতে ধূ ধূ বালুকার মরু-হাহাকার। আমার এই ছোট্ট বইতে সেই বিরাট ও 
বৈচিত্র্যময় সাহিত্য-ইতিহাসের পরিচয় নেওয়ার চেষ্টা নেই; আমি শুধু বাঙলা 
পাহিত্যের এ ইতিহাসের মধ্যে থেকে কয়েকটি স্বল্প-আলোচিত বিষয়, গ্রশ্থ 
ও গ্রস্বকারকে বেছে নিয়েছি । এবং এই কাজে আমার অগ্রজ সাহিত্যের ইতিহাস- 
কারগণ মহা মহা-ইমারত তৈরি করতে গিয়ে যে সব মাল-মসলা! হেলাভরে ছড়িক্ে- 
ছিটিয়ে ফেলেছিলেন তাই-ই কুড়িয়ে নিয়ে নিজেরই পছন্দ মতো৷ একটি ছোট্ট বাস! 
বানিয়ে নেবার চেষ্টা করেছি। পরিশেষে, অনেকে এই বই হাতে নিয়েই তাৎক্ষণিক 
উপযোগিতার একট! উদ্দেস্ঠযুক্ত গন্ধ পেতে পারেন ; কিন্ত সেই গন্ধ সহ করে একটু 
ভেতরে ঢুকলেই সহজে বুঝতে পারবেন যে, এখানে এ উদ্দেশ্কে ছাড়িয়ে ওঠার 
আত্তরিক চেষ্টা আছে। দ্বিতীয়ত, এই বইতে আধুনিক যুগ সম্বন্ধে কিছু কম 
আলেচন। কর। হয়েছে ; কারণ, এদের সম্বন্ধে আমাদের জান ও অভিজ্ঞতা অনেকখানি 


[৬] 
প্রতক্ষঃ তাই এতে ভারসাম্য কিঞ্চিৎ ব্যাহত হলেও অযৌক্তিক হয় নি বলেই, 
মনে হয়। 
বইটির পেছনে আমার দুই অকৃত্রিম বন্ধু কথাপাহিত্যিক তপোবিজয় ঘোষ 
ও ড. পল্পব সেনগ্ুপ্রের কৌতৃহল অস্থরঙ্গ আস্তরিকতায় আবৃত। দাদা"বৌদি ড. 
ক্ষেত্র গুপ্ত ও ড. জ্যোতা গুপ্ত সব সময়েই আমাকে আশিষ্‌ ও স্থ প্রীতি দান করে 
থাকেন, এ ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয় নি) তাদেরকে শ্রদ্ধ! জানাই । 'পুস্তক-বিপণি -র 
তরুণ-প্রকাশক ই্রঅনুপ মাহিন্দার এবং আমার পুক্র-কন্তা ্রমান্‌ রুশো৷ ও কুমারী 
ময় এই বইটি প্রকাশের প্রতিটি মূহূর্তে তাদের আগ্রহকে সজাগ রাখায় আমার পক্ষে 
কাজ করা সহজ হয়েছে, তাদের আমার শ্তভেচ্ছা ও আশিমু জানাই। আমার 
কলেজ লাইব্রেরীর তিন কর্ণধার গ্রাম্িতকুমার ব্রন্ধ, গ্রীজয়দেব কর্মকার ও খ্রীহারাধন 
ভট্রাচার্ধের লাহাধ্য পরম কৃতজ্ঞতা ম্মরণ করি। কোন ক্রট লক্ষা করে বা কোন 
স্পরামর্শ দিয়ে যদি কোন সন্বদয় পাঠক দাহায্য করেন তবে বাধিত হই। ইতি-- 
১৫ই আগষ্ট ১৯৮৩ 


শ্রীসনংকুমার মিত্র 


অন্ুজাপ্রাতিম 
শ্রীমতী সীমা-গঙ্গোপাধ্যায় 
৯১৩] 
সহপাঠী বন্ধু 


অধ্যাপক শ্রীসতীবকুমার 
প্রীতিনিলয়েমু 


: এই লেখকের কিছু বই : 

প্রবন্থ। 2 

রবীজ্দনাথের লোকসাহিত্য 

পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি বিচিত্রা 

কর্তীভক্ঞা £ ধর্মমত ও ইতিহাস [ »্ম্পারদদিত 

লালনফকির £ কবি ও কাবা 

বাঘ ও সংস্কৃতি [এ] 

4011 11065 2100 1.015 01 ৬৯551 1321722.] 

শেক্সপীয়র ও বাঙলা নাটক 

পশ্চিমবঙ্গের লোকবাছ্ধ 

পশ্চিমবঙ্গের পুতুল নাচ 


সাহিতা £ সাহিত্যের ইতিভাস 2 
বাঙলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
চক্দ্রপ্তপ্ত [ ছ্বিজেন্্লাল ]ঃ দম্পাদিত [ ২য় সং] 
লোকরহস্ক [ বঙ্কিমচন্দ্র ] 2 এ [৬ষ্ট সং] [ যুগ্মভাবে 
চন্দশেখর [ এ 7: এ 
অঙ্গুরীয় বিনিময় [ ভূদেব ]: এ 


জশবশা.: 
বার বালকের কথ 
বাঙলার নারী 
হে1-চি-মিন 
কমরেড লেনিন | ২য় সং] 
প্রভা ভারা” ডেভিড “হয়ার 


সূচীপত্র 


[ বর্ণানুক্রমে সজ্জিত ] 
ক॥ যুগবিচার 2 
১. হিন্গু বৌদ্বযুগ £১। ২, অন্ধকার যুগ £২। 
৩, এশবর্ষ যুগ £৮। ৪. অবক্ষয়ের যুগ £ ১*। 
খ॥ প্রাচীন যুগ ঃ 
১. “অঙ্গদের রায়বার' ৫৪ ১৯. কোরেশী মাগন | চন্দ্রাবতী” ৫৬ 
২. অদ্ভুত আচার্য/অদ্ভুত রামায়ণ ৫€ ২৭ ক্ষণদাগীতচিন্তামণি' | বিশ্বনাথ 
৩. অহৈত আচার্ধ ৮৭ চক্রবর্তী ৪৮ 
৪. “অহবৈত মঙ্গল, ৮৮ ২১. খেতুরীর মহোত্ব'বা খেতুরীর 
৫, “অনর্থরাঘব? | মুরারি মিশ্র ১০ বৈষ্ণব মহাসম্মেলন ২১ 
৬৭ অব্নদামঙ্গল | ভারতচন্্রা ৭£ ২২, “গোবিন্দদাসের কড়চা” ১৪ 
৭. এঅনাছোর পুি' ৮৬ ও, *গৌঁড়ীরসতি' ৭ 
৮. “অভয়ামঙ্গল' /দবিজ রামদেব ৫৮ য় গৌরচশ্্রিকা ৬৮ 
৯. “অভিনব জয়দেব” ৪৩ ২৫. এগোরচরিতচিস্তামণি? ৬৯ 
১*. এউজ্জ্লনীলমণি” | কূপ ২৬. “গোরপদতরঙ্গিণী' ৭ 
গোস্বামী ২৮ ২৭. চতীদাস সমন্তা ১১৪ 
১১. কবিকর্ণপুর [পরমানন্দ সেন] ৯: ২৮. চন্দ্রাবতীর রামায়ণ ৬ 
১২, কবি কৃষ্ণরাম দাস ৩১ ২৯. “চতস্মভাগবতগ[বৃদ্দাবন দাস ৭) 
১৩. কবি কান্ুপ। ১৭ ৩০. “চৈতগ্যমঙ্গল” [ জয়ানন্দ] ৮২ 
১৪. কবিরঞ্রন বা ছোট-বিষ্াপতি ৬৩ ৩১. জগজ্জীবন ঘে।যাল ৭২ 
১৮. কবীন্দ্র পরমেশ্বর চু ৩২, জ্ঞানদাস, 9৩ 
১৬. “কালিকামঙ্গল' [রামপ্রসাদ ৩৩. “তন্ত্রবিভূতি, ২ 
রাচিত ] ৩৮ ৩৪. দৌলতকাজী | লোরচন্ত্রামী ৩২ 
১১ কৃত্তিবাসের কাঙ্প বা ৩৫. “দোহাকোষ' ৬৪ 
কত্তিবাস সমস্তা ১১১ ৩৬. নরহরি [দাস | সরকার ৬২ 
2৮ রুষ্দাস কবিরাজ | চৈতন্য ৩৭. 'নবীবংশ' €৪ 
চরিতাম্বত ৮৪ ৩৮. ণনিরঞ্চনের কুম্মা ৪৫ 


৩৯, 


৪১৯. 


৪৭, 
৪৩. 


৪৪, 


৪৫. 


৩, 
9৭. 


৪৮. 


৪৯, 
চি 
৫১. 


€২, 


৫৩, 


€৪. 


৫৫. 


৫৬. 


এ, 


€৮, 


৫৯, 


৬৬. 


৬১, 


“নেপালে প্রাঞ্ধ বাংল 

নাটক' ১০৫ 
পদ্দকল্পতরু' ৭৪ 
লবনদূত' | ধোয়ী ১০ 
“প্রেমবিলাস; ৬৫ 
বলরাম দাস ৬১ 


বৃন্দাবনের ষড়গোক্ষামী ২৭ 
বাইশ কবির মনসামঙ্ষল 


ব1 "বাইশ, ১৬ 
বিজয় গুপ্ত ৮১ 
বিষ্ভাপতি সমস্যা | বিদ্যাপাতির 
আবির্ভাব কাল ১০৯ 
বিপ্রদাস পিপলাই ৯১ 
বীরহান্বীর ৮৯ 
ব্রজবুলি ১৯ 
ভক্তিরত্বাকর । নরহরি 

চক্রবর্তী ৪৭ 
'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু” ৭২ 
“ভবানন্দের হরিবংশ, ১০১ 
'ময়নামভীর গান, ৪০ 
মহাভারতের আদি 

অন্থবাদকগণ ৭৩ 
“মহারা ্রপুরাণ, ৫২ 
'মীনচেতন) বাগোরক্ষ-বিজয় ৫১ 
মুকুন্দরামের গ্রস্থোৎপত্তির 
বিবরণ ১০৭ 
মুনিদত্ত ৪৪ 


মুসলমান বৈষ্বপদ্‌ রচয়িতা ১০৩ 
“মৈমনসিংহ গীতিক।' | 
'পুর্ববঙ্গ গীতিকা, 


১৩৩ 


[৮] 


৬২. 
৬৩. 
৪, 


৬৫, 


৬৩৬, 
৬৭, 
৬৮, 


৬৯: 


৭৩, 
৭১, 
৭২. 
৭৩, 


৭৪8, 


৭৫. 
৭৬, 


৭৭. 
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১. হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ : বাওলা সাহিত্যের একটি বিশেষ সময়কে হিন্দু ও বৌদ্ধ যুগ 
এই নামকরণ করেছিলেন প্রয়াত ড. দীনেশচন্দ্র সেন [ 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৮ম 
সংস্করণ) : পৃ. ২৯-৬১ ]। মোটামুটি ভাবে ৮**-১২০* গ্রী্টাব। পরধস্ত কালকে ড. সেন 
“হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ” বলে অভিহিত করেছিলেন । এই যুগকেই কেউ কেউ বাঙলা সাহিত্যের 
'আদি যুগ” বলে চিহ্থিত করতে চান। এখানে আলোচ্য যে, কেন বাঙলা সাহিত্যের 
এই যুগকে “হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ” বল! হয়েছে, এবং তা যথার্থ কি না? রাজ্য-শাসন অবস্থার 
শ্চারে “অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ মোট ৮৫* 
বৎসর” পাল বংশের রাজত্বের সময় অর্থাৎ বাঙলার বৌদ্ধধর্মের প্রচার, প্রতিষ্ঠা ও রাজ- 
পৃষ্টপোষণার কাল। অবগ্ত একথা ইতিহাপের পাঠকমাত্রেই জানেন যে উক্ত সময়ের 
সবটাতেই বাঙলার মাটিতে একচ্ছত্র ভাবে পাল-শাসন গ্রতিঠিত ছিলো না। কেননা 
এ সময়ের ইতিহাপান্ুসরণে দেখা যাচ্ছে যে একাদশ শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর 
একেবারে প্রারন্ত কাল পর্যন্ত সময়ে বাঙলায় সেন-রাজবংশের পরিপোষণায় দক্ষিণ- 
'ভারভাগত গৌড়। হিন্দুধর্ম-বিশ্বাসের পুনকরুখান ঘটে । ফলে, বাঙলার ধর্ম ও সমাজ- 
জীবনে দ্বন্ব-সংঘাত-পামঞ্জন্ত ও পমীকরণের এঁতিহাপিক প্রেক্ষাপট রচিত হয়। এই 
জন্যই ভড. সেন কর্তৃক উক্ত সময়-কাল হিন্দু-বৌদ্ধ ধর্মবিশ্বান ও ভাবধারায় রচিত 
ব!ংলা সাহিত্য হ্ষ্টির যুগ হিসেবে গৃহীত হয়েছে । 

এ-কথা ঠিকই যে আলোচ্য কালে বাঙালীর স/হত্য-প্রচেষ্টা মাত্রই ছিলো ধর্ম- 
নির্র এবং আদিযুগের এই ধর্ম-নির্ভর সাহিত্য-কর্মের মধ্যে কিন্তু কোন বিরোধ 
ছিলো ন।। হিন্দু বা বৌদ্ধ ধর্ম-নির্ভর সাহিত্য বা ধর্বিভিন্নভা কোন বিরোধকে 
অপরিহার্য করে তোলে শি। আর এই সমন্বয় বুদ্ধিই সেদিনের বাঙলা সাহিত্েও 
তার জাতীয় স্বরূপের প্রকাশ ঘটাতে দ্বিধা করে নি। তাই ড. সেন কথিত হিন্দু-বৌদ্ছ 
যুগের বাঙল! সাহিত্য-প্রচেষ্টা একদিকে যেমন অবাস্তব কিছু নয়, তেমনি তা কোন 
বিরোধযূলক সাহিত্য হ্যক্টিও করেনি । এই বিচারেই কোন কোন সাহিত্যের 
ইতিহাপকার ড. সেনের এ হিন্দুবৌদ্ধ যুগ নামকরণকে সার্থক বলেই. গ্রহণ করতে 
চেয়েছেন । 

কিন্ত আবার এমন কিছু পাহিত্যের ধত্হাসিক আছেন ধারা এই ভাবে বাঙলা 
সাহিত্যের আদি-যুগের নামকরণকে সমর্থন করেন ন1। তাদের বতে, প্দীনেশলন্ 
অবশ্ত এমন কতকগুলি রচন!কে ) যেমন। শৃন্যপুরাণ, গোগীচন্দ্র-মানিকচন্ত্র রাজার গান, 
ভাক-খনার বচন প্রভৃতিকে এই পর্বের রচন৷ বলে অন্গমান করেছেন যা পরধর্ত 
গবেষণায় এনেক অর্বাচীন বলে প্রমাণিত হয়েছে । ধর্মঠাকুর ও তার পূজা আঞ্জ 
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আর প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধের পূজা বলে গৃহীত হয় না। এ্ুরপুজারই নামান্তর। নাখপন্থীরাও 
যে বৌদ্ধধর্মাচরণ দরে থাকেন একথাও আজ আর স্বীকৃত নয়। কিন্তু সাহিত্যের 
দিক থেকে না হলেও দীনেশচন্দ্রের এঠ হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের অধিধাটি যে একেবারে 
যূল্যহীন, একথা বলা ধায় না । এই পর্বের বাঙলা দেশের স্বাধীন হিন্দু নরপতিদের 
কেউ কেউ বৌদ্ধ এবং কেউ বা অপর হিন্দু ধর্মাণলম্বী ছিলেন--এ কথা আগেই বলে 
এসেছি । লোকজীবনের নিম্নতমস্তরেও এ-দুই ধর্মচরণে নৈকট্য ছিলো সে বিষয়টিও 
লক্ষণীয় । তাই বাঙালী কবি কর্তৃক রচিত চর্ধাপদ বা সংস্কৃতঅপত্রংশ ইত্যাদি ভাষার 
কবিকর্মে হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি অর্থাৎ ধ্যান-ধারণা প্রতিফলন ঘটেছে এ কথা মানতেই 
হয় ; কোথাও বা যৌথ ভাবে, আবার কোথাও বা পৃথক ভাবে । 

অতএব, বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসের দিক থেকে বিচারে বলা যায় যে 'হিনদ- 
বৌদ্ধ যুগ' নাম আজ অনেকখানি তাত্পর্যহীন হলেও, দেশ জাতি বা যুগ-মানসের 
এঁতিহাসিক ব্যাখ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে ড. সেনেৰ আলোচ্য যুগের নামকরণ অনেকখানি 
সার্থক। 
২. অন্ধকার যুগ; ১২*২-*৩ [শকাব্দ ১১২৪] শ্রীন্টাবকে ইখতিযারউদ্দীন 
মুহম্মদ বিন বখত্য়ার খিলজী নগদীয়া বা নোদিয়া [নব্দ্বীপ] অধিকার করলে 
এখানে অবস্থানকারী গড়ের রাজা লক্ষন সেন আত্মঃক্ষাথে বি ফমপুরে পলায়ন করেন । 
নবদ্বীপ অধিকার করে অচিরেই বখতিয়ার রাঢ় ও বরেন্দভূষিতে আপন আধিপত্য 
বিস্তার করেন । কারণ, দেখা যাচ্ছে যে ৬০১ হিজরী ালের ১৯শে রমন্নান অর্থ[ৎ 
১২০৫ শ্রীটাবেব ১০ই মে বখতিম্।র মুহম্মন ঘুরীর নামে গৌড-ব্জিজ্ঞাপক সোনার 
টহ্ক [টাকা ] প্রচার করেছেন। গৌড় বা লক্ষণাপতী শহর সম্ভবত নোদীয়া সা 
নবদ্বীপের কিছু পরে অধিকৃত হয়েছিলো ।' 

অতএব বল] যায় যে, “১২৯৩ খ্রীষ্টাবে বখতিষধার খিলজী বাঙল] দেশ জয় করে 
মুঘলিম রাজনের স্থত্রপাত করেন এবং ১৭৫৭ খ্রীম্টাবে নবাব সিরাজউদ্দৌলার মৃত্যুতে 
তার অবসান ঘটে। দীর্ঘ সাড়ে পাচশ বছর ধরে মুসলমানের শাসন বাউলাদেশে 
বহু উত্থান পতন, পারিধর্তন এনেছে। এই রূপান্তর রাজনীতি, অর্থনীতি, সথাজনীতি, 
ধর্ম, সাহিত্য, সংস্কৃতি সবত্র পরিলক্ষিত হয়” [ ড. ওয়াকিল আহমদ £ “বাংল! সাহিত্যের 


%* এই তথ্যগুলি আমরা ড. দীনেশচন্দ্র সরকার গুণীত “পাল-সেন যুগের খংশাইচরিত, 
[১৯৮২] গ্রস্থের ৪, ৫, ১৮৭ পৃষ্ঠা থেকে গ্হণ করোছ। কিন্তু £. 0 7. [1972, 
[61110] গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৩৩ পায় বলা হচ্ছে £ 01716191016 0116 50]101156 01 
০৫18 105 10 09 01909 29010 52101181% 1201. 11 9903 11701 6 1910, 2150 
[105 9০০10801011 8074 20071101501911৬0 0010010107৩ 010%1),09 [7910 
891591 ] [90190 172%6 0০০0100160 (5/0 17019 01 99850115 [ 0০69991 1291- 
চ6017089 1203 7. 
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পুরাবৃন্ত' (ঢাকা ১৯৭৪) পৃ. ৭৬] কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাপ আলোচনা 
করতে বসে সমস্ত উ্লেখযোগ্য সাহিত্য-ইঠিহাপিকই এ সাডে পাচশ বছরের মুগলমান 
শাসনকালের মধ্যে প্রথম দেড়শ বছরকে অর্থাৎ ১২০২-০৩ [শকান্খ ১১২৪] খীণ্টাব্ধ 
থেকে ১৩৪২ খ্রীন্টাব্ধে যখন ইলিরাপ শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা স্থলতান ইলিয়াদ শাহ 
[১৩৪২ ৫৮1 ] গৌড় বা লক্ষ্মাবতীর পিংহাপনে আরোহণ করেন তার পূর্ব 
পর্যন্ত সমগ্র বাল! সাহিত্যের ইতিহাপকেই “অন্ধকার যুগ” [0271 4১৪০৮] বলে 
অভিহিত করেছেন । 

প্রথমে দেখা যাক যে প্রায় দেড়-শ বছর কেন এবং কিভাবে বাঙলা সাহিত্যের 
ইতিহাসের পক্ষে 19871 ৯৪০, বা অন্ধকার যুগ' রূপে প্রাতিপন্ন হলো । এ-বিষয়ে 
প্রথমে আমরা প্রতিষ্ঠিত কয়েকজন সাহিত্যের ইতিহাসকারের মত উদ্ধত করে তারপর 
বিচার ও বিশ্লেষণের ম'প্যথে আমাদের পিদ্ধান্তে পৌছবার চেষ্টা করবে! ঃ 

এক. “দ্বাদশ শতাবের শেষ প্রান্তে পুর্ব-ভারতে তুকী আক্রমণ শুরু হয। তাহার 
পর হইতে প্রা ছুই শত বৎপর ধরিয়া বাঙ্গালা দেশে অনিশ্চয়তার ও অরাজঞতার 
ঝটিকা চলে। এদশের মধ্যে শিক্ষা-সংস্কৃতির যে শব প্রধান কেন্দ্র ছিল মেইগুলি 
সর্বাগ্রে বিধ্বস্ত হইল, এবং বুদ্ধিবিগ্বা কৌশলে ধাখার। শর্স্বানীর ছিলেন তাহার। 
সবাগ্রে বিপন্ন হইলেন |" স্থুতর|ং তুকী অভিযানের পরে বেশ কিছুকাল ধরিয়া 
সাহিত্য্থইর অবস্থা প্রতিক্ল রহিলি। দেশ আতঙ্কপু এবং খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত । 
ভাহার উপর উপন্র লাগিযাই আছে। রাঙজপুই ত্র'ক্ষণ কবি-পণ্ডি 5 এএন অনাথ, 
সমৃদ্ধ শৌদ্ধ বিহাপগুলিও বিধ্বস্ত । ম্থতরাং এই অবস্থার স।হিত্যনথ্টি তো দুরের কথা, 
শিক্ষার ও জ্ঞ'নচর্চার কোন স্থযোগই থাকে নাই" ।১ 

দুই. 'তুকী আক্রমণ 'এই চিরাভ্তান্ত আয়্াপ-বিলাসের বনিরাদের +পরে প্রথম 
থেবেই অপ্রত্যাশিত রূঢ় আঘাত করেছিল । বাঙালির যুগ-গ্রাচীন জীবনযাত্রাপদ্ধতির 
পক্ষে সে কেবল কল্পশাতীতই ছিল না, হয়েছিল বিশীষিকাময়।...তারপরে প্রায় 
সার্শতাব্দী ধরে বাংলার মাটিতে রাজালিপ্ণা, জিঘাংসা, যুদ্ধ, হত্যা, 'মাততারীর 
হস্তে মৃত্যু--নারকীয়তার যেন আর সীম ছিল না। নংগে সংগে বৃহত্তর প্রজাসাধারণের 
জীব্নেও উত্পীডন, লুষ্ঠন, অর্থ নৈতিক অনিশ্চয়তা ও ধর্মহানির সম্ভাবনা উত্তরোত্তর 
উত্কট হয়ে উঠেছে ।-.-স্বভাবতই জীবনের এই বিপর্যয় লগ্রে কোন স্থজন-কর্ম সম্ভব 
হয়নি । ..প্রধানত: এই কারণেই বাংল! পাহিত্যের ইতিহাসে ১২৭০ খ্রপ্টান্খ থেকে 
চতুর্দশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত কাল স্থজনহীন উধ্রতায় শূন্য হয়ে আছে)। * 

তিন. “তারপরে শারীরিক বল, পমর-কুশলত| ও বীভৎস হিংশ্রতার দ্বারা বাংল! 
ও তাহার চতুণপার্খবব্তী ইদসামের অর্ধচন্দ্রথচিত পতাকা প্রোথিত হইল। খ্রীঃ: ১৩শ 
হইতে ১৫শ শতাব্দীর শেষভাগ পর্বস্ত- প্রায় ছুই শত বৎসরঞ্ ধরিয়া এই অমান্ষিক 


* দু-শ বছর হয়না, তিন-শ বছর হয়। এছাড়া এই ২শ [৩শ 1] বছরকে ধরলে 
ড়, চত্ীদাস, কৃত্তিবাস এবং মালাধর বস্থর কৃতিত্বের কথা ভুলে যেতে হয়। অধিকন্ত 
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বর্বরতা রাষ্ট্রকে অধিকার করিয়াছিল; এই যুগ বঙ্গসংস্কৃতির তামসধুগ, যুরোপের 
মধ্যযুগ ৮12 19211. £১৪০,-এর সহিত সমতুলিত হইতে পারে ।-.*১৩শ শতাব্দীর 
প্রান্তে তুকী আক্রমণের প্রচও আঘাতে অস্ততঃ দেড় শতাব্দীকাল বাংলাদেশ যচ্ছাতুর 
হইয়াছিল। ১৩শ-১৪ শতাব্দীর মধ্যে এদেশে বাংলা গ্রস্থ তো দুরের কথা, যূল সংস্কৃত 
গ্রন্থ বা মূলের টীকা-টিপ্লনীও অতি অল্প পাওয়া গিয়াছে” ।৩ 

চার. 'ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতক £ অন্ধকার পর্ব", কারণ “বাংলাদেশে তুকী-বিজয় 
ঘটল ত্রয়োদশ শতাব্দীর আরম্ভ হতেই ।:-:এই ছুই শতাব্দীর বাংলার রাজনৈতিক 
ইতিহাস হীন ষড়যন্ত্র, গুপ্তহত্যা, রক্তপাত, মসনদ দখল এবং প্রতিশোধ গ্রহণের 
দুক্বপ্রে পূর্ণ ।---তাই মোটামুটিভাবে চতুর্দশ শতকের সমাপ্তি পর্যস্ত অন্ধকার পর্বের 
অন্তভুক্ত করার যুক্তি আছে” ৪ 

উদ্ধৃত পূর্বপক্ষ যা বলেছেন তার নির্গলিতার্থ হচ্ছে এই যে বাঙলার মুপলমান 
আক্রমণের প্রথম দেড়-শ বছর বাঙলা সাহিতোর পক্ষে অন্ধকার বা তমসাবৃত যুগ। 
এ সময়ের মুশলযান-শাপকদের “চগুনীতি”, ধ্বংস যজ্ঞ", 'পাশবিক অত্যাচার, বাঙালীর 
সাহিত্য স্থষ্টির পক্ষে একান্ত প্রতিকূল ছিলো । এখন বিচার ও বিশ্লেষণের মাধামে 
কোন সত্যে প্রতিষ্ঠিত হতে পার] যায় দেখা যাক । 

প্রথমত, “ইহার পর [ ১২০০ শ্বীস্টাব্ধের মত সময়ে ] প্রায় আড়াই শত বৎসর 
বাঙালীর সাহিত্যম্থ্টির বিশেষ কোন নিদর্শন পাই না। এই লময়টাতে বাঙালী 
সংস্কৃত ভাষাতেও উল্লেখযোগ্য কিছু রচনা করে নাই, বাংল! ভাষায় তো করেই নাই । 
কেন করে নাই, তাহা বলা দুঃসাধ্য । অনেকে মুসলমান বিজয়কেই এজন্য দায়ী 
করেন । তাহাদের মতে মুপলমান পিজেতাদের অত্যাচার ও তাহাদের হিন্দুদের 
্রস্থাদি নষ্ট কার প্রবণতার দরুণ এবং সারা দেশে অশান্তি ও অনিশ্চয়তা বিরাজ 
কারতে থাকার দরুণই এদেশে এই সময়ে সাহিত্য হ্থষ্টি প্ভবপর হয় নাই । কিন্তু 
এই অভিমত শ্বীকার করা যায় না। কারণ হিন্দুদের সাহিত্যের প্রতি মুসলমানদের 
আক্রে।শের কোন প্রমাণ এ পর্ধস্ত পাওয়া যায় নাই। আর রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা 
ও অশান্তির সময়েও যে সাহিত্যিকের লেখনী নিশ্চল হইয়া থাকে না, তাহার বু 
প্রমাণ বিভিন্ন দেশের সাহিত্যের ইতিহাস হইতে পাওয়া যায়। স্বতরাং আলোচ্য 
সময়ে বাঙলাদেশের সাহিত্যন্থ্টির অনাবিতাবের কারণ এইভাবে বাখ্যা কর খায় 
না। এ-সম্বন্ধে নিশ্চিত করিয়া কিছু বল] সম্ভব নয়। সম্ভবত ইহার প্রকৃত কারণ 
এই সময়ের মধ্যে কোন প্রতিভাধর সাহিত্যিক মাবিভ্তি হন নাই। কিছু নগন্ত 
লেখক বিভৃতি হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অকিঞ্চিংকর রচনা স্বতই লুপ্ত ও বিশ্বৃত 
হইয়াছে? ।৫ 





এই ইতিহাসকার কিছু পরেই বলেছেন £ “বাঙলা দেশকে একট স্থদূঢ় শাসন ব্যবস্থার 
মধ্যে স্থাপন করিয়া সামস্থর্দিন ইলিয়াস সাহ [১৩৪২-১৩৫৮] সর্বপ্রথম বাংলার শিথিল 
রাজনৈতিক জীবনে স্বদৃঢ স্থায়িত্ব আনয়ন করেন ।” 


'দ্ধকার যুগ € যুগবিচার 


দ্বিতীয়ত, তামস যুগের উক্ত দেড়-শ বছরের [ ১২৩-.৩৪২ ] মধ্যে বাঙলার 
যপনদে পরার ২৫ জন স্থলতান বপেছিলেন, তারা সকলেই খুনী ছিলেন না এবং 
দেশের সবত্র-গ্রাম-গঞ্জ-পরগণা-শহর-রাজধানী নিবিচারে সংঘর্ষ ব। হিন্দুর রক্তশ্রোত 
বয়ে যায নি।' অধিকন্ত, 'সেকালে মসনদে নৃতন দাবিদার বসলেই ব্যাপক গ্রামজীবনে 
তার ফলাফল প্রসারিত হত না। প্রায়ই রাষ্ট্রীয় সংঘাত-সংঘর্ধ রাজধানীর চারপাশেই 
সীমাবদ্ধ থাকত। গ্রামজীবন নিবিবাদে বয়ে চলত। শুধুমাত্র সেনা চলাচলের প্রত্যক্ষ 
পথের পরে পড়লে লুঠতরাজ এবং অন্য নানাবিধ অত্যাচার দেখা দিত ।৬ তাহ 
বাঙালীর সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা সবদিক দিয়ে এবং সমূলে একেবারে উতৎসন্্ে 
গিয়েছিলো, এমন সর্বগ্রাসী মন্তব্য কর! ঠিক এঁতিহাসিক বুদ্ধিজাত নয় বলেই 
মনে করি। ৃ 

তৃতীয়ত, এরই সঙ্গে এ একই এঁতিহাপিক বলেন £ "গ্রামের দুরতম প্রান্ত প্যস্ 
ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য পীর-ফকিরের দল সক্রিয় হয়ে উঠল। সামান্য প্রয়োজনেই 
রাজশক্তির সশস্ত্র সহায়তা তারা লাভ করত। তু পৈম্ত ও অভিজাতেরা গ্রামের 
কৃষিপণয জবর দখল করে ব| শ্রমজীবীদের বেগার খাটিয়ে সন্ত্রাসের রাজত্ব গড়ে তুলল । 
ব্রাহ্মণদের জোর করে গোঘাংস খাইয়ে জাতিচাত করা হতে লাগল। মন্দিরের 
বিগ্রহকে অপমানিত করে তার শক্তিহীন ঠা প্রমাণ করা হতে লাগল । মুগলমান- 
বিজয় অল্পকালের মধে/ই বাঙলার গ্রামজীবনকে বিশেষভাবে তরঙ্ষিত করে তুলল ।” 
এই তরঙ্গ কি উক্ত দেড়শ বছর ধরে নিরনচ্ছিন্নভাবে, সববঙ্গে, সর্বপ্রত্ন্তে আছডে 
পড়েছে? মনে হয় না। কেন না তা যদি হতো কেবল বাঙালী হিন্দু সাহিত্য নয়, 
সমগ্র হিন্দু নাম লোপ পেয়ে বাঙলায় কেবল মুসলমানই বসবাস করতে থাকতে]। 

চতুর্থ, একথা ঠিক যে বাঙলায় মুপলমান অধিকারের আগে “অবধি যাহাদের 
হাতে শিষ্ট পাহিত্য স্থষ্ট নির্ভর করিত, তাহারা ছিলেন প্রধানভাবে সংস্কতশাস্ত- 
সংস্কৃতিসম্পন্ন। ব্রাহ্মণ্যপন্থী হোন অথব! বৌদ্ধতান্ত্রিক মতাবলম্বী হোন, তখন ধাহারা 
সাহিত্য ছিলেন তাহার! উচ্চস্তরের ব্যক্তি_রাজপভাসদ্‌ অথবা সমাজপতি। 
অনেককে আপার ছিলেন কোন স্ব প্রতিষ্ঠিত ধর্ষপজ্ৰের আচার্ধ বা অধিনায়ক । পরপুষ্ট 
ইহারা মুপলমান অভিযানে বিপন্ন হইলেন ।..রাজপুষ ব্রঙ্ষণ কবি-পণ্ডিত এখন অনাথ, 
সমৃদ্ধবৌদ্ধ বিহারগুলিও বিধ্বস্ত ।৮ ফলে সংস্কৃত ও বৌদ্ধ সাহিত্য রচনা ব্যাহত ও 
তার সারম্বতমণ্ডল পলাতক, গুপ্ত বা নিহত হলো । তাতে বৃহত্তম বাঙালী সমাজের 
মাতৃভাষা বাঙলার কি ক্ষতিবুদ্ধি হলো? এই প্রশ্ন অনেকেরই হান্টোদ্রেক করতে 
পারে। কারণ তারা এই সময়ের সাহিত্য ও সংস্কৃতি বলতে বোঝেন বা সম্মান করে 
থাকেন মংস্কত ও বৌদ্ধ সাহিত্যকে । কিন্তু বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর স্থ্ট যে ভাষা ও 
সাহিত্য শ্ফৃতি ঘটলে ত৷ মাটি কামড়ে থাকতো--কোনে। বাইরের আক্রমণঃ তাকে 
আঘাত করতে, টলাতে পারতো না, দেই বাঙলা ভাষাকোকিল তুকী আক্রমণের প্রায় 
কয়েক-শ বহর আগেই সংস্কত-অপত্রংশের নির্মোক ত্যাগ করে আপন ডানায় ভর করতে 


অন্ধকার যুগ ঙ সাহিত্যটীকা 


চাইলেও সংস্ক তশাস্্াভিমানীদের অবহেলায় আহ্মপ্রকাশ করতে পারে নি। অর্থাৎ 
সেই চুইয়ে পডার নীতির প্রাচীন উদ!হরণ। বিষয়টিকে হ্থত্রাকারে সাজালেই ধর! 
পড়ে যাবে যে তুক্টী আক্রমণের পরবর্তী দেশ বছরকাল বঙ্গভাষা-পাহিত্য ও সাংস্কৃতিক 
জীবনে সন্যই অদ্ধকার নেমে এসেছিলে! কি না? এসে থাকলে তার জন্যে দায়ী 
কে, কারা এবং কতখানি ? 

১। বাঙলায় পাল ও সেন রাজত্বকাল মোটামুটিভাবে [ ৭৫০-১২ ও খ্রীষ্টাব্ ] 
শাস্ত-নিকপত্রব-শান্তিপুর্ণ ও সমৃদ্ধিময়। এই স'ড়ে চারশ বছরের মধ্যেকার আধা মাধি 
সময়েই বাঙলা ভাষার জন্ম-বিকাশ এমন কি সাহিত্য পর্যন্ত রচিত হয়ে গেছে, কিন্ত 
তার পরিমাণ অতি লামান্য। ভাষার জন্মক্ষণের কললোল-কোলাহল কিছুই সেখানে 
নেই। 

২। থাকবে কোথা থেকে, পেকালে সংস্কৃতের প্রতি যে পরিমাণ প্রীত ছিলো, 
ঠিক সেই পরিমাণ অবজ্ঞা ছিলে বাঙলা ভাষ। ও সংস্কৃতির প্রতি । 

৩। অতএব সেন-পাল আমলের উন্নতিশীল সমাজগ্যবস্থার মধো সাধারণ মানুষকে 
তাদের মুখের ভাষা ও বুকের ব্যথাকে পুষে রেখে অবহেলার অন্ধকারেই থাকতে 
হয়েছে। 

৪। দেশের অগণিত জনপাঁধারণ__যাঁরা বরাবরই দেশের পনের আনা, যাদের 
ভাষা-সংস্কৃতিজীননাচরণ ও মনুষ্যত্ব পালসেন আমলের অভিজাতদের বা ত্রাঙ্মণ- 
পণ্ডিন-শান্ত্রবদদের দ্বারা যেভাবে উৎপীভিত ও লাঞ্চিত হনেছে, প্রথম দিকে বিজয়ী 
মুদ”মানদের কাছ থেকে তার চেয়ে বেশি কি পীড়ন আসতে পারে? অর্থাৎ তাদের 
রামে মাধলেও মরেছে, আর রাবণে মারলেও মরেছে ও মরছে । 

৫। মুপলমানদের চেয়ে রক্ষণশীল ব্রাক্ষণদের দ্বারাই বৌদ্ধগণ অনেক বেশি 
নিপীড়িত হখেছেন। জ্য়োদশ শতাব্দীতে রচিত রামাই পণ্ডিতের "শুন্য পুরাণে"র 
*নিরঞ্কনের রুম্ম।' অংশই তার প্রমাণ । 

৬। মুপলমান প্রশাপকগণ তাদের শাঁসনকর্মের স্চনাতেই মুখোমুখি হলেন সংস্কৃত 
ভাষ! ও ব্রাঙ্গণ পঙ্ডিনগণের আচারনিষ্ঠ ফোটা-তিলকের সঙ্গে । দেশের অগশিত 
যাঞ্ষের পক্ষে তো বটেই, অধিকন্তু নব্য-শাসককুলের সক্ষে এ ভাষা-পসাহিতা ও 
'আটারান্ুষ্টানের পার্থক্য মনেক যোজনব্যাপী । তাই অন্পূর্ণ বিধর্মী ও শিভাষী বিজয়ীদের 
পক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে কিছুতেই আন্তরিক যোগাযোগ স্থাপন দ্রুত ও 
সহজ হয়ে উঠে নি। 

৬। এছাড়াও প্রধম অবস্থায় বেশ কিছুদিন বিজেতৃগণ নিজেরাই আতজুকলহে 
অনেকখানি শঞ্তি ক্ষন করেছেন । শিজেবের জান-মাল সামলাতেই যখন নিজের! ব্যস্ত 
দ্খন স্তকুমারকলার মনোসংযোগ কর] একান্ত কঠিন। 

৭1 কিছুদিন বাদেই যখন মুনলবানগণের বহিরাগত বিজয়ীর মনোভাব ঘুচে 
যেতে আরম্ত করলো, বিজেতা ও বিজিত যখন উভয়কেই উভয়ের প্রয়োজন হলো, 


অন্ধকার যুগ রণ যুগবিচার 


তখনই যে ভাষা ও সংস্কৃতি রাজ-পৃঠপোষকতা লাভ করলে! তা সংস্কত নয়, বাঙলা। 

৮। এই এাতহাসিক সত/কে উদ্লব্ধি করেই ড. দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন £ 
'ধদি বাংলার হিন্ুরাজগণ স্বাধীনতা বজ্জায় রাখতে সক্ষম হতেন, তাহলে বাউলা ভাষা 
রাজনরবারে প্রবেশাধিকার লাভ করতো না। “আমাদের বিশ্বাস, মুঘলমানকর্তৃক 
বঙ্গণি ঈয়ই বঙ্গ ভাষার এই সৌভাগ্রর কারণ হইয়া ধাড়াইয়াছিল।.-*গৌড়েশ্বরগণের 
উত্সাহই বঙ্গ 'ভাষার শ্রীবুদ্ধির প্রধান কারণ।, এর পর বোধহয় পূর্বপক্ষের “অন্ধকার 
ঘুগ স্যর কারণ ব্যাখ্যার যুক্তি আর শেকড় পায় না। 

৯। ভাধাতাত্বিকগণের বিচারে মোটামুট ভাবে কমবেশি অষ্টম শতাব্দী থেকে 
দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্য পংস্কত-প্রাকত- মপত্রংশের মাধ্যমে বাঙলা ভাষার বিবর্তন সম্পূর্ণ 
হনেছে' এবং এ চেহারাপ্রাপ্ত বাঙল। ভাষায় কিছু সাহিঠাও রচিত হয়েছে । কিন্তু 
তাব পঞ্ষে সাধাবণ মান্থবের কোন যোগ নেই । পঙিত ও রাজনরবার সেখধিত সংস্কত- 
প্রাক 5মান্রশ-ংস্কতির সঙ্গেও এ সাধারণ মানুষের কোন যোগ নেই। যোগ নেই 
দেশের মণ্দিবের পোদেবীর সগেও ও এসন কিছুই যেন “উপ।রসৌধের? ব্যাপার । তাই 
মুণলবান কর্তৃ£ আক্রান্ত ও পযুদিন্ত এ সৌধাবস্থিত সাহিত্য-সংস্কৃতি-ধর্ম প্রপঙ্গে বৃহত্তর 
সাধাণ জনগণের কোন আগ্রহ বা মমতা হিল না। [ এ-প্রপঙ্গে রবীন্দ্রনাথের “পুনশ্চ' 
কাবে।র অন্তর্গত প্রথম পুজা” কবিতাটির রাজ ও কিরাত সর্দার মাধবের সম্পর্ক ও 
আচরণের কথ। মনে করা যেতে পারে ]। ফলে: ক. মুগলমান আক্রমণের পাচশ 
বছর পূর্ধণর্ণী সময়েই হিন্দু নাঁঙালী কর্তৃকই বাঙালী খ্ন্বিপৰনাধারণের বাঙলা ভাষ| 
স্বণিত ও আহেলিত হওয়ায জন্মলাভ করেও গেঁচোয় পেয়ে রইলো । খু মুদলমান 
আক্রমণের প্রথম দেশ বছরেও এ “রিকেটি' সন্ভানটাকে 'দেখ-ভাল” করার জন্যে ক 
দেশী, কি নতুন শাক কারোরই কোন অনকাশ হয়ে ওঠেনি । গ- তাই আজন্মের 
স্থবিধাবাদী ধান্দাবাজ' শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রনায় যেই দেখলো যে সুলতানদের 
পিংহাপন থেকে ভাষ| [ বাউল|] চর্চার জন্য পৃষ্ঠপোষণ। আপছে, অমনি রৌরব নরকের 
শাস্তির কথ ভুলে [ “অষ্টাদশ পুধাণানি রামস্ত চরিতানি চ। | ভাষায়াং মানবঃ শন 
রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ॥+] সাড়ে ছ-শ বছর ধরে তুলুষস্তিতা বঙ্গভাষাকে আহ্কৃল্য দেখাতে 
আরম্ভ করলো । বুহন্তর জননমাঁজ এতদিন ধরে এই সমঘযের জন্যেই অধার আগ্রহে 
অপেক্ষা করছিলো । তাই স্বতঃপ্রবুন্ত হযে সংস্কতাভিবানী শিক্ষিত পর্তিত ধার। এই 
অভিবান ভুলে বাংলাভাষার চর্চা ও সাহিত্য পেবান্ধ আত্মনিয়োগ করলেন তাদের ৬) 
ও অ+ন্তধিক সম্বর্ধনা দেখা:তও কার্প্য করলো না [ পপ্রপাদ পাইয়া বাহির হেলাম 
সত্বরে । | অপূর্ব জ্ঞাণে ধা লোক থানা দেখিবারে ॥ | চন্দনে ভূবিত আমি লোক 
আনন্দিত। / সবে বলে ধন্য ধন্য ফুলিয়। পণ্ডিত ॥” ]। দেশের আপামর জনগোঠীর 
সংযোগ-ধন্য হয়ে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য অচিরেই ষড়েশব্ধময়ী রূশ ধারণ করলো । 
অতএা একমাত্র তুন্ধী আক্রমণের ফলেই প্রথম ১০০১৫ বছর বাঙলা সাহিতয-সংস্কতির 
ক্ষেত্রে অন্ধকারের যবনিক| যদি নেমে এসে থাকে তবে তার জন্তে তকালীন ব্রাক্ষণ- 


এশ্বর্য যুগ ৮ সাহিত্যটীকা? 


পণ্ডিতদেরও দায়িত্ব এবং অবহেলাকে আদে অস্বীকার করা যায় না। 

পরিশেষে এই ভাবে মন্তব্য করা যায় যে ঃ “দেশের অগণিত জনসাধারণ অশিক্ষিত 

ছিলো বলে, তাদের দ্বারা শিল্প-সাহিত্য চর্চা সম্ভব হয় নি) শিক্ষিত হিন্দু সমাজ 
এ-ভাষা বর্জন করেছিলো) নবাগত ও নবগঠিত মুসলমান সমাজ প্রাথমিক পর্যায়ে এ 
ভাষার স্বরূপ উপলব্ধি করে নি; কারণ বাউলা ভাষার তখনও গঠনপর সমাপ্ত হয়ে যায় 
নি। শিক্ষিত বৌদ্ধেরাও পূর্ববর্তী হিন্দু পুনরুথানে ও পরবর্তী মুদলমান আক্রমণে 
তুলযূল্য ভাবে নিজিত হয়েছে । এমত অবস্থায় বাঙলা ভাষা-সাহিত্োর চর্চ!-পুষ্টি ও 
উল্লেখযোগ্য সাহিত্য স্থষ্টি না হওয়াই সম্ভব |, 
৩. এম্বর্-যুগ £ চৈতন্য-প্রভাৰ £ চৈতন্যদেবের জীবন-কাল দু-শতাব্দীতে বিভক্ত 
[ ১৪৮৬-১৫৩৩ ]। জীবনের প্রথম চৌদ্দ বছর পঞ্চদশ এবং বাকী তেত্রিশ বছর ষোড়শ 
শতাব্দীতে অতিবাহিত হয়েছে । এবং এই শেষ তেত্রিশ বছরের মধ্যে তেইশ বছরই 
তার সন্যাস জীবন । এই সম্্যাস অবস্থায় তিনি যেরূপে জীবন অতিবাহিত করছেন তা 
সামগ্রিকভাবে বাঙলার দেশ-কাল,সাহিত্য-সংস্কৃতি,_-এবং ব্যাপক অর্থে বাঙালীর সমগ্র 
জীবনাচরণকে অত্যন্ত গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে । এই প্রভানের প্রপার, বৈশিষ্ট্য 
এবং ফলের দিকে তাকিয়ে কেউ কেউ একে 'নব-জাগরণ, [1917915521706] বলতে 
চেয়েছেন । আমর! এখানে প্রধানত বাঙল৷ সাহিতোর ক্ষেত্রে এই নবজাগরণ কতখানি 
এবং কেমন প্রভাব ফেলেছে কেবল তারই আলোচন1। করবো । তবে প্রসঙ্গস্ত্রে দেশ 
ও কালকেও প্রেক্ষাপটে রাখতে হবে । 

১৪৯৩ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর থেকে ১৪৯৪ খ্রীস্টান্বের জুলাই মাসের মধ্যে 
কোন এক সময়ে আলাউদ্দীন হুসেন শাহ বাঙলার সিংহাসনে আরোহণ করেন, 
এবং তিনি ১৫১৯ খ্রীন্টাব্বের অগাষ্ট মাস পর্যন্ত জীবিত ছিলেন । ইনিই বাঙলার 
বিখ্যাত "ছসেন শাহী ব'শের প্রতিষ্ঠাতা । ৪% বছর সগৌরবে দেশ শাণন 
করার পর ১৫৩৮ খ্রীস্টাব্খে এই বংশের রাজত্বকালের অবসান ঘটে। বলা 
যায়ে, এই শাসনাবসানের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় দু-শ বছর আগে বাউলায় দিল্লী-নিরপেক্ষ ও 
নিরবচ্ছিন্ন যে স্বাধীন সুলতানী শাপনের স্থত্রপাত হয়েছিলো তার অবসান হয়। এবং 
এরপর থেকেই ধীরে ধীরে বাঙলার শাসন দিল্ী-অভিমুখী হতে থাকে ও তার ধন- 
সম্পদের চলার মুখও সেই দিকেই ফিরে যায়। যার নীট ফল দিল্লীর একটি স্ববারূপে 
বাঙলাদেশের আথিক রক্তাল্পতা রোগের স্থচনা | কিন্তু এসব বাদ দিয়েও এট] দেখতে 
বা বুঝতে অস্থবিধা হয় না যে চৈতন্যদেবের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শেষাংশ নমাজ- 
আর্থ বা রাজনৈতিক দিক থেকে সবচেয়ে স্থিতাবস্থার কাল। এবং এই স্থিতাবস্থার 
সঙ্গে চৈতন্যদেবের বাস্তব বুদ্ধি, প্রগাঢ় মনীষা, সমাজমনস্কতা, ও মানবগ্রীতিজাত ভক্তি 
মিশিত হয়ে সেদিনের দেশ-কাল-পমাজ-মর্থনীতি এবং সংস্কৃতিকে বহ্মাক্রিক কাৎন্সা 
দান করেছিলো । আমরা এখন এখানে বাঙল] সাহিত্যের ক্ষেত্রে & নবীন জাগরণ 
কি অভিধাত সৃষ্টি করেছিলো! কেবল তারই পরিচয় গ্রহণ করার চেষ্টা করবে! । 
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আগেই বলেছি যে দেশ-কালকে অতিক্রম করে চৈতন্য-প্রভাব বাঙালীর সাহিত্য- 
ক্ষেত্রেও প্রসারিত হয়েছিলো । ঠৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম কেবল একটি ধর্মান্দোলনই 
ছিলো না, এ-সমাজ-ধর্ষ-অন্শাপন-আচার-রাজনীঠিকে অতিক্রঘ করে বাঙালীর "চিত্রের 
গভীর ভাবপ্রবণতায়” এক নতুন মূলাবোধের ধারণাকে স্থপরিস্ফু১ করে; যার জন্ম 
আগেই হখেছিলো,_-এই শতাব্দীতে এসে তাই-ই পূর্ণ বিকাশ লাভ করে। বাঙালীর 
চিত্তের সমগ্র ক্ষেত্রটি শ্যামল-সরস-সবৃজ হয়ে ওঠে। তার প্রকুত রূপ এই রকম ২ 

১. রাধা-কৃষ্ণের রাগাত্মিক প্রেমই বৈষ্ণবের সাধা। চৈতন্তদেব “বাহ যাহ! 
শেপ ফেরে তাহা তাহ কৃষ্ণ” দেখেন । ফলে, যে রাধা-কৃষণ প্রেম-পুষ্প জয়দেব, বিদ্যাপতি 
ও বড়, চণ্ডীদাসের মধো দিয়ে বাঙালীর মানস-সরোবরে প্রন্ফুট হয়েছিলো, তা-ই আরও 
অধিক সতেজতা ও সৌরভ শিয়ে হাজির হলে! । কৃষ্টি হতে থাকলো! বৈষ্ণা কবিতা । 
যা “বৈষ্ণব পদাবলী, নামে আজ পরিচিত। বাঙালীর শ্বাভাবিক গীতি-প্রবণতা 
এইখানে একই সঙ্গে বিশ্মযনকর প্রাচূর্ঘ এবং উৎকর্ষ শিয্ে আত্মপ্রকাশ করে। অবশ্য 
কফ-নাম সংকীর্তনমুখা, বৈষবধর্মাধনার বাস্তব প্রয়োজন “নৈষ্ণবপদাবলী'র রসপ্লাবন 
ঠির অপরোক্ষ কারণও বটে। 

২. বাঙল! সাহিত্যে একটি নতুন শাখার স্পট হলো। তা হচ্ছে 'জীবন- 
চরিএকাব্য” শাখা। প্রথম চৈতন্যদেৰের মহান জীবন-চরিত অবলঙ্গনে এর স্বত্রপাত__ 
পরে, অপরাপর প্রধান প্রধান বৈষ্ণব ধর্মগুরুর জীবন অবলম্বনেও কাব্য রচিত হতে 
থাকে। এতদিন স্বর্গের দেবতা ব1 তারই অবতার, কোনো! এক অদেখা পৌরাণিক 
চিতই, বাঙালীর কাব্যের আধার ছিলো। কিন্তু চৈতন্যদেবই প্রথম প্রত্যক্ষদৃ্ পঞ্চতৃতে 
গড়া মানুষ যিনি কধির নায়কের মর্ধাদী লাভ করলেন। সেই অনেক দূর অন্তীতে 
বাঙলা সাহিত্যে মানবীকরণের এই ঘটন! বিশেষ তাৎপর্য মণ্ডিত। 

৩ রস-পাধা, প্রেমভাব অবলম্বনের আধার বৈষ্ঞন স!ধন1, সবত্রহই এক ললিত 
মধুর বাতাবরণের হুট্টি করেছিলো । এর ঢেট বাঙলা সাহিত্যের অন্ঠান্ত শাখার তে 
গিয়ে আছাড় খায়। প্রথমত, ভাগবতের অনুবাদ একান্ত ভাবেই কৃষ্ণণুখ্য হযে উঠলো 
কেউই আর ১*-১২ স্বন্দের বাইরে যেতে চান না। দ্বিতীয়ত, রাষায়ণের সর 
অবতার রাম একেবারেই ললিত-কোমল বৈষ্ণব ভক্ত হয়ে পড়তে থাকলেন । তহীয়ত, 
মহাভারতেরও অনুবাদকর্ম স্থরু হলো । উদ্দেখ্ঠ কৃষ্ণকথ| শেনা,_যদিও এ কু এ্শ্বর্ঘ- 
মণ্ডিত, তবুও ইনি ক্্ক তো । চতুর্ধত,এই অন্ুাদকর্ম ইত্যাদিকে অবলম্বন করে ভক্তি- 
ভাব-প্রধান বাঙালী-মনীষা পিভিন্ন ক্ষেত্রে মৌলিক স্থজনশক্তির পরিচয় দিতে থানলো । 

৪. আগেই বল! হয়েছে যে, টত্ন্দেব এবং তার প্রেমধর্ম সমাজের নীচের 
তলার মানুষদের আত্মমর্ধাবোধ জাগিয়ে দিয়ে তাদেরকে মন্থদত্তে প্রতিঠিত করেছিলো । 
এই সঙ্গে তাদের পুজিত মনপা, চণী, ধর্ম ইত্যাদি দেবংদবীরাও সমাজের উচ্চকোটিতে 
স্থান লাভ করতে থাকেন। তাদের মর্ধাদা-প্রতাপ এবং দেবতও স্বীরুত হয়। এবং সঙ্গে 
সঙ্গে তাদের হিংস্রতা, রূঢ় চোয়াড় ম্বভাবেও পেলবত] সংযুক্ত হয়। অবশ এদের. 
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কেউ কেউ আগেই ব্রাঙ্মণ্য শাসনের সমর্থন পেয়েছিলেন, তবুও এখানে এসে 
মঙ্গলকাবোর উক্ত দেবদেবারা লকলেই সামগ্রিক গণতন্ত্রীকরণের প্রভাবে বঙ্গদংস্কৃতির 
মানস-ভোজে এক পংক্তিতে স্থান পেয়ে গেলেন। 

৫. ব্যবহারে তলোয়ারে শান পড়ে_ঠিক তেমনি এই শতাব্দীতে চৈতন্য- 
অনুপ্রেরণায় বাঙালীর লেখনী বিভিন্ন ধারায় বহু ব্যবহারে সচল, উজ্জল এবং নানাবিধ 
ভাবের প্রকাশে তীর তীক্ষু হয়ে ওঠে; তার ভাব-কল্পনার মুক্তি ঘটার সঙ্গে সঙ্গে ভাষা- 
ছন্দ-অলঙ্কার-বাক্যবিন্য!স ইত্যাদিতেও সরল স্বাচ্ছন্দ্য দেখা দেয়। যে ভাষা গত 
শতাববীতেও তার বাল্যের দুর্ববতা ও নির্ভরতা এবং অন্খন্কৃভাকে কাটিয়ে উঠতে পারে 
নি, এখানে এসে সেই কাম্তকোমলপদাবলী, দার্শনিক লাচাড়ী-প্রবন্ধ প্রভৃতি রচন। 
কার্ধে উদ্ধদ্ধ হয়ে এক লাফে যৌবনের শক্তি ও বেগ আয়ত্ত করে ফেলে। বাঙলা 
ভাষার ক্ষেত্রে সামধ্য অজন-বিষয়ে যোড়শ শতাব্দীর ঠৈত্ন্ত প্রভাব তাই বিশেষভাবে 
ত্রিয়াশীল ছিলো। 

কাল এবং দেশ নতুন গতি পথে বাক নেশুয়াতে, বঙ্গীয় জীবন ও সমাজ 
মানবান্তুভৃতির সািক স্বীকৃতিতে নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধির প্রাচুর্ধে, বিচিত্র 
ভাবমত্ডিত তন্মঘতা-প্রধান কাব্যর্ূপের আবির্ভাবে, দার্শনিক মনীষার প্রকাশে এই 
ষোড়শ শতাব্দী “ধশ্বর্ষময় যুগ” হিসেবে সঠিক ভাবেই চিহ্নিত হয়েছে। 

৪. ভবক্ষয়ের যুগ: ইতিহাস অন্ুদরণ করে দেখা যাচ্ছে যে ১৭*৭ খ্রীপাবে 
মুঘল সাম্রাজ্যের অপ্রতি হত শক্তির আধার সম্রাট ওরংজীবের মৃত্যু হয়। প্রায় দশে! 
বছর ব্যাপী যে মুঘল সাম্রাজ্য সারা ভারতবর্ষকে একছত্র ক্ষমতায় শাসন করে 
এসেছিলো ওুরংজীনের মৃত্যুর পর সেই সাআাজ্োর ধ্বংদ প্রক্কট হয়ে ওঠে। ফলে, সারা 
দেশের প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ মুঘল শাসনের দুর্বলতার স্থযোগ নিয়ে দিকে দিকে 
আপন স্বাতন্ত্য ও শক্তির প্রকাশ ঘটিয়ে নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করতে থাকেন। 
বাঙলা দেশেও প্রথমে মুণিদকুজি খা, পরে তার পুত্রকে হত্যা করে আলিব্দী থা এবং 
তারপরে তার দৌহিত্র পিরাজদৌী বাংলার পিংহাপন অধিকার করেন। এই আত্ম" 
কোন্দলের স্থযোগে ১৭১প্গরীস্টাবে দিল্লির মুঘল সআ'ট ফরকুখশিয়রের কাছ থেকে ইংরেজ 
বানিয়াদের পক্ষে ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী বাঙলায় বিনা শুক্কে বাণিজ্য করার অধিকার 
লাভ করে । ফলে বাঙলার নবাবের সঙ্গে তাদের স্বার্থের বিরোধ দেখা দেয় এবং যে 
বিখোধের অবসান ঘটে ১৭৫৭ খ্রীরটাব্ধের ২৩শে জুন পশাশীর প্রান্তরে । অবশ্ত যদিও 
এই মারামারি, হানাহানি, গুপ্তহত্যা শাঠ্ের প্রতিযোগিতা আরো আগে থেকেই 
আরম্ত হয়েছিলো । “মাটকথা সপ্তদশ শতকের শেষভাগ থেকে অষ্টাদশ শতকের 
গ্রীণ সমাপ্তি পর্বন্ত বাঙালীর জীবনে ছিল অব্যবস্থা ও সন্কট ও অর্থনৈতিক দৈন্য ও 
নিষ্টণ শোষণ, পতুণীজ বোথেটে, বশীর হানাদারি ও ছুভিক্ষ। চারিদিংক রুচিহীনত। 
ও মে।ঘলাই বিলাপকলা অভিজাতবর্গের জীবন থেকে ক্ষরিত হয়ে গোটা] পমাজকে 
বিষিয়ে দিচ্ছিল । এরই সঙ্গে যথার্থ চারিত্র্যশক্তির অভাবে পরকীয়া-প্রেমমুখ্য বৈষব 
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সাধনায় অনাচার প্রবেশ করতে থাকে । একদিন বৈষ্নের ভাব প্রাবনে প্রতিম্পর্ধীর 
ক্ষমতায় শাক্ত-মাচারের যে বন্নাটাকে আলগ। করে দেওয়া হয়েছিলো], এখন নানা গ্‌হ 
অশনষ্টানের অন্ধকারে তা পাপ সঞ্চয করতে থাকে। বাইরে থেকে সব রকমে মার 
খেরে ব্রা্মণা অভিভাবকত্ব নান। কু-আচারে, সংস্কার-নিশ্পেষণে, নিশ্চিত বিশ্বাস হারিয়ে, 
অবিশ্বাসের হীনমন্ততায় বুহত্বর হিন্দু সমাজকে উত্যক্ত করতে থাকে৷ চিন্তা-চরিজ্র- 
অর্থনীতি-সামাজিক মূলাবোধ ইত্যাদির সাক অবনমন অষ্টাদশ শতাবীন্তে চরমে 
এসে পৌঁছায়। এমন সময় পূর্ব কথিত পলাশীর যুদ্ধ সব কিছুকে ওলোটপালট করে 
দেয়। সর্বর সব কিছুতে ক্ষয়রোগের চিহ্নটি স্থম্পষ্ট হয়ে ওঠে। একেই বলা হয় 
“অপক্ষয়ের যুগ? । 

সাহিত্য কোন “অলোকল-তার মূল নয। এ-তার সমাজের রাজনৈতিক- 
অর্থনৈতিক ইতিহাঁপের মধ্যে আপন শিকড়কে সদঢভাবে প্রোথিত করে দিয়েই 
প্রাণরস সংগ্রহ করে থাকে । কোনে] দেশের ভাষা-সাহিত্যের ক্ষেত্রেই এই ঘটনার 
ব্যাতক্রম হয় না। বাউল] সাহিত্যের ক্ষেত্রেও যে তার বাত্যয় হয় নি সে-কথা বলাই 
বাুল্য। কিন্তু বাউলা সাহিত্যের অবক্ষয় যুগের এই কালপীমা কতদূর সে কথাও 
এখানে জানা দরকার । “১৭৫৭ সালে রাজনৈতিক বিপর্যয়কে কেন্ত্র করে বাঙালীর 
ব্যবহারিক জীবনের নানা দিক ধিরে যে অস্থির ও অস্থস্থ পরিবেশের স্ুচিত হয়, 
তার মাত্র তিন বছর পরে ১৭৬* সালে ভারতচন্দ্ের মৃত্যুতে বাঙালীর সাংস্কৃতিক 
জীবনেও ঘোরতর সঙ্গীন অবস্থার হৃষ্টি হয়। তারপর ১৮৩, সালে ঈশ্বর গুণে 
সাহিত্যজগতে আবির্ভাবের কাল পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্যের যে ফসল উঠে তা এই 
অবক্ষয় যুগেরই ফলল”।* অর্থাৎ ১৭৬৭ সাল থেকে ১৮৩০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ 
৭০ বছরই অবক্ষয় পর্বের যুগপীমা। এই সঙ্কে একথা মেনে নিতেই হবে ষে 
উক্ত ক্ষয়রোগের লক্ষণ বঙ্গধাহিত্য দেহে আরো অন্তত দুতিন দশক আগে 
থেকেই দেখা দিয়েছিল! ধীরে ধীরে তার প্রকোপ বুদ্ধি পেয়েছে বই কমে নি। 
এখন আমরা উক্ত পর্বের পাহিত্য-সম্তারের স্বরূপ-বৈশিষ্ট্যগুলি কি তাঁ হুত্রাকারে 
আলোচনা করতে পারি £ 

ক. প্রথমে বাঙলা সাহিত্যের সবচেয়ে বৃহস্কর ও বহু শাখাবিশিষ্ট যে মঙ্গলকাব্ের 
ধারা সেখানে দেখা যাচ্ছে পুরাতনেরই শক্তিহীন প্রথান্বর্ত।। কেউ-ই এখানে কোন 
কৃতিত্বের দাবী নিয়ে উপস্থিত হতে পারেন নি। তবে ধর্মমঙ্গলে ঘনরাম রূপরাম, মনসা- 
মঞ্চলে জীবন মৈত্র, অন্নদামঙ্গলে ভারতচন্দ্র ও ভবানীশঙ্কর ছাডা আর সরত্রই জীর্ণতা 
অতি প্রতাক্ষ। '্নদা-শিবায়ন-দক্ষিণ রায় ইত্যাদি কিছু নতুন শিষয় এবশ্ঠ এখানে এসে 
আগন পেতেছে। এবং তারই পাশে পাণে পুর্বে অবহেশিত কালিকানঙ্কল বি্ান্ন্দরের 
আদিরসকে আশ্রয় করে ভালোভাবেই গেঁজিয়ে উঠেছে । 

খ. “এই পর্বে সাহিত্য মুখত প্রনাধনকলায় চাতুর্ধের পরিচয় দিয়েছে । অনেক 
রচনাই অলঙ্কারে ভারাক্রান্ত । কিন্তু জীবনের গভীরে দৃক,পাতের চে! অল্প বলে 


অবক্ষয়ের যুগ ১২ সাহিত্যটীক। 


সন্দেহ হয় এ সঙ্জ! অন্তঃসারশৃন্যতাকে ঢাঁকাবার জন্তই | সমালোচকের এই মন্তব্য 
কিছু কন হলেও অন্তত রায়গুণাকর ভারতচন্্র উক্ত সব দোষগুলি অঙ্গে মেখেও অবক্ষয়ের 
ুগকে অতিক্রম করে স্থাষ্ট-ধারাপাতের যুগে পৌছতে পেরেছেন। ক্ষয়রোগের অনেক 
উপসর্গ তার মধ্যে দেশ! দিলেও তীর প্রতিভার শ্বেতকণিক1--রসবোধ ও নাগরিক 
শুক্মুতাই, তাকে যুগোত্তরণের শক্তি দিয়েছে,_-তার প্রতিভাকে রক্ষা করেছে। 

গ. রামায়ণ-মহাভারত ইত্যাদির অগ্তবাদ শাখায় আর কেউই তেমন দম ধরে' 
অগ্রসর হতে ন। পারায় তাদের শক্তি গতানুগতিকতাকে অতিক্রম করতে পারে নি। 

ঘ. এই সময়ে কিছু কিছু বৈষ্ণবপদ রচিত হলেও তাদের বিশেষ কোন কাব্যযূল্য 
নেই। কেবল কয়েকটি পদ-সংগ্রহগ্রন্থ সংকলিত হয়ে মূল্যবান পদসাহিত্য- 
কীশ্তিগুলিকে হারিয়ে যাওয়ার নিশ্চিত বিপদ থেকে রক্ষা করেছে। অধিকন্ত এসময়ের 
বৈষ্ণবপদগুলি 'কবিয়ালদের সখিসপ্কাদের হাটের হট্টগোলে চরমভাবে অবনমিত হয়েছে ।* 

ঙ. রোগজীর্ণ এই কালে যদি কোথাও একটুকুও আলো! বিচ্ছুরিত হয়ে থাকে 
তা সে শাক্তপদাবলীর পর্ণকুট্িরে। এ সময়ের ক্লাস্তিহীন পুনরাবৃত্তি, রূপহীন 
গতানুগতিকতার মধ্যে সাধক-কবি রামপ্রপাদ সেন মাতৃপাধনার ভক্তি মন্মমুৃতার 
সঙ্গে কবিত্বের তন্ময়তাকে মিশিয়ে কিছু মুক্ত বায়ু, কিছু উজ্্ন আলো অস্থস্থ বাউলা 
সাহিত্য-প্রকোষ্টে প্রবেশ করিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন । এত দুঃখের মধ্যে এত 
যন্ত্রণায় এটুকুই য1 পাস্তা । 

চ. “এঁতিহো প্রাচীনতর হলেও নাথপস্থীদের কাহিনীগুলি এই পর্বেই রচিত 
হয়। অবশ্থ নৃওন শাখা হিসেবে কোনো সম্তাবনা এর দ্বার সুষ্ট হল না।, 

ছ. “ধর্ম ভাবনা ও ভক্তির প্রগাটুতা ফিকে হয়ে এপসেছে-_ কোথাও তাত্বিক 
তর্কে তা আবেগচ্যুত, প্রায়ই তা সংশয়বাণবিদ্ধ। ধর্মবিবিক্ত মানুষ [খুব অগভীর 
ভাবে এবং সামান্য ত ] সাহিত্য জগতে প্রবেশ করতে চাইছে । সম্পূর্ণ মানবিক বিষয় 
শিয়ে লেখা কবিতারও খোঁজ মিলছে অল্প-্বল্প । ফলে, রাজনৈতিক উৎকেন্দ্রিকতা, 
অর্থনৈতিক ভাঙ্গন এবং জগৎ্জীবন সম্পর্কে মূল্যবোধের অবনমনের মুখে দীড়িয়ে 
ংরাজ-রাজ্যের অভ্যুদয়ে যে আধুনিক পাহিত্য রাজপভা ত্যাগ করিয়া পৌরজনপভাষ, 
'আতিথ্য গ্রহণ” করতে চলেছে, সগ্-উদ্ভৃতত কোলকাতার নব্য.নাগরিকতার পরিবেশে 


তার আসন পাতার ব্যবস্থ। হতে থাকলো এই যুগেই । 


১. স্থৃকুমার দেন ঃ “বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাশ” [প্রথম খণ্ড £ পূর্বার্ধ 
১৯৫৯ ] পূ ৭৪, ৭৬। 

২. ভৃদেব চৌধুরী £ 'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা” [ প্রথম পর্যায় : ১৯৫৭] 
পৃ. ৯৯-১০০ | 

৩. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় £ “বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃন্ত' [ প্রথম খণ্ড : 
১৯৮২] পৃ. ২২৬, ২৫৬। 


সেক-ুভোদয়! ডি প্রাচীনযুগ 


ক্ষেত্র গুপ্ত : 'পুরাতন বাংল। সাহিত্যের ইতিহাস? [ ১৯৬৮ ] পু. ৩৫-৬। 

রমেশচন্্র মজুমদার : “বাংলাদেশের ইতিহাস” [ ২ খণ্ড : ১৯৬৪ ]: পৃ. ৩৭৩। 

দ্রষ্টব্য ৪নঃ পাদ্‌টীকার গ্রন্থ £ পৃ. ৩৭। 

এ এ £ পৃ. ৩৮। 

ওয়াকিল আহমদ £ 'বাংল। সাহিত্যের পুরাবৃণ্ত' [ ঢাকা £ ১৯৭৪ ] £ পৃ. ৮৩। 
উট 


নি টিটি 


[] প্রাচীন যুগ [এ 


১. 'সেক-শুভ্োদয়। £. মধাযুগের বাউলা সাহিতো সেক-শ্ুভোদয়া একটি 
কৌতুহলোদ্দীপক গ্রন্থ । এটি বর্তমান যুগের পাঠক-গবেষকদের দৃষ্টি গোচর হওয়ায় 
একাধারে কৌতৃহল ও খিম্ময় দেখা দিয়েছে। গ্রস্থটর আবিষ্কার সম্বন্ধে প্রথমে কিছু 
বলে নিয়ে এর বিখযবস্ত ও অপরাপর প্রসঙ্গ আলোচন] করবো । 

গত শ-ান্দীর শেষের দিকে মালদহের জেলা প্রশাসক টম়েশচন্দ্র বটব্যাল মালদহের 
প্রবীণ সাহত্যিক হরিদাস পালিতের কাছ থেকে সংবাদ পান যে, গৌড়ের বাইশ 
হাজারী মসজিদের মাতোয়ালীর কাছে কাগজে লেখা একটি প্রাচীন পুথি আছে। 
এবং তার। এঁ পুথি কোন সংকট-আপদে পাঠ করে বিপদমুক্ত হওয়ার চেষ্টা করে থাকে । 
বটবাল মশাই যূল পুথি 'এবং পুঁথির একটি নকল সংগ্রহ করেন। পালিত মশাই-ও 
একটি নকল করে রাখেন । পরে বটব্যাল মশায়ের মৃত্যুর পর এঁ নকল ও মূল পুঁথির 
আর সন্ধান পাণয়া যায় না। শেষে পালিত মশায়ের নকল অবলম্গনে ১৩৩৪ বঙ্গাব্ধে 
ড. সুকুমার সেন পুঁথিটির একটি সম্পাদিত সংস্করণ মুদ্রিত করেন। তার আগে 
কোলকাতা বিশ্ববিদ্ালয়ের অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বস্থ “কায়স্থ” পত্রিকায় [ ১৩২০-২১ 
বঙ্গাব্ধ ] বঙ্গানুবাদ সহ ১৩টি পরিচ্ছেদ প্রকাশ করেন। সম্প্রতি [ ১৯৬৩] ড. সেন 
(কোলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে গ্রন্থটির একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশ করেছেন । 
এছাড়াও ১৯৮১ সালে অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই “সেক-শুভোদয়া গ্রন্থটির 
সরল গছ্যে একটি বঙ্গাম্ববাদও প্রকাশ করেছেন । 

এই পুথির প্রতি পরিচ্ছেদের পুণ্পিকায় বঙ্গের শেষ হিন্দু রাজা লক্ষ্ণসেনের 
সভাকবি হলাযুধ মিশরের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এতে যেরূপে ইচ্ছাকত 
ভাবে ভুল সংস্কৃত ব্যবহার করা হয়েছে তাতে সকলেই মনে করেন যে গ্রস্থকারের 
নামটি জাল। কোন অল্প সংস্কৃত জান! মুসলমান লেখক জাল নামে গ্রন্থটি রচন। 
করেছেন । উদ্দেশ্য, ষোড়শ শতাব্বীতে যখন আকবরের নির্দেশে টোডরমল্ল এখানকার 
জমি জরিপ করতে আসেন, তখন মসজিদ ও তৎসংলগ্ জমি জমাতে লক্মণসেনের 
সমকাল থেকে ভোগ দখলের আঁধকার প্রতিষ্ঠা করা। 


গোবিন্দদাসের কড়চা ১৪ সাহিত্যটীকা; 


গ্ভপণ্ভ মিলিয়ে সেটশুভোনয়। একটি সংস্কত চপৃকাবা। এর সহজ ও 
কবিত্বপূর্ণ পঞ্ের মধ্যে গঞ্ের ভাগই বেশী। এখানে কিছু কিছু বাঙলা ছড়। ব| 
আর্ধ। গীতের ব্যবহারও লক্ষ্য করা যায়। কাহিনীর পিক থেকে এতে কোন নিরবক্ছিৰি 
গল্প পাওয়া যায় না । মোট ২৫টি অধ্যায় এতে আছে, তার পরে বোধহয় পু'খি 
খণ্ডিত। এবং প্রত্যেক অধ্যায়ে একাধিক গল্প আছে। জলালুন্দীন তাব্রিজি নামে 
এক অলৌকিক শক্তিধর সেকের রাজা লক্ষ্মাসেনের সভায় উপস্থিত হয়ে নানা 
আজগুবি ঘটন। ও আচরণের দ্বার] সকলের বিশ্ময়-বিঘুগ্ধ শ্রদ্ধা আকর্ষণের ও রাজার 
দ্বার! সন্বদ্ধিত ও সম্মানিত হওয়ার কাহিনী এতে বণিত হয়েছে । অনেক গাল-গল্প, 
ও ভুল সংস্কৃতের প্রয়োগ থাকলেও সেদিনের বাঙলায় হিন্দু মুলমানের মধ্যে সম্পর্ক 
কেমন ছিলে! তা জানতে হলে এই গ্রন্থট থেকে সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। 
সাহিত্যের এতিহাসিকগণ বাইরের এবং ভেতরের প্রমাণ দৃষ্টে মনে করেন যে এই 
পুঁথির রচনাকাল কিছুতেই ১৬শ শতাব্দীর পূর্ববর্তী নয়। 

এই এস্থের ভাষাকে আমরা খিচুড়িভাষা [স্থুনীতিকুমারের ভাষায় ৫০৪ 
9,178)010 | বলতে সারি। ব্যাকরণকে পীড়ন করে, অধাধ শ্বেচ্ছাচারিতার সঙ্গে 
ভাষা ব্যবহার করেও একটি গ্রন্থ থে কিভাবে স-ণম্মানে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকে * 
বিরল দৃান্ত এটি। লেখক মশেক সময় বাঙলা বাক্য প্রগ্নোগ বা গাগ,ধারাকে ধেন 
বাঙলার চিন্তা করে নিয়ে সংস্কতে রূপান্তরিত করেছেন । যেমন £ 'ত্বম অম্মাকং 
গৃহকথাং ন জানাপি' £ তুমি আমার বাড়ীর কথা জান ন।' “স পশ্ততি না পশ্যতি £ 
সে দেখতে না দেখতেই, ॥ “তব প্তে জম্ম দক্তম্‌ : ভোর মুখে ছাই”। ইত্যাদি। 

২, গোবিন্দদাসের কড়5 2 ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে শান্তিপুর মিউশিনিপ্যাল 
হাই গ্ুলের হেড পণ্ডিত এবং অন্বৈত মহাপ্রভুর বংশধর জয়গোপাল গোম্বামী 
গোবিন্দাসের কড়চা" নামে একটি চৈতনাদেবের জীবনীগ্রন্থ প্রকাশ করেন! 
গোন্বামী মহাশয়ের মতে ঠৈত্ভ্যদেবের দাক্ষিণাত্য ভ্রঘণের সমর গোবিন্দদান কর্মকার 
নামে জনৈক ভক্ত ভূঠ্যরূপে তার জঙ্গী হয়েছিলেন । ইনিই টৈতন্তজীবনের 
অস্তিমকালে ব| তিরোধানের পরে সোড়শ শতাব্দীর কোন এক দময়ে ডাব্নেরী 
[70151 £ 'কড়চা৮] ধরনের এই পু'খিটির রচন। করেন [ “কড়চা করিয়া রাখি শক্তি 
অস্থসারে” ]1 শান্তিপুরের এই গোস্বামী মশাইকে অগ্ছসরণ করে ড. দীনেশচন্দ্র সেন 
প্রমুখ প্রথম যুগের সাহিত্যের ইতিহাসকারগণ ও বৈষ্ণবভক্ত সম্প্রদায় এই কড়চা 
গ্রস্থটিকে চৈতন্য-জীবন সম্পর্ক একটি মূল্যবান এবং এ-পর্বস্ত অপ্রকাশিত দলিল হিসাবে 
গ্রহণ করেন। কারণ, গ্রীচৈতন্যদেধের সন্ন্যাস-জী?নের স্থচনা লগ্নে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ 
দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ সথ্থন্ধে কোথাও বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যায় শি। তাই 
গোবিন্দদাসের কড়চার প্রথম প্রকাশে বৈষ্ণব ভক্ত ও অনুরাগী এবং অস্ুদন্ধিৎম মহলে 


বিশেষ আগ্রহের হুষ্টি হয়েছিলো । 
এই কাব্যের অনুসরণে জান! যায় যে বর্ধমান জেলার বাঞ্চনপুরে কবির বাস ! 


শ্ররুষ্ণবিজয় ১৫ প্রাচীনযুগ্ন 


কবির পিতা শ্ামারাল, মাতা যাধবী। পত্বী শশিমুখীর হাতে লাঞ্ছিত কবি গুহত্যাগ 
করে মহাপ্রভুর ভৃত্য গ্রহণ করেন এং তার দাক্ষিণাওা ভ্বঘণের সঙ্গী হন। 

কিন্তু এই সব সত্বেও “গোখিন্দরাপের কডঢচা'র মধাদ] রক্ষিত হয় [শ। কিছু 
দিনের মধোই এই নকল-অর্বাচীন ও জালিয়াতিপূর্ণ চৈতন্য-জীবনীগ্রন্থ এবং তার 
আব্কির্তা জয়গোপাল গোস্বামী নিপুণ টিশ্লেষক, সতর্ক ইতিহাপকার এসং যুক্ত 'ও 
তথ্যনিষ্ঠ সমালোচকদের দ্বার ধরাশায়ী হন। সমগ্র চৈতন্তজীবনী গ্রন্থগুলি তন্নতন্ন করে 
ধু'জেও কোনে গোশিন্দদাস কর্মকারের সন্ধান পাওয়া যায় শি। এর ভাষা বিচার 
করেও আধুনিকতার স্প্ হস্তাবলেপতক খুঁজে পেতে বিশেষ অস্থবিধা হয় না। ফলে, 
'নৃতন কোন প্রমাণ পাওয়া না গেলেও কড়চা ও কড়চার কবি গোবিন্দদাস কর্মকারের 
অস্তিত্ব স্বীকার কর] কঠিন হয়ে পড়ে । ঘুক্তিতর্কের ওপরে বিশ্বাসকে স্থান না দিলে 
গোবিন্দদাপের কডচাকে খাটি বল1 অপস্তব ।, 
৩. জী £ঝষদিজয়? £ শ্রীমস্তাগবতের দশম ও একাদশ খণ্ড অবলম্থনে কবি মালাধর 
বন্থু ১৪৭৩-৭৪ থেকে ১৪০০-৮১ খ্রীপ্টাব্ধের মধো [ তেরশ পচানই শকে গ্রন্থ আরম্তন । 
চতুর্দশ ছুই শকে হইল সমাপন ।” ] তার 'প্রীষবিজয়? গ্রন্থটি রচনা করেন। মোট 
১৮ হাজার শ্লোক সম্বলিত তিনশত বজ্িশাট অধ্যায়ে বিভক্ত সর্বণমেত বারে স্বন্দ বা 
পর্বে সমুদ্ধ উক্ত সংস্কৃত 'ভাগবত। এ আঠারোটি হিন্দু মহাপুবাণের অন্যতম” তার 
মধ্যে কেপল দশ থেকে বারো! এই তিনটি অধ্যায়ে শ্রীকষ্জের জন্ম, বুন্দাবন এবং অপরাপর 
লীলাকাহিনী পণিত আছে। 

বৈষ্ণব সমাজে মালাধর স্ব-পম্মানিত হলেও তার কান্যের পুথি-সংখ্য। শ্রপ্রচুর 
নয়। এবং কাবামধ্যে ভার আত্মপরিচধের পরিমাণও খুবই কম। যা পাওয়। যায় 
তা থেকে জান] যাচ্ছে যে, কবির জন্ম বর্ধমান জেলর কুলীন গ্রামে । তার পিতার 
নাম ভগীরথ, মাতার নাম ইন্দুমতী, পুত্রের নাম সত্যরাজ খান এবং পৌত্র রামানন্দ । 
এই প্লামানন্দ চৈতন্রদেবের একজন প্রিয় ভক্ত এবং পার্দ ছিলেন। এই সমস্ত 
সমসাময়িক এবং স্ব-গ্রামে কবি-প্রতিষ্ঠিত এবং সন-তারিখযুক্ত একটি বৃষযৃত্তি থেকে 
মোটামুটি নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে কবি ১৫শ শতাব্দীর ৩.৪ দশকের কাছাকাছি 
পময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন । 

মালাধরের '্রকুষ্বিজয়' অত্যন্ত স্থললিত কাব্য । এর মধ্য দিয়ে কবির ভক্ত 
হৃদয়ের তপ্ত আবেগ এবং উজ্জল বৈদগ্ধ্য আম্বাদন করতে বিশেষ অন্থবিধ| হয় না। 
এই শক্তিতেই তিনি ভাগবতে ধৃত ভারতীয় অধ্যাত্মতত্বের সার কথগুলিকে সরল 
ভাষায় এবং খুব সহজ ভাবে ব্র্ণন1 করতে পেরেছেন । কবি তার অন্থাদ কর্মে বতদুর 
ভাগবতের অন্থপরণ করেছেন, ততদুরই মৃলান্ুগত্য বজায় রাখতে চেষ্টা করেছেন । 
এবং এতে করে তার স্বাধীন কবি-ক্ষমতা প্রকাশিত হতে বাধা-প্রাপ্ত হয়নি । কবি নিজে 
বাঙালী, তাই বাঙালীর জীবন!চরণ ও এঁতিহোই তার মানসিকতার স্থষ্টি, সে কথাও 
এখানে অপ্রকাশিত থাকে নি। তাই শ্রীকৃষ্ণ সানন্দে ব্রজের রাখাল বালকদের সঙ্গে পাস্তা 


“বাইশা” ১৬ সাহিত্যগীকা 


ভাত খেয়েছেন । মথুরা-বৃন্দাবনের গৃহাঙ্গিনায় বাউল! দেশের কলাগাছ ও বাগানে 
স্থপারি গাছের সারি দেখা গেছে । দানলীল, নৌকালীলা ইত্যাদি বাঙলার নানা 
লোকায়ত গল্লেরও এতে স্থান পেতে অস্থবিধা হয় নি। আদলে কবি চেয়েছিলেন : 
“ভাগবত কথা যত লোক বুঝাইতে। | লৌকিক করিয়৷ কহি লৌকিকের মতে ॥” এবং 
এই লোক-পরিতৃপ্থির কারণেই বোধহয় “গুণহীন”? [1] কবিকে : "গুণ নাই, অধম মুই, 
নাই কোন জ্ঞান । | গৌড়েশ্বর দিল! নাম গুণরাজ খান ॥, 

আগেই বলেছি যে, মালাধর সংস্কৃত ভাগবতের অংশ মাত্র অনুবাদ করেছিলেন ; 
যার মধ্যে পাচ্ছি £ কৃষ্ণ আবির্ভাবের কারণ) কৃষ্ণ জন্ম ও লীল! এবং মৃত্যু পর্যস্ত ঘটন|। 
যেমন £| ১। বুন্দাবনলীল।, কৃষ্ণের মথুরা যাত্রায় এর শেষ। ২। মথুরায় গমন 
এবং সেখানকার লীলা! শেষ হয়েছে দ্বারকায় রাজধানী তৈরির মধ্যে দিয়ে। ৩। এই 
কাহিনী-পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে খিষুুর অবতারত্ব নয়-_একান্তভাবে কৃষ্ণের শক্তি, 
শক্রনাশ ও শাপমোচনের কথা বীররসে সিক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে । 

পরিশেষে, কাঁবাটির “বিজগ্ন* নাম সম্বন্ধে বলা প্রয়োজন যে, “বিজয় শব্দের অর্থ 
হিসাবে কেউ “মৃতু”, কেউ বা "যাত্রা" বুঝিয়ে থাকেন। কিন্তু কৃষ্ণের মৃত্যু হয়েছে 
১২শ খণ্ডে। মালাধর অতদুর যান নি। কিন্তু যেখানে কাব্য শেষ হয়েছে দেখখনে 
দ্বারকা বাত্রা৷ ও দ্বারকা-লীলার কথাই আছে। তাই শ্রীরুষ্ণের “বিজয় যাত্রা” অর্থেই 
“বিজয়” কথা(টিকে গ্রহণ কর] যেতে পারে । এখন শ্রীকুষ্ণবিজয'-এর থেকে কয়েকটি 
চরণ উদ্ধৃতির মাধ্যম এ কাব্যের রস আম্বাদন কর] যেতে পারে £ 

হাসিতে হাসিতে দুহে করিল গমন / সেইকালে নানা মৃতি ধরে নারায়ণ !|/মলল 
সব দেখে যেন বভ্বের সমান । | ধামিক রাজ! দেখে স্থন্দর যৃত্তিমান ॥ | স্ত্রীগণ 
দেখে যেন অভিনব মদন । | নন্দ আদি গোপ দেখে যেন শিশুগণ || | রাজ সব দেখে 
যেন দণ্ড হক্তে কাল। 1 বস্থদেব দৈবকী দেখে কোলের ছাওয়াল |: 

মালাধরের মতো নিষ্ঠাবান কবির দ্বারা অনুশীলন-ধন্য বাঙালীর প্রিয় “কান্গী তি? 
এবং চৈতন্তদেবের আন্বাদিত হয়েও কিন্তু ভাগবতের অনুবাদ "শ্রীরুষ্ণবিজয়-এর ধারা 
যোগা উত্তরাধিকারীব দ্বারা পরিচচিত হলো না; 'এই কাব্য-শাখার পক্ষে এ-এক 
দুঃখজনক সীমা-বাধ [ “মালাধর বন্ু”-টাকাতেও এই উত্তর হবে। ]। 
৪. ব।ইশ কবির মনসামঙগল ব। “বাইশা' $ ঘনসামঙ্গল কাব্যের সংকলন 
গ্রন্থ [০0101909519 1651] “বাইশ বা “বাইশ কবির মনসামঙ্গল” নামে পরিটিত। 
১৩০১ বঙ্গাবঝে চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত [২য়সং] এ ধরণের একটি সংকলনের 
ভূমিকায় যা বলা হয়েছে তা উদ্ধত করলেই বাইশ কধির মনসামঙ্গল বলতে কি 
বোঝায় তা অনেকখানি স্পষ্ট হবে : শ্রিশ্রপদ্ধপুরাণ অনুসারে অতি পুর্বকালে বাইশজন 
কবি মিলিত হইয়া শ্রীশ্রীমনসাদেবীর পুজা প্রকাশ উপলক্ষে চন্দ্র সনাগরের 
বিবাদ ইত্যাদি যে ঘটনা হইয়াছিল তাহা রচনা করিয়াছিলেন, এইজন্ত এই 
পুস্তকের নাম বাইশ কবির মনসা ।, এই প্রপঙ্গে একথা মনে রাখা দরকার শে ধাইশা 
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বা বাইশ কবি বলতে নির্দিষ্ট করে বাইশজন কবিকেই বোঝান হবে এমন কোন কথা 
নেই; কারণ, মধ্যযুগের বাঙলায় বহুত্ব-বৌধক অর্থেও বাইশ! শর্ট ব্যবহার কর! হয়েছে 
[ “কাজী বোলে বাইশা-বাজারে টিলা মারি । প্রাণ লহ আর কিছু বিচার ন। করি ॥। 
বাইশ-বাজারে মারিলেহ যদি জীয়ে। তবে সব জানি, জ্ঞানী সাচা কথা কহে, £ 
'“ঠচৈতন্তভাগবত"  আদিখও্, ১১ অ,]। “অতএব বাইশ শব্ধ বহু. অর্থ বাচক। বাইশ 
কবির যনসামঙ্গলের বা বাইশার অর্থও তাই। প্রপঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে শ্রীহট্ট, মৈমন- 
সিংহ, বরিশাল ও রাঢ় এই চার অঞ্চলেই বাইশার রীতি প্রচলিত ছিল, অবশিষ্ট বঙ্গের 
অন্ধন্্র এমন সংকলনের প্রচলন প্রায় ছিলই না বলা চলে।” 

আমর] জানি, মধ্যযুগের বাউল! সাহিত্যের প্রচার-মাধ্যম ছিলেন মূলত গায়েনগণ 
তারাই সাধারণত যখন যে অঞ্চলে মনসার গান করতেন তখন নেই স্থানের বিভিন্ন 
কবির রচিত মনপামঞ্গলের কবিত্ব ও আবেগপূর্ণ স্থানগুলিকে নির্বাচিত করে নিয়ে 
'একটি পংকলনের মাধ্যমে একটি পূর্ণ কাহিনী-কাব্যের আকারে গান করতেন । এইভাবে 
বহু কবির রচন1 একত্র করে একটি পুঁথি গাথ। হতো। এই-ই আমাদের কাছে 
বাইশ! নামে পরিচিত। এই “বাইশ।*সংকলন যেমন প্রাচীন ও প্রাধাণিক তেমনই 
এর পাপাশাশি 'বট,কবি" নামে আর এক ধরণের সংকলন চলিত ছিল য। আকারে 
ক্ষুদ্র অর্বাচীন এবং অশিক্ষিত জনকুচির তারল্যে রচিত [ বাইশ কবির রচল1 যেমন 
অতিশয় মধুর ও সর্বজনাদৃত, ষটকবির রচন। তেমনি অশ্লীল ও দ্বণিত। **অশিক্ষিত 
লোক ষট.কবি রচন] করিয়া তাহ! সর্বপাধারণের নিকট আদৃত হইবার জন্ত পূর্ব প্রণীত 
কাইশকবি হইতে গ্রস্থকারেরও নাম ও ভণিতা স্থলে স্থলে যোজনা করিয়| দিয়াছেন? ]1 

মনপামঙ্গল বা এই ধরণের পদ সংকলন পুঁথি সম্বন্ধে মঙ্গলকাব্যের এঁতিহাসিক 
বলেছেন : পদসঞ্কলনের এই রীতি কেবলাত্র যে মনপামক্গল সম্পর্কেই প্রচশিত ছিল 
তাহা নহে-মধ্যযুগে ব্যবসায়ী গায়েলগণ মনপা-মঙ্গল ব্যতীতও যে সকল পাঁচালী 
গান করিতেন, তাহাদের প্রত্যেকেই এই প্রকার সঙ্কলন সম্পাদন করিয়। লইতেন। 
এইভাবে রামায়ণ মহাভারতের অন্থ্ধাদের এবং অন্তান্ত মক্গলকাব্যেরও সঙ্গলনের 
ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছিল । বৈষ্ণৰ পদসস্কলনের কথা সর্বজনবিদিত । সে যাই হোক, 
মনসামক্ষলের সম্গলনের অনেক পুঁথি থাকলেও স্থ-সম্পা্দিত বাইশার মুদ্রিত গ্রন্থ বিশেষ 
পাওয়া যায় না। ঢাকা-টট্টগ্রাম কলকাতা থেকে গোট। তিন-চার মুদ্রিত বাইশ। 
প্রকাশিত হলেও কলকাতা বিশ্ববিদ্ালধ প্রকাশিত এবং ডভ. আশুতোষ ভট্টাচার্য 
সম্পাদিত [ ২য় সং ১৯৬২ ] “বাইশ কবির মনপানঙ্গল বা বাইশা” গ্রস্থটিই সর্বোত্কই্ট ) 
কারণ, “মধ্যযুগের বাইশাগুলি আঞ্চলিক ভিত্তিতে সঙ্কলিত হইত, সমগ্র বাংলাদেশের 
ভিত্তিতে সঙ্কলিত হইত না--বর্তমান সংগ্রহযানি সমগ্র বাংলাদেশের ভিস্তিতে সঙ্কলিত 
হইয়াছে”। 
৫. কবি কাহ্ধপ।ঃ আদি বাঙল! সাহিত্যের প্রধানতম কবি হিপেবে 
আমর। কাহ্ুপা বা কষ্ণপাদকে গ্রহণ করতে পারি। চচর্ধাচর্ধবিনিশ্চয়ের পদপংস্কলন- 


চীক। ; ২ 
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গ্রন্থের মধ্যে কাহপ।-র মোট তেরটি পদ [ ৭, ৯-১৩, ১৮, ১৯, ২৪, ৩৬, ৪০, ৪২, ৪৫ ] 
গৃহীত হয়েছে। এইগুলি ছাড়াও তিনি আরও পদ র5না করেছিলেন কিনা-_সে-সঙ্ন্ধে 
নিশ্চয় করে আজ কোনে] কিছু বলা কঠিন | 

দেই স্থপ্রাচীন কালের পিদ্ধ যোগী এইপব মন্ন্যাধীদের জীবন-পরি,় কিছুই জানা 
যায় না। তবে চর্ধাপণে কাহুপায় যে তেরটি পদ সঙ্কলিত আছে তা বিশ্লেষণ 
করে সামান্য য। কিছু এং কবি সম্বন্ধে উন্ধার কর] যায় তা এই রকম £ ১। কবির 
মাম হলো, জালন্ধীপাদ। ২। কবিতার প্রত্যেকটি পদের মাথায় যে ভাবে বিভিন্ন 
রাগ-রাগিণীর উল্লেখ করেছেন তাতে মনে হয় তিনি সঙ্গীত শান্থে বিশেষ পারদ 
ছিলেন। ৩। তিনি ছিলেন সহজিয়া তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের যোগীপুরুষ। তীর 
রচনায় বৌদ্ধ ও হিন্দু উম ত্র প্রভাব পড়েছে। খুব সম্ভব তিনি ছুই শাস্ত্েই পাতিত্য 
অর্জন করেছিলেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রপাদ শাস্বী কোন এক কৃণাচার্ধবাদের 
দোহা আবিষ্কার করে বলেছিলেন যে উভম্ন কৃষ্ণাচার্ধ বা কাহ্ৃপা একই ব্যাক্ত; কিন্তু 
এ বিষয়ে কেউ কেউ সন্দেহ পোধণ করেন। 

প্রথ্যাত পর্িত রাহুল মংস্কৃত্যায়ন শ্রমপাধ্য অন্ুপন্ধান করে প্রাচীন বৌদ্ধগ্রক 
চৌরাদী পিদ্ধার যে তাপিকা নির্ণ্ন করেছেন তাতে জালন্ধরীর শিষ্ক কাহুপাকে কায়স্থ 
সন্তান বলে মন করেন এবং তিনি দেবপালের রাঙ্জত্ব কালে পোমপুরীতে বদ্বাস 
করতেন । এছাড়াও বাঁগলায় নাথধর্ম-ল্প্রনাথের ধায় এতিহ্যে জালন্ধরী ব| হাড়িপার 
শিশ্ত এক কান্থপার কাহিনী শুনতে পাওয়া যাঁয়। এবং এ গল্পে কাহুপার জীবন- 
কথা প্রায় লো*-পুরাণের স্তরে পৌছে গেছে । ফলে, এই মিথ. থেকে কল্পনার 
অতিরেক বাদ দিয়ে প্রক্কত ইতিহাপ খুঁজে পাওয়া কঠিন। তা সবেও একথ| যেনে 
নিতে অন্থবিধা হয় না যে এক বা একাধিক কাঞ্ছপ! আমাদের প্রাচীন সাহিত্য বা ধর্ম 
চর্চার ক্ষেত্রে বর্তমান ছিলেন; যেমন, ড. স্থকুমার সেন বাঙল! চর্ধাপদের ভাবগত 
তাৎ্পধ ব্যাথা! করে দুঙ্ধন কাহৃপ!র অস্তিত্ব নির্ঘরঘ করেছেন। ১০১ ১১, ৮, ১৯, ৩৬ 
ও ৪২নং চর্ঘাপদগু'লতে আস্তিক দেহ সাধনাম কথা আছে? হিন্দু তন্ত্র পরিভাখান্যায়ী 
ভোখী, পদ্ম, খাট, আলিকাণি, সহজ, কাদ্ধ ইত্যাদির ব্যবহার । অন্যদিকে *, ৯, ১১, 
১৩, ২৪, ৪০, ও ৪৩নং পদে আছে তান্ত্রিঃ জ্ঞান সাধনার কথা; ফলে বৌদ্ধ 
তস্ত্রর পরিভাষা যেমণ, জিনউর এবং মার, তথখ্যতা, তথাগতা, করুণা, শুন, মহান্থহ 
ইত্যাদি বাবহ্ৃত ২য়েছে। এর থেকে তিনি একজন ছোট কাহপার অস্তিত্ব অনুমান 
করেছেন । 

আমরা আগেই বলেছি যে, বাঙলা! চর্ধাপদ সন্কলনে সংগৃহীত সাড়ে ছেচন্লিশটি 
কবিতার মধো কবি কাহুপাদ রচিত পদের জংখ্যা তেরটি, যা পর্বাধিক। এইখানেই 
টার অগ্রগণাত্ব। এই প্রাধান্তের কারণ ভার কৰি প্রতিভার মধোই নিহিত। তিনি 
“একাধারে চর্ধাধর। পিদ্ধাধক ও কবি।-*তার 'গীতে কবিত্ব আছে, নাটকীয়তা, 
'সাছে, আছে ছোট গল্পের দীর্থি ও লোকচরিত্রের সমালোচনা । গোঁড়ঃঙ্ষেবে সমাজ- 
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চিত্র উদবাটনের দিক হইতে কাহ্ুপাদের কযেকট গান অযূল্য এতিহাপিক উপ'দান। 
সমাজে ভোম্বীর স্থান, তাহাদের জাতিগত বুত্তি ও ম্বভাব এবং ধিবাহ-তিত্র--নক্ষ 
ইতিহাসের একট দিক্ষে আলোক সম্পাত করিমাছে। তাহার কধি দৃষ্টিও শিল্পীর 
যত স্বচ্ছ ও সুন্দর ॥ তার পদগুলির অন্তর্গত ৪২নং পদে সাধক-কবির কবিপ্রতিভার 
স্বাক্ষর সর্বহুন্দর ভাবে মুদ্রিত আছে। তার একটু নমুনা এই রকম £ “চিম সহজে শুণ 
সংপুন্ন ৷ কান্ধবিয়োএ ম! হোহি বিসম্না॥ ভণ কইপে কান্ক নাহি। ফরই অন্ুদিন 
তৈলোএ পমাই ॥" 
৬. ব্রেজবুলি : মধ্যযু'গর বাঙল1 সাহিতা, বিশেষত বৈষ্ণনকাব্য -.আম্বাদন 
কালে আমরা “ব্রজবুলি” নাষে একটি ভাষার সংস্পর্শে এপে থাকি। কিন্তু মধাঘুগে 
যে এ ভাষাকে “ব্রজবুলি' বল! হতো এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। 'ব্রজবুলি' শব্টি 
ঠিক কবে থেকে লিখিতভাবে ব্যহৃত হয়েছে তা শির্ণর কথা কঠিন। “কারণ, আধুনিক 
যুগের পৃে বাঙলাদেশে পুঁধি-পত্রের কোথাও ব্রজবুলি শব পাওয়া যাচ্ছে না। অবণ্ু 
১৬শ শতাব্দীতে আনামে 'ব্রঙ্বুলি' শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যাচ্ছে। বিশেঘজ্ধের মতে 
আধুনিক কালে ইশ্বর গুপ্তই 'ব্রজবুলি' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। অথচ মধাযুগ 
থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বাঙলাদেশে জনসাধারণের মুখে 'ব্রঙ্বুলি বহুলভাবে চলে 
অ:সছে।” 

এমন যে 'ব্রজবুলি' এবার তার কুলজিনাম] গ্রহণ কর] যাক। মোটামুটিভাবে 
জেনে রাখা প্রয়োজন যে, 'ব্রজবুলি বাঙলার একটি উপভাষ|। উপভাষ। বটে তবে 
কখনই কথ্য ভাষা ছিলো নাঁ। মূলত অবহটঠ ও মৈখিলভাপ্ার মিশ্রণ জাত হলেও 
বাঙল! দেশে, বাঙালী কবির হাতে এবং বাংল সাহিত্যের আশ্রয়ে ও রষ-সপ্চাণে পু 
ও পরিবধিত হয়েছিল বলেই একে বাঙলার উপভাষা বলা হয়্েছে। যোটাখুটিভাবে 
বিদ্াপতি বা তার কিছু পূর্বব্তা মিথিলার উমাঁপতি উপাধ্যামের সময় থেকে এই 
'্রজবুলি' জন্মলাভ করে উনবিংশ শতাব্দীতে তরুণ রবীন্দ্রনাথের কলমেও এ ভাথ। 
স্বান পেয়েছে । নরহরি সরকার, নরহরি চক্রবতী, গোবিনদাস কবিরাজ, জ্ঞানদাদ 
প্রমুখ কবির পরিচর্দার ফলেই 'ব্রঙ্গবুলিতে' উত্ক% রাধাকৃষ্ণের লীল। বিষয়ক পদ রচিত 
হয়েছে । এই পটভূমিকায় 'ব্রঙ্গবুলি' ভাষার উৎপত্তি ও বিশিষ্ট সম্বন্ধে আলোচন। কর! 
যেতে পার; ক বিদ্যাশতির ভশিতায় বাঙল! দেশ বা তার আশ-পাশ থেকে প্রার্থ 
রাধাকষ্ণ বিষয়ক পদগুলির ভাষ1 খাটি মিথিলার বা মৈথিল নম্ন। এগুলির ব্যাকরণে কিছ 
গগুগোল এবং শব প্রয়োগে বুহৎ বঙ্গের [ ওড়িয়া-অপমিয়া ও বাঙলার ] ভাষার 
অনুপ্রবেশ লক্ষ্য করা যায়। মিশ্র ভাষায় রচিত ব্ছ্যাপতির পদপগুণি আবিষ্কারের 
পর বলা হলো এগুলি 'বরজবুলি” ভাষায় রচিত। 

খ এই রকম ন'ম দেওয়ার কারণ এই যে রাধা-কৃজর দেশ ব্রজজ ব! বুন্দাৰন- 
বাসিগণ ছ্বাপর যুগে বোধহয় এই ভাষাতেই কথা বলতেন, এবং কৰি বিগ্ভাপতি তারই 
অস্দরণে না মৈথিল, ন] বাঙলা অথশা অন্য কিছু ভাষায় এই পদ রচনা করেছেন। 
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কিন্তু ভাখাতত্বের বিচারে দেখা গেছে যে এই 'ব্রজবুলি কোন দিনই বৃন্দাবন বা ব্রজের 
ভাষা ছিলো ন1। বুন্দাবনের কথ্য ভাষার নাম 'ব্রজভাষা+ বা ব্রজভাখা”। এটি 
পৃশ্চিম। অপভ্রশের বা 'শৌরসেনী'র বংশধর । এটি একটি জীবন্ত কথ্য ভাষা, যা 
'আজও প্রচলিত রয়েছে। 

গা. এখন কোনে। কোনে। বিশেষজ্ঞের মত এই যে ঃ বিদ্যাশতি যেহেতু মিথিলার 
অধিবাপী সেহেতু তিনি মৈথিল ভাষাতেই পদ রচন1 করেছিলেন । কিন্তু তা যদি 
হয় তবে তার ভণিতায় প্রাপ্ত ব্রজবুলিতে লেখা পদগুলি কোথ। থেকে এলো? তার 
উত্তরে তারা বলেছেন £ ১। বিদ্াপতি তাঁর সরস কবিত্ৃগুণে হাঙালী রসভোক্তাদের 
আকৃষ্ট করতে পেরেছিলেন । ২। বাঙালী ছাত্রের তৎকালে শ্াস্ত্রালোচনার 
পীঠস্থান মিথিলায় গিয়ে বিদ্যাপতির পদগুলি আয়ত্ত করতো! এবং দেশে ফিরে এসে 
বা আসার পথে এগুলির পুনরালোচনা কালে উচ্চারণে, ভাষা-ব্যাকরণে স্থান এবং 
কাল প্রভাব-বশত বিরুতি ঘটিয়ে ফেলতো । ৩। এবং এই বিকৃতিই মূল মৈথিলকে 
শ্রতিস্থথকরতায় অতিক্রম করে যায়। ফলে, শ্রীচৈতন্তদেবের আম্বাদন-পৌভাগ্য 
মাথায় নিয়ে, বিদ্যাপতির পদের বিকৃত বূপকে আদর্শ মেনে, পরবতী বৈষ্ণব কবিগণ 
“ব্রজবুলি' নামক একটি কৃত্তিম-ষ্ট ভাষায় উত্ক্ পদ রচন। করে আমাদের ভাবুকতার 
সমস্ত নিভৃত দ্বারগুলিকে খুলে দেয়। 

'ঘ. তবে এ-প্রসর্গে একথাও অনশ্যই মেনে নিতে হবে যে বহু ভাষাবিদ, 
ছন্দোনিপুণ, কাব্যদেহ-প্রপাধনে স্চতুর, ম্ুকবি ব্গ্ভাপতি তথৎ্কালে প্রচলিত 
ইমথিলীতে রাঁধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা'র মধুর ভাবকে বাধবার জে ভাষার দেহের বাধনকে 
্মনেকথানি আলগা করে নেওয়ার পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। যাঁর কাঠামো সামনে 
রেখে অনতিদুরকালে বাঙালীর পেলব কাব্য-নিষ্ঠা স্ববস্কৃত হয়ে উঠে সৃষ্টি হয় 
'ব্রজবুলি” । 

ঙ বিদ্যাপতিকে সামনে রেখে বাঙলায় 'ব্রজবুলি” ব্যবহারের পাশে পাশে ওড়িশা 
এবং আসাষেও আমরা তার বস্কার শুনতে পেলাম । যদ্দি সামনে একটি স্থনির্দিষ্ 
কাঠাযো না থাকতো তবে একটি অজ্ঞতা বা অক্ষম-হু কৃত্রিম ভাষার পক্ষে এমন 
সথদুরবিস্তারী সর্বজনীনতা। লাভ কর] সম্ভব হতো না। 

এখানে আমর] চৈতন্টোত্তর-যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদকর্তা গোবিন্দদাসের লেখা 
একটি পদের কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত করে 'ব্রজবুলির"র উদাহরণ উপস্থিত করলাম : মন্দির 
বাহির কঠিন কপাট । | চলইতে পদ্কিল শঙ্কিল বাট ॥। |তঁহি অতি দ্বরতর বাদল 
দোল। | বারি কি বারই নীল নিচোল ॥ / সুন্দরী কৈছে করবি অভিপার || হরি 
রহ মানস-স্থরধূনী পার 11১... 

৭. শিক্ষার্টক £ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্তদেব ভাবাবেশে যে আটটি শ্সোক পাঠ করেছিলেন 
তা-ই “শিক্ষার্ক' নামে পরিচিত। মহাপ্রভু তার সন্ন্যাস-জীবনের শেষার্ধে নীলাচলে 
বপবাস কালে প্রায় সর্বদাই ভাখাবিষ্ট হয়ে থাকতেন । এই সময়ে তার সঙ্গে বৈষ্ণব- 
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তত্ব আলোচনায় রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-লীলা-রসের আম্বাদনেব সঙ্গী ছিলেন স্বরূপ 
দামোদর এবং রায় রামানন্দ । আবেশে তিনি সংস্কৃতি আটটি শ্লোক পাঠ করেছিলেন। 
পরমভক্ত কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ তার “চতন্তচরিতামুহ, গ্রন্থে বলেছেন যে এই শ্লোক 
আটটি মহাপ্রভুরই রচন] ২ [ “এই মত মহাপ্রন্থু ভাবাবিষ্ট হঞা | | প্রলাপ করিল কিন্তু 
শ্লোক পড়িয়া ॥ | পূর্বে অষ্ট গ্লোক করি লোকে শিক্ষা দিল। | সেই অষ্ট শ্লোক অর্থ 
আপনে আম্বারিল ॥ | প্রভুর শিক্ষার্টুক গ্লোক যেই পড়ে শুনে । | কৃষ্ে প্রেমভক্তি তার: 
বাড়ে দিনে দিনে ॥? অভ্ত্য £ ২০ ]1 এ-বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলা কঠিন, 

এই আটটি শ্লোককে বৈষ্ণৰগণ আচরণী শিক্ষামন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন। 
এই জন্তেই বোধ হয় এদের "শিক্ষার্টক' বলে। এই গ্লোকগুলির মধো দিয়ে মহাপ্রভুর 
জীবন-বেদ তথ! তার ধর্ম সম্বন্ধে নিজন্য মাচরণ-দর্শন কি, তার তাৎপর্য অনুধাবন করা! 
যায়। এই শ্লোকপুলির মধ্যে দিয়ে হরি বা কুষ্ণ নাম-মাহাত্ম্, কৃষ্ণপ্রেমের স্বরূপ ও 
তাতে ত্দ্গত হওয়ার অবস্থার কথ! স্থ সংবদ্ধ এবং শিক্ষণীয় ভাবে উপস্থিত কর 
হয়েছে। শ্রীরূপ গোস্বামী ভক্ত বৈষ্ণব ও শিষ্দের দামনে একটি শিক্ষাযোগ্য 'আাদশ- 
বাঁক্য তুলে ধরবার জন্তেই এই শ্রোকগুলি তার পদানলীতে উদ্ধৃত করেছেন,__যাতে 
চৈতন্ত-ধামিকেরা নাম-মাহ আমা, প্রেম-ম্বরূপ ও ভক্তিধর্মের সার কথাগুলি অনুধাবন করতে 
পারেন । এই শ্লোকগুলির মধ্যে কয়েকটি বিশেষ ভাবে সাধারণেও পরিচিত | যেমন £ ১ 
“তৃণাদশি স্থনীচেন তরোরিব সহিষুণনা | / অনানিনা মানদেন কীর্তনীয় £ সদা হরি ॥ 
[অর্থ £ তুণ হৈতে নীচ হৈয়া সদা লবে নাম ।/ আপনি নিরভিমানী অন্যে দিবে 
মান ॥ / তরু সম সহিষ্ণুতা বৈষবে করিবে । তাড়ন-ভর্খলন করে কিছু না বলিবে ॥। 

“শিক্ষার্্রকের'র শেষ প্লোকটিতে কান্তকে বা সপ্রকত নায়ককে [শ্রকষ্ণকে] মধুরভাবে 
ভাবিত ব। কান্ত। অপ্রাকৃতা নায়িক1 বা রাধ! আপনার যা-কিছু তা সর্বস্ব অর্পণের কথা 
উল্লেখ কবে বলছেন £ “আশ্ষি্য না পাদর তাং পিনষ্ু মামদর্শশান্মর্মহতাং করোতু বা। ॥ 
বথ| তথ। ব। বিদধাতৃ লম্পটো, মত্প্রাণনাথস্ত স এব নাপর £ ॥+ [ অর্থঃ সেই হরি কপ! 
করে আমায় আলিঙ্গন করুন অথবা তার চরণ তলে আমাকে মদ্ন করুন কিংবা 
অদর্শনের দ্বারা আমাকে মর্মাহত করুন, সেই লম্পট যাতে সখী হন তাই ই কুন, 
কিজ্ঞ আমি মনে করি যে তিনিই আমার প্রাণনাথ, অপর কেউ নন। ]। 
৮. থেতুরীর মহোণুসব বা খেতুরীর বৈষ্ণব মহাসম্মেলন £ খেতুরী বা খেতরা 
বাওশার [ অধুনা “বাঙলাদেশ” রাষ্ট্রের ] রাজশাহী জেলার গড়ের হাট পরগণার একটি 
সমৃদ্ধ গ্রাম । এইখানেই প্রখ্যাত বৈধ! সাধক নরোত্বম বিখ্যাত জমিদার বংশে 
ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমাংশে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম কৃষ্ণানন্দ দত্ত। 
ইনি অল্প বয়সেই এ্রবল ধর্মান্ুরাগ বশত গৃহত্যাগ করে বুন্দাবনে চলে যান ও বৈষ্ণব 
ধর্মে দীক্ষা নেন। কিছু কাল এখানে থেকে উক্ত শতাব্ধীর তৃতীয় পাদে তিনি 
শ্রনিবাসের সঙ্গে নিজ্জ জন্মভূমি দর্শন করতে ফিরে আসেন। কিন্তু পিতৃব্যপুত্র 
সন্তোষের অন্থরোধে এখানেই পৃথক কুটার নির্মাণ করে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং 


খেতৃরীর মহোৎসব ২২ সাহিত্যটীকা 


সংসারাশ্রমে আর প্রত্যাবর্তন করেন শি। সাধন-ভজন-গান কীর্তন, প্রার্থনা ও কবিতা 
রচনার মধ্যে দিয়ে তিনি দিনপাত করতে থাকেন । 

এই অবস্থায় তিনি ম্ব-আশ্রমে শ্রীচৈতন্ত-শিত্যানন্দ, রাধাকঞ্চ প্রমুখের বিগ্রহ-যৃত্তি 
প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে সমগ্র বৈষ্ণন সম্প্রণায়কে আমন্ত্রণ জানিয়ে এক বিরাট মহাসন্মেলনের 
আয়োজন করেন। সময়টি হচ্ছে তার বৃন্দাবন থেকে প্রত্যাবর্তনের অনতিকাল পরে 
[ 'সবষ্টীয় ষোল শতকের মাঝামাঝি সময়ে_সম্ভবত তৃতীয় পাদে, " হরেকুফ 
মুখোপাধ্যায় ] এই অনুষ্ঠানের সম্পূর্ণ বায়ভার বহন করেন উক্ত পিতৃব্য পুত্র, সস্তোষ । 
এই মহো্নবই থেতুরীর &ব পহাপশ্মেলন ব| “খেতুরীর মহোত্পব' নাঁমে বাংলা- 
দেশের ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে। 

এই মহোথ্সবের তাৎপর্য এই রকম £ ১1 মোটামুটি ভাবে বল! যেতে পারে যে 
এই উত্সব থেকেই বা এদের প্রচেষ্টাতেই বাঙলায় রাধাকুষ্ের যুগল চিন্তা-জাভ 
উপাসনার ধার! প্রবতিত হয়। ২। এই উতপবের নেত্রীত্ব গ্রহণ করেছিলেন 
শ্রনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর প্রথমা পত্বী পূজনীয়া! জাহববাদেবী । ৩। এই মহোৎ্লবে 
বাঙালাদেশের প্রায় সমস্ত বৈষ্ঞবই যোগদান করেছিলেন এবং শ্রীচৈতন্যদেবের যে-সমস্ত 
সাক্ষাৎ পার্ষৎ তখনও জীবিত ছিলেন, তাদেরও মহাসমাদরে আমন্ত্রণ করে 
নিয়ে আপা হয়েছিলো । ৪ | মোটামুট ভাবে এই অনুষ্ঠানের ফলকে আশ্রয় করেই 
সমগ্র উত্তরবঙ্গে বৈষ্সধর্ষের প্রপার ঘটে ও প্রচার-কেন্দ্র গড়ে ওঠে । ৫ এখানেই 
নরোনুমের চেষ্টাস্ত প্রথম পালাবদ্ধ রসকীর্তনের প্রতিষ্ঠা ঘটে; যা সমগ্র বৈষ্কৰমগ্ডলী 
কর্তৃক অন্থযোদিত হয়। ৬ | এই রসকীর্তনের প্রবেশক হিসাবে নরোত্তম 
*গৌরচন্দ্রিকার”ও প্রবর্তন করেন । ৭ নরোত্রমের বিশিই ও অভিনব টব্ণব-ভজন, 
রস সঙ্গীতের এই ধরণের একটি আঙ্কিক রচনার কাজে তাকে সাহায্যে করেছিলেন 
সে-যুগের প্রখ্যাত মাদক্ষিক দেবীদাপ ও গৌরাঙ্গদাস। প্রধান দোহার গায়ক দু-জন 
হলেন শ্রাদাণ ও গোকুলানন্দ এবং আরও অনেক বিদ্ধ বেঞ্চ মহাজন । ৮। ফ্্পদ 
গানের ঠাটে বা গঠনে বিলস্বিত লয়ে এই পদাবলী কীর্তনশৈলী গড়ের বা গরাণহাটা 
নামে পরিচিত হয়। ৯। পরম বৈষ্া, ধেল্খব-সাহিত্য-সমালেচক, হরেকৃফ। 
মুখোপাধ্যায় বলেছেন £ “প্রাচীন বেষ্চৰ সমাজে জনশ্রুতি শুনেছি, এরা চারজন 
পুরীধামে গিয়ে শ্রীপাদ ম্বব্ূপ দামোদরের কাছে গীত ও বাগ শিক্ষা করে 
এসেছিলেন । খেতুরীর মহোত্নবে £ ্রীঠাকুর মহাশয় মনের উল্লাসে । | হুলজ্জ হইতে 
আজ্ঞ। দিল দেবীদাসে ॥ / দেবীদাস গ্রায়ক বাদকগণ লইয়া। | আইলেন গৌরাঙ্গ 
প্রাঙ্গণে হর্য হইয়া? ৪১ ১*। খেতুরীর বৈষ্ণব মহাসম্মেলনে নরোত্তমের আন্তরিকতার 
যে পালাবদ্ধ বৈষ্ণব রসকার্তন-ধারার স্চন] হয়, তা বাঙালীর কবিহ্ৃদয়ের নিভৃতে 
যত্তগুলি দ্বারা ছিলে। সবগুলিকে সঙ্গীত রসসমুদ্রের দিকে উন্মুক্ত করে দিয়ে তার 
সাঙ্গীতিক প্রতিভাকে আরও সমৃদ্ধ ও শ্রাময়ী হয়ে উঠতে সাহায্য করে; এবং এই- 
খানেই খেতুরীর মহোত্সবের সবচেয়ে বড় এতিহাপিক তাৎপর্য । 


সাধক কমলাকাস্ত ২৩ প্রাচীন ফুগ 


সাধক কমলাকান্তঃ শাক্ত ধারণার অন্যতম প্রধান সাধক হলেন কমলা- 

কান্ত। তিশি কেল একজন আস্মশিমগ্ন শ্রদ্ধেয় নাধকই নন, একছ্রন প্রতিভাবান 
কবিও। এ-প্রপঞ্গে তার পাণিততার কবাও সম্ত্রমের সঙ্গে উল্লেখ করতে হয়। 

সাধক-কবি কমলাকান্তের জন্ম হা অঠ্রাদশ শতাব্দীর শেষপানদ বন্ধমান জেলার 
অন্তর্গত অন্থবিকা-কালনায়। তার পিতার নাম মহেশ্বর এনং মাতার নাম মহামাঁ।]। 
পিতা মৃত্যুর পর ইনি মামার বাড়ী চান্নাঘ চুল আপেন। এখান থেকেই তার শিব্য- 
ভাব-জীবনের প্রতিষ্ঠা ঘটে এবং তিনি দিবারাত্র জান্মাত। মহামায়ার মাতৃতপ্রেমে বিভোর 
হয়ে থাকতেন। কমলাকান্তের ঈশ্ববীঘ যহাভাবের এই তদগ ত গবস্থ। দৃষ্টে কালি চাশন্দ 
্রক্ষগরী নামে এক সাধক তাকে মাতৃবন্ত্রে দীকিত করেন। কিংবদন্তী এই যে, 
কমলাকান্তের সাধনায় পরিতৃপ্ত হয়ে মহামায়া তাকে গোপক্ম্য। ও বাগ. দিনীর ছদ্মবেশে 
দেখা দেন। ক্রমে কমলাকান্তের খ্যাতি চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হয়ে খদ্ধমানাধিপতি 
তেজেশ্চন্দ্ের কানে পৌছায়। তিনি কবিকে ১৮০০ গ্রীটাব্ধে ব্ধধানে নিষ্বে আদেন । 
মহারাজের পৃষ্টপোষক্তায় রাজধানীর অনতিদুরে কোটালহাট গ্রামে তার গৃহ ও 
কালীমন্দির নিমিত হয়। এখানে তিনি পঞ্চমুণ্ডির আপন স্থাপন করে এবং দীর্ঘদিন 
সাধন ভজন ও শাক্তপদ রচন। করতে থাকেন। পরে অলৌকিক ভাবে & সাধন-মাপনেই 
দেহ রক্ষা করেন। 

আগেই বলেছি যে, “মহারাজ তেজেশ্ন্দ্র কমলাকাম্তের সাধনণে আকৃঃ হতে 
তাকে পভা-কপি শিযুক্ত করেন। কেট কেউ ণলেন, ইনি তেক্গেশন্দ্র মহারাজের “গু 
ছিলেন, কেউ বলেন _তিনি ছিলেন মহারাজের “আশ্রিত কবি”।” সে যাই হোক, 
মহারাঞ্জের পুত্র মহাতাব্ঠাদ কবি রচিত মাতৃপদগ্চলি থেকে ২৫০টি নির্বাচিত করে 
১৮৫৭ শ্ণ্টাব্ে মুদ্রিত করেন। ১৮৬৫ খ্রীন্টাব্ধে শ্রাকান্ত মল্লিক “কমলাকান্তপদাবলী, 
নাষে পুর্বোক্ত পদসংগ্রহটি কলকাতা থেকে পুনমুণদ্রত করেম। 

সাধনায় চরম-সিদ্ধি, পাণ্ডিত্য এবং কবি দৃষ্টি এই তিনে মিলে কমলাকান্তের 
শাক্তপদগুলিকে অন্ত্য-মধ্য বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস-ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট গীতিকাব্যের 
মর্ধাদায়্ প্রতিষ্ঠিত করেছে। তিনি শাক্ত-পাধনার ভাব-তন্মর তায় পরিমগ্র থেকেও কবি- 
০তনাজাত শিল্পবোধকে বিপর্জা দেননি । তিনি সংযমী শিল্পীর মতো কবিতার 
স্বথালেই কাব্য-রপ ভক্ত-পাঠককে পরিবেশন করেছেন । তাই রামপ্রণাদের মতে। 
স্থরে না গানে যুক্ত ন৷ হয়েও নিশুদ্ধ পাঠ্য-কনিতা হিপাবেও সেগুলি সেব্য। মুল্যবান 
রত্ব সংস্থাপনে ন্বর্হার যেমন বহু মূল্য মণিহারের মর্যাদা পায়, তেমশি কবি কমলাকাস্ত 
তার মাতৃঘহাভাব সমুদ্রের গভীরে ডুব দিয়ে হৃদঘন্ত্রায় সই শব্ধ-ুক্তাগুলিকে আহরণ 
করে নিয়ে এপে, নিপুণভাবে কাব্য-মণিহার রচন1! করে, একই পগ্গে ব্ঙ্গভারতী এবং 
আরাধ্যার কঠে ছুলিয়ে দিয়েছেন । এই জন্তেই বোধহয় সমালোচকেরা তার কাব্য- 
মধ্যে বৈষ্ণব প্রভাব লক্ষ্য করেছেন । এবং এই বৈষ্ঞৰ বিনতি ও আকুতিই তাঁকে তার পদ 
ষধ্যে কোথাও কোথাও ব্রজ্ববুলি প্রয়োগ করতে উত্পাহিত করেছে। কমলাকান্তের এই 


তন্তরবিভূতি ২৪ সাহিত্যটাক্কা' 


কবি বিশিষ্টতার কথা বলতে গিয়ে সবালোচক মন্তবা করেছেন £ ৭15 1701 0018 
10601861565 50901801010 1101 115 [16010510981 1610919 0017 085 ৪8৩ 
90810117501 99100901191) 11) 1)15 50109 ৬/11101) 001050160006 01011 01)2100 ) 
০৮০1 2170 209০9৮6 ৪11 (11959 10৮/01 115 901110091 59056 1119 1108.9111911017 
170 81700010179, 1)15 9%0127010117817% 19190109119 7 200. 0116 1921010801178 
100010181710% ৮/1)101। ৬11095 9৬০1 1109, 117002105 & 50111-01 1019211175 10 
115 0০090101181 5011%5, এই মন্তবা যে কতখানি সত্য তা তার £ শুকৃনো 
তক মুগ্রে না, ভয় লাগে মা ভাঙে পাছে। | তরু পবন বলে সদাই দোলে, প্রাণ কাদে 
মা থাকতে গাছে ॥* অথব] ; “মার কিছু নাই শ্টাম! তোর কেবল ছুটি চরণ রাঙা । /শুনি 
তাও নিয়েছেন জ্ত্রিপুরারি দেখে হলাম সাহস ভাঙা ॥ / জাতি বন্ধু স্থৃত দারা স্থখের 
সময় সবাই তার] । | বিপদকালে কেউ কোথা নাই ঘরবাড়ী ওড. গায়ের ডা ॥+-_- 
পদ'গুলি পাঠ করলেই বোঝ! যাবে । এর! সব সত্যই ০5 ০1৫5 10 099? 
০7677» এক একটি নিটোল গীতি-কবিতা। । 

কবি কমলাকান্ত সম্পর্কে আলোচনার উপশংহারে খুব ম্বাভাবিক ভাবেই 
রামপ্রসাদের পঙ্গে তুলনা এসে যায়। এ সম্পর্কে অধ্যাপক জাহুবীকুমার চক্রবর্তী 
বলেছেন £ “বৈষ্ণন পদাবলী রচনায় চণ্ীদাস ও গোবিন্দদাস কবিরাজের যে পার্থক্য, 
শাক্ত পদাবলী রচনায় রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের মধোও সেই পার্থক্য । একজন 
ভাবতন্ময়, আত্মহার1--অন্তজন সচেতন শিল্পী; একজন সরল অনাড়ম্বর-_ তাহাতে 
ছন্দোনৈপুণা নাই, বাক্‌ চাতুরী নাই--আছে আত্মহারা ভক্তের আত্মহারা ভাব £ 
অপরজন আত্মময় হইলেও আত্মহার! নহেন ; তাহার বিচার আছে, সংযম আছে-_- 
তাই ছন্দের মাধুরী ও শ্রুতিমধুর শব্দ-বঙ্কারের প্রতি তাহার সজাগ দুষ্টি, 'রসনা রোচন, 
শ্রবণ-বিলাস, কচির পদ'-এর প্রতি আকর্ষণ |” 
১০. তন্ত্রবিভুতি ৷ মধ্যযুগের বাঙলায় মনসামঙ্গল কাব্যের অসংখ্য লেখক- 
সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্তরবঙ্গের কবি তগ্রবিতৃতির নাম মোটামুটি ভাবে আজ সাহিত্যের 
ইতিহাসকার ও পাঠকগণের কাছে পরিচিত। কারণ দীর্ঘকালের অপরিচয়ের অন্ধকার 
থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্ভালয় সম্প্রতি [ ১৯৮ ] এই কবির কাব্যকে মুদ্রিত গ্রন্থের 
মাধ্যমে শিক্ষিত গৌড়জনের সামনে উপস্থিত করেছেন । কিন্তু কবির “তস্ত্রবিভৃতি 
নামটি বাউল! সাহিত্যে দ্বিতীয়-রহিত, কিস্তৃত, বিশ্ময়াবহ কিন্তু চিত্বাকর্ষক ৷ কারণ, 
“বিতৃতি,_বোঝা! গেল কবির নাম। কিন্তু “তন্ত্র বলতে কবি কি বোঝাতে চাইছেন? 
কৰি কি জাতিতে তাঁতী ছিলেন? হতে পারে; কারণ, উত্তরবঙ্গে মালদহ জেলার 
কালিয়াচক থানা, যেখানে কবির রচনার মূল প্রতিষ্ঠাক্ষেত্র তার চারদিকে আজও বন 
তন্তবায় সম্প্রদায়ের বাস। তাদের অধিকাংশ বৈষ্ণব অথব। মুসলমান জোলা । আবার, 
কবি তাস্ত্রিক মতাঁবলম্বী ছিলেন বলে নিজেকে “তান্ত্রিক বিভূতি'_- সংক্ষেপে অস্থবিস্ৃতি 
নামে নিজেকে পরিচিত করিয়েছেন ;--এও হতে পারে) তবে অধিকাংশের যুক্তি' 


সয়ফুলমূলুক-বদিউজ্জরমাল ২৫ প্রাচীন যুগ্ন, 


এই যেঃ ১। ঠৈতন্যদেবের তিরোধানের মাত্র কয়েক দশকের মধ্যে রচিত এই 
মনসাপুরাণের কোথাও শ্রীচৈতন্যের বন্দন। ব1 তার নামোল্লেখ নেই । কবির তন্ত্রাসক্তিই 
তার কারণ। ২। মালদহের কালিয়াচক থান! যদি কবির জন্মস্থান হিসেবে গুহীত 
হয় তবে তার ৭৮ মাইলের মধ্যেই তো রূপ-সনাতন ও জীব গোম্বামীর জন্মভূমি 
রামকেলি। অতএব বৈষ্ণব অনুষঙ্গের এত কাছে থেকেও কবি আদেখ বৈষ্ণব প্রভাবের 
স্পর্শ পেলেন না, তা কি ভাবে সম্ভব। ৩। কাব্যখানির সবাঙ্গে তান্ত্রিক ধর্ষ বিশ্বাসের 
প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট । ৪। কবি কাব্যমধ্যে ভণিতায় বুবার নিজেকে “দ্বিজ" “ছ্িজ স্থৃত 
ইত্যাদি আখায় ভূষিত করেছেন । ৫। এই কাবামধ্যে বিবিধ পুরাণের এমন সার্থক 
অন্থসরণ আছে যাতে তাকে উচ্চতর সমাজের মানুষ বলেই মনে হয়। 

তন্ত্রবিভূতির কাব্যের নাম “মনসা-পুরাণ+ | “মনসা-পুরাণ*-এ মঙ্গলকাব্যের সাধারণ 
রীতি অন্ুলারে কণির কোন আত্ম-পরিচয়ের সন্ধান পাওয়া যায় না! তাই আন্যন্তর 
পরিচয় দৃষ্টে বল! হয়ে থাকে যে ষোড়শ শতাব্দীর শেষপাদে কবির জন্ম হয়েছিলে। এবং 
সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই তাঁর কাব্য-রচন1 সম্পূর্ণ হয়। এই গ্রস্থের কাহিলীবয়নে 
উল্লেখযোগ্য স্বাতন্ত্রা না থাকলেও দেবখণ্ডে কিছু বৈচিত্র্য বা অভিনবস্ব লক্ষ্য করা যায় 
এবং আদিরপের বর্ণনা কোনে। কোনো ক্ষেত্রে পর্ণোগ্রাফিকে ছুয়ে গেছে ৷ এপ্রসঙ্গে 
লখিন্দর কর্তৃক মাতুলানীর প্রতি রলপ্রয়োগ উল্লেখ্য 

তন্ত্রধিভৃতির কবি-প্রতিভা মন্বন্ধে সমস্ত সমালোচকই বেশ উচ্ছুসিত। কেউ কেউ 
তাঁকে কবিকঙ্কণের সমগোত্রীয় বলে উল্লেখ করে খুশি হন। অবশ্ত এ-কথা ঠিকই হ্থে 
তন্ত্রবিভৃতির কাব্য-কুশলতায় মশ্রদ্ধেষ হবার মতো কিছু নেই। তিনিও অপরাপর 
মধ্যযুগীয় কবির মতই জগৎ ও জীবনের বিভিন্ন দিকেই তার রসানুসন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করেছেন । তার সঙ্গীত শাস্ত্র জ্ঞান ব1 কাব্য-বাণী প্রয়োগেও সরসতা যথেষ্ট আছে ! 
চরিত্র চিত্রাঙ্ধনে বিশেষ নিপুণতাও লক্ষণীয় । সব মিলিয়ে তার সম্বন্ধে মন্তব্য কর! 
হয়েছে : “তাহার কাব্যকে উত্তর বাংলার মনসা-মঙ্গল কাব্যের ভিত্তি স্বরূপ বল! 
যাইতে পারে। কারণ, উত্তর বাংলার প্রায় সকল মনসা-মঙ্গল কাব্যের কবিই 
ন্তরবিত্তির কাব্য দ্বারা যে কেবল মাত্র প্রভাবিতই হইয়াছেন তাহাই নহে. তাহার 
বহু অংশ আত্মপাৎ করিয়াছেন | লঙ্কার রাজার নারকেল খাবার বা পাবার আকাঙ্। 
নিয়ে টাদের রসিকতা সম্পর্কে ছুচার চরণ উদ্ধত করে কবির কাব্য-কুশলতার উদাহরণ 
দেবে ॥ যেমন £ নারকেলের জন্যে আকুল লঙ্কেশ্বর £ “ছাড়িলাঙ রাজ্য আমি আর 
যুবতীর কাছ । কোথা গেলে পাব আমি নারিকেল গাছ ॥' উত্তরে চাদের সকৌতুক 
উক্তি £ "চান্দো৷ বোলে স্থন মিতা৷ রাজ লঙ্কেশ্বর ৷ / পর্বতের মধ্যে গাছ প্রহরী বিস্তর । | 
সাত কোটি নরে রাখে উনকোটি নাগ। / ফল তুলিতে সঙ্কট বড় ঘাড়ে ধরে 
বাঘ | 
১১. সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জমাল £ সপ্তদশ শতাবীর অন্ততম শ্রেষ্ঠ কৰি, 
আলাওল এই কাব্যটির রচয়িতা । এটি আলাওলের শেষ জীরনের রচনা । তখন কবির, 


'গয়ছুলমূলুক-বদি উজ্মাল ২৬ সাহিত্যটাক। 


মন আর এঁহিক সখ ও বস্তর প্রতি লগ্ন নয়। তিনি অধ্যাত্মচিন্তায় ক্রমশই নিমগ্র হয়ে 
পড়ছেন। “দধকুলদুলুকে'র উপপংহারে তাই চর আত্মনিবেদনের ভাষায় কবি 
বলেছেন £ “দি মোর কবি রপে স্থথ লাগে মনে,/অ-শীর্বাদ কর যোরে ফকীরি 
(কারণে ।/ঈশ্বরেতে মুক্তি মাগ আমার লাগিম্বা,/পড়িও ফতেহ একমুস্ট অন্ন খাইয়া ॥ 
আলাগল এই কাব্য আরাকান-রাজের প্রধানমন্ত্রী মাগন ঠাকুরের অনুরোধে রচন। 
করতে আরম্ভ করেন। কিন্তু কাব্যের দুই-তৃতীয়াংশ রচনার সময়েই মাগন ঠাকুরের 
মৃত হয় এবং কাব্যটিও অসম।ঞ থেকে যায়। প্রায় তার পরেই কবিকেও চরম ভাগা- 
বিপর্ধয়ের মধ্যে পড়তে হয়। আরাকান রাজের কারাগারে তার আশ্রয় জোটে। 
কিছু দিন বাদে কারামুক্ত কবি আবার রাজসভায় আনীন হন এবং বিচারপতি কাজী 
সৈয়দ মস্থদ শাহার অনুরোধে কাব্যটির বাকী অংশ সমাপ্ত করেন। এইজস্যই কাবাটি 
রচন। করতে প্রায় বার বছর [১৬৫৮-৭০ খ্রীষ্টাব্] সময় লেগেছিলো । 
কবি আলাওল যুলত ঈনুবাদক-কবি। কিন্তু তার অনুবাদ যৌলিক রচনার সঙ্গে 
তুলনীয় হতে পারে 7 এবং যা “সয়ফুলের রচন] কার্ধে আনেকখানিই গণনীয় । কারণ, 
কবি 'আলফ। লায়লা] বা আরব্য রজনীর কাহিনী »মনুসরণে স্বাধীনভাবে এই বাঙুল। 
কাব্যটি রচনা! করেন। নায়ক সয়ফুলমুলুক এবং নায়িকা হচ্ছেন বদিউজ্জমাল। 
একজন মিশরের বাদশাহের পুত্র, অপর অন বোস্তানের পরীরাজ্যের রাজকন্য ৷ 
এদের প্রেম যেন স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যে মেল বন্ধন। মানুষ ও পরীকন্যার মধ্যেকার এই 
প্রেম, কাব্যটিকে একটি মহ রোমান্টিক প্রেষকাব্যের আবেগান্ুরাগে রপ্তিত করেছে। 
কবি ছিলে? কাদেরীয়া সম্প্রণাথের স্থকী-সাধক | তাই মর্ত্য ও যানুষী প্রেম সাধনার 
মধ্যেও কবি ঈশ্বরীয় অনুভাবনার স্পর্শ পান। ফলে পয়ফুল ও বদিউজ্জমাল বা 
সয়ফুল হৃহদ পৈয়দ ও বদিউজ্জমালের সখী মলিকার মহান প্রেমের মধ্যে দিয়ে কবি 
যেন আপন অন্তরতমের প্রতি প্রেম নিবেদন করতে চেয়েছেন । এই দেহ ও 
দেহা হাতের প্রেম কবির কাছে যেন পুক্না হয়ে গেছে। 
কাব্যট রচনা করতে দীর্ঘ সময লাগার, কবির মপা-জীবন-পথে দুধোগ ধনিহে 
ওঠায় কাবাটির সর্বাংশে প্রতিভা ব। কুশলতার রঙ পম'ন ভাবে ধরে নি। শেষাংশের 
শিল্পকর্ম বেশ ছুর্বল, কেন্দ্রচাতি প্রকট, শাখা কাহিনীর বাহুল্যে যূল কাহিনী আচ্ছন্ন_ 
, যৌ-নের সৌন্দর্যবোধ [যা নিয়ে কাব্য আরন্ত হয্কেছিলো৷ ] ও কল্পনার বিস্তার যেন 
জীবনের অপরাহ্ধ বেলায় অনেকখানি ফি'কে হয়ে গিয়েছে । এ-পব সত্বেও কাহিনীর 
একট। অংশ, অর্থাৎ পৈয়দ-মলিকার প্রেম, কবির মৌলিক সংযোজন বলে এখানে 
' আবেগের আবেশ অনেকখানি গাঢ় । 
এই কাব্যের বিষয়বস্তর একদিন বাঙালীর কাছে, বিশেষ করে মুপলমান ভাইদের 
কাছে একান্ত রসনা-রোচক হযেছিলে! বলে এর পুঁথি যেমন প্রচুর পরিমাণে আবিষ্কৃত 
হয়েছে, তেমনি আলাওল ছাড়াও আরো অনেকে এই একই বিষয় নিয়ে কাব্য রচন! 
করেছিলেন যাদের মধ্যে দোন। গাজীর নাম উল্লেখযোগ্য । 


কৃদ্দাবনের ষড়গোস্বামী ২৭ প্রাচীন ুগ 


১২. বৃন্দা ঈনের ষড়গোস্থামী £ কবি রুষ্ণদাপ কবিরাজের মহৎ গ্রস্থ'চৈতন্যচরিতামৃত-এ 
গুল্লেখিত হয়েছে : শরব্ূপ সনাতন ভট্ট রথুনাথ। |গ্রীজীব গোপালভট্ট দাদ রঘুনাথ ॥| 
এই ছয় গোপাঞ্টির করি চরণ বন্দন ॥/যাহা হৈতে বিস্ব নাশ অভীষ্ট পূরণ ॥, অর্থাৎ এই- 
খানেই আমরা বুন্দাবনের ছয় গৌসাই বা “ড় গোস্বামী” কথাটির প্রথম ব্যবহার পেলাম । 
এবং এই ছয় জন গোস্বামী হচ্ছেন; ১. গোস্বামী রঘুনাথ ভট্ট। ২. গোম্বামী 
রঘুনাথ দাস। ৩. গোস্বামী গোপাল ভট্ট । এবং ছুই ভাই ৪. সনাতন গোস্বামী 
৫. রূপ গোস্বামী ও এ'দের ভ্রাতুপ্পুত্র ৬. জীব গোস্বামী। 

এরা প্রত্যেকেই শ্রীচৈতন্যদেবের প্রত্যক্ষ শিষ্ত এবং একনিষ্ঠ ভক্ত । মোটামুটি ভাবে 
এ'র] ঠৈতগ্দেবের নির্দেশেই বুদ্দাবনে ব্সবাপ করেছেন এবং টৈতন্যদেবের জীবনাচরণ 
অন্ধযায়ী ভাবোছেল বেষ্ক ধর্মকে পু হুনিশ্চিত-রাতিবদ্ধ-্বতি-দর্শন অমুশাসিত 
একটি ধর্মমত [ ₹০11819 ] এ প্রতিষ্ঠিত করেছেন । এরা সকলেই নিলেশভ- 
শিরহঙ্কার এবং নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব-ভাপণ হিধেবে পরম স্ুখ্যাত ছিলেন । কিন্ত ছত্ 
গোস্বামী সম্পর্কে এটাই পরম কথা নয়) কারণ, এরা আপন প্রজ্ঞা ও মনীষার দ্বারা 
গোঁড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মকে একটি স্থদৃঢ় দার্শনিক ভিত্তির ওপর প্রত্িষ্িত করেন। এর মধ্য 
আবার বূপ-সনাতন ও জীব গোদ্ামীর অবদান সবাধিক । 

আমরা জানি যে নীলাচলে ভাবাবিঈ চৈতন্যদেবকে আশ্রয় করে কীর্তন-ম্মরণ ও 
ভাবাবেগের শ্বোত বয়েছিলো । ফলে, এখানে তত্ব আদর্শ ও দার্শনিক *ননশলতার 
চর গড়ে উঠতে পারে শি। অন্যদিকে বাওলা দেশে কি অদ্বৈত মহাপ্রভু, কি, 
নিত্যানন্দ গৌসাই বৈষ্ন সমাজে ও ধর্মে গণতান্ত্রিকতার বিস্তার ঘটাবার বা স।ধারণ 
মান্ধকে আবিষ্ট করবার প্রচুর উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন ঠিকই 7 “কিন্তু ককাল্ট'কে 
“$ঃলিজিয়ন”-এ রূপান্তরিত করতে হলে কেবল ভাবাবেগ বাতিরিক্ত উন্মন্ততার পরিবর্তে 
যে বিশেষ দার্শনিক মননের স্ুকঠিন শিত্তির প্রয়োজন, তা এখানেও অনুপস্থিত 
ছিলো |” কিন্তু চৈতন্য-প্রভাবের যে তৃতীয় কেন্জ- বৃন্দাবন, “পেখানেও উক্ত ছয় 
গোস্বামী [ বিশেষত সনাতন, রূপ ও জীব ] অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করে আণ্গেযুলক 
বৈষ্ণবমতকে একটা সর্ধভারতীয় দার্শনিক প্রত্যয়ে” প্রত্তিত করেছিলেন । “আমাদের 
পরম সৌভাগ্য যে, সনাতন ও রূপ চৈতন্তের কুরালাভ করিয়াছিলেন । চৈহন্যাদেবও 
'ছুই ভ্রাতাকে উপযুক্ত পাত্র জানিয়া আাহাদিগকে বুন্দাবনে প্রেরণ করিলেন। সনাতন 
ও রূপ বুন্দাবনে বাপ ন] করিপ্না! বাউল! দেশে থাকিলে অথবা পুরীধামে অবস্থান করিলে 
তাহারা গৌড়ীয় বৈষ্কবদের আদর্শের বাহিরে যাইতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। ফলে, 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ভিত্তি প্রস্তুতিতে বিলগ্ব হইয়া যাইত । তাহারা বাঙল।-পুরী 
প্রভাবের বাহিরে ছিলেন বলিগ্না দুরে বিয়া সম্পূর্ণ নিম্পুহ চিত্তে শাস্তানুষ্টলন করিতে 
সক্ষম হইয়াছিলেন ।* তাই কেবল বূপ-সনাতন নয়, উক্ত ছয় গোস্বামীর নাম গৌড়ীয় 
এবষণব ধর্মের দার্শনিক প্রত্যয়ের দৃঢ় ভিত্তি রচনায় একান্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে ম্মরণীয়। 

রঘুনাথভষ্ট ছিলেন আন্তরিক ভক্ত। সঙ্গীত্ঞ-ন্থকঠ-বিনয়ী প্রচার-প্রতিষ্ঠাকু্। 


উজ্জ্রলনীলমণি ২৮ সাহিত্যটিকা' 


রঘুনাথ কিছু রচনা না করলেও শুধুমাত্র আদর্শ জীবনাচরণের কারণে [ 'কষণকথা পুজা 
দিতে অষ্টপ্রহর যায়” টৈষ্ণব-সমাজে ষড়গোথামীর অন্ততম হিসাবে শ্রদ্ধা পেয়ে থাকেন । 

কায়স্থ সন্তান রখুনাথ দাস অতুল বৈভব ও স্থন্দরী পত্বী ছ-পায়ের এই ছুই 
শিকল কেটে চৈতন্যদেবের ম্মরণ নেন । আবাল্য সম্পদে পরিবধিত রথুনাথ বুন্দাবনে 
এসে রূপ-সনাতনের সাহচর্ধে সন্ন্যাসীর ব্রত গ্রহণ করেন। রঘুনাথ ভারতীয় যতি- 
জীএনের আদর্শ প্রতীক হলেও কিন্তু বৈষ্ণবশাস্ত্রপাহিত্যে অ-রসিক ছিলেন না। তিনি 
সংস্কৃতে অনেকগুলি স্তব-স্তোত্র, কিছু কাবাও রচনা করেছিলেন ৷ এর মধ্যে “মুক্তাচরিজর 
ও দ্দান-কেলিটিস্তামণি' সুপরিচিত ।  'রথুনাথের সংস্কৃত শ্লোক রচনার হাতটি বড় 
মিষ্ট ।...ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নিঃসঙ্গ, নিলেগভ মুনিবৃত্তি পালন করিলেও কবিতার 
ছন্দ অলঙ্কার-রসের এ্ব্ষ হু্টিতে কিছুমান কপণতা। করেন নাই ।” 

ষড় গোস্বামীর অন্ততম গোপাল ভর সম্পর্কে নানা ধরণের বিতর্ক আছে। সেই 
সব বিতর্ক বাদ দিয়ে সংক্ষেপে বলি যে ইনি পরম চৈতন্যতক্ত এবং অন্যদিকে একজন 
বিশিই ঠতন্যততজ্ঞ। বূপ ও সনাতন যনন ম্পর্শ দোম কারণে পরম কুন্ঠিত থাকতেন 
এবং বুন্দাবনে কাউকে মন্ত্রীন করতেন না । ফলে, গোপাল ভট্টকে প্রধানত এ 
দায়িত্ব গ্রহণ করতে হতো । রূপ-সনাতনের মৃত্টার পর গোপাল ভটই বৃন্দাবনের নৈষাঃব- 
সমাজের গুরুক্ূপে মানিত হয়েছিলেন । 

এরপর আসে ষড় গোস্বামীর মধোকার শেষ তিনজন অর্থা৯ সনাতণ-রূপ ও জীব 
এর কথা । প্রথম দুজন ছি"ূলন সহোদর এপং তৃতীয় জন ভ্রাতুপ্পুহ। আগেই 
বলেছি যে মূলত এদের চেষ্টাতেই বৈষ্ণব মশ্প্রদায়ের দর্শন এবং তত্বচিন্ত। রীতিনিপি্টত। 
[০০9৫1081101. ) লাভ করে। তিম্মধ্য সনাতন বৈষ্ণব মতের উপনিষদ ভাগবতের, 
ব্যাখ্যার দ্বারা, রূপ ভক্তিশান্্র ও আ'লঙ্কারিক রসতব্বকে বেষ্ণন-ধর্মের অন্থকূলে স্থাপন 
করে এবং জীব গোস্বামী বৈষ্ণব দর্শনের স্থণ্ঢভিত্তির ওপর বিরাট সৌধ তৈরি করে 
চিন্তা, জ্ঞান ও তত্বদর্শনের ক্ষেত্রে বিন্বয়কর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। প্রতিভার 
তারতম্য বিচারে জীব গোদ্বামীর সংগ্রহ বুদ্ধি, বিশ্লেষণ শক্তি এবং সংহতি সৃষ্টির বিশ্ষে 
প্রশংসা করতে হয়। সনাতন মূলত ভাস্বকার, ছোটভাই রূপ কবি ও মর্মগ্রাহী 
রসবেত্তা ) অন্দ্িকে জীব হচ্ছেন দার্শনিক । এবং মূলত এই ত্রয়ীর প্রচেষ্টায় 
01781000158. 01কে আমরা] 01081077159 [২০115101-এ পরিণত হুতে দেখি। 
সনাতনের “বৈষ্ণবতোধিনী”, রূপের “ভক্তিরসামৃতসিন্ধু” ও জ্জ্পনীলমণি' এবং জীবের 
'হরিনামাখুত ব্যাকরণ, "ভাগবত সন্দর্ভ' ইত্যাদি বহুখ্যাত এম্থগুলির মধ্যে কয়েকটির 
মাত্র উল্লেখ করা গেল। 
১৩. উজ্ভ্বলনীলমণি £ বৃন্দাবনের ষ্ড গোস্বামীর অন্যতম এবং শ্রীচৈতন্তদেস্রে 
প্রশংসাধন্য রূপ রচিত “উজ্জলনীলমণি' বৈষ্চন রস-তত্তালোচনার ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য 
্রন্থ। চৈতগ্তদেব তিরোহিত হওয়ার পরেই এই গ্রন্থ রচনার স্ুত্রপাত হয় এমন মনে 
করবার যথেষ্ট কারণ আছে । সে যাই হোক, প্রধানত এই গ্রস্থাক অবলদ্ধন করেই রৈষাব 


পবনদুূত ২৯ . প্রাচীন যুগ 


কাবারপভাবনা সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের অভিব্যক্তির পথে বইতে শুরু করে এবং “উজ্জ”-এর 
পরবর্তী সমস্ত কাব্য সুষ্টি ও চেতন] একেই অন্ুপরণ করতে থাকে । এই অন্থুন্থট তেই 
উজ্জরলনীলমণির চুড়ান্ত সার্থকতা । কেউ কেউ মনে করেন যে স্বয়ং চৈতন্তদেব 
বূপকে এই ধরণের গ্রন্থ রচনা করতে উদ্বোধিত করেছিলেন । 

চৈতন্তোত্তর বৈষ্ণব পদ-সাহিত্যের আন্বাদন ক্ষেত্রে ব্ূপ গোম্বামীর 'উজ্জ্লনীলমণি'র 
86501760106 ০০1//০০1০০-ই যে সর্বাপেক্ষা কার্ধকর হয়েছিলে!। এ-ছাড়া এরই 
মধ্যে দিয়ে বূঃপর কাব্য রপাস্বাদন ক্ষমতা, প্রথর, জ্ঞান এবং ভক্তিশান্ত্রে পারঙ্গমতা যে 
কতখানি তা বোঝ। যায়। অধিকন্ত, “উজ্লনীলমণি"-কে ভারতীয় অলঙ্কার শাসকের 
এঁতিহাট্কি পটভৃমিকায় স্থাপন করলে এর গুরুত্ব তো বাড়েই, উপরস্ত এ বিষয়েরও 
মর্ধাদ] বৃদ্ধি পায়। 

ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে সংস্কূত রচিত রস-অলঙ্কার শাস্ত্রের এই গ্রন্থে শূঙ্গাররপকে 
নতুন প্রেক্ষিত থেকে পর্যালোচনা করে সমগ্র নন্দনতত্বকেই যেন রূপ অভিনব বূপে 
উপস্থিত করলেন । রূপ গোস্বামী তার বক্ষ্যমান গ্রন্থের পূর্ববর্তী "ভক্িরপামব্তসন্ধু'-তে 
শান্ত-গ্রীতি-প্রেম-বাৎ্পল্য-মধুর এই পাচ পরধাথে যে ক্তি রণকে শ্রেণীবদ্ধ করেছিলেন, 
উজ্জননীলমণিতে এপে তাদেরই মধ্যেকার উজ্জলতম বা মধুরতম শৃর্ার রসকেই 
নতুন ব্যাখ্যার দ্বারা উপস্থিত কর! করেন। ফলে, প্রধানতম বা উজ্জ্বলতম 
যে শৃ্গার রপ তা নবীন অধ্যাজ্বব্যঞনায় মঙ্ডিত হয়। তাই এই গ্রস্থের নাম “উজ্জল- 
নীলমণি' বা কৃষেেরে উজ্জল বা শ্রঙ্গার রসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। লেখক সংস্কৃত 
অলঙ্কার শাস্ত্রে প্রোক্ত শূর্গাররপকেই বিচার-বিক্লেষণ করেছেন বটে, কিন্তু কৃষ্ণকে 
'নায়কচুড়ামণি" বা শ্রেষ্ঠ নায়ক রূপে গ্রহণ করে দেই আলোয় উজ্জলরপকে উপস্থাপিত 
করেছেন |” এবং এই কাজ করতে গিয়ে তাকে মধুরা রতিকে প্রেম-নেহ-মান-প্রণয়- 
অনুরাগ-ভাব ৭1 মহাভাব ইত্যাদি সাতটি পর্যায়ে বিভক্ত করে উপস্থিত করতে হয়েছে । 
এ প্রপঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে বূপ গোস্বামী বা তার সহবোগিগণ যে জীবনের পরিমওডল 
থেকে, যে ভক্তি-সিদ্ধি থেকে মধুব-শূর্গার বা আদি রপকে তত্ব হিসাবে প্রতিষ্ঠিত 
করেছিলেন, ত! পরবর্তী কালে তরলায্মিত হলে কি বিষময় ফল ফলতে পারে সে 
সম্বন্ধে কোন খধিদৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারেন নি। তাই, রূপের মনন-ভক্তি মনস্ন 
করে রচিত “ 'উজ্জলনীলমণি” ১৬শ-১৭ শতাব্দীর বৈষ্ণবধর্ম, সাহিত্য ও দর্শনকে পরি- 
পূর্ণতা দিলেও, পরিপুষ্ট করলেও--একটা নতুন রস প্রতীতি ও উপলন্ধির সৃষ্টি করলেও” 
এর তত্বরস কালে যখন বাস্তব জীবনে ঠচোয়াতে আরম্ভ করলে তখন অচিরেই 
অধ্যাত্ম-সাঁধনাহীন অন্দ্-সাধারণ ভক্ত তাতে ইন্জরিয় পরতন্ত্রতার অগ্রস মিশিয়ে পাতন- 
ক্রিগ্নায় পরিপক্ক হয়ে পড়লে! ;_যেমন করে ব্রদ্রূপী অন্ন চোলাই-এ পরিণত হয়। 
অবশ্ই মধুরা রতিকে নিয়ে উত্তরকালে কলুষতাপূর্ণ দেহারতির আয়োজন হলেও 
“উদ্জলনীলমণির”র মর্ধাদা ও বিশিষ্টতার হানি হয় না। 
১৪. পবনদুত £ বাঙালার শেষ ম্বাধীন হিন্দুমরপতি লক্্ণসেনের রাজত্বকাল 


পবনদূত ৩০ সাহিত্যটাক। 


আন্মানিক ১১৭৯-১২*৬ খ্রীস্টাব্ধ [ ড. ডি. পি. সরকার ]1 রাজ লক্ষণের রাজনভাকে 
ধোয়ী, শরণ, জয়দেব, গোবর্ধন, উমাপতির ধর প্রনুখ কবিগণ অলক্কৃত করতেন। এর 
মধ্যে কবি ধোয়ীর নাম বিশেষভাবে উল্লেধযোগ্য ; ইনি অনেকগুপি কাব্য রচনা 
করেছেন। কিন্ত একমাত্র পবনদূত” এবং “সছুক্তি কর্ণাম্বৃত'"এ সংগৃহীত ২০টি শ্লোক 
ছাড়া এ'র রচিত আর কিছুই আমাদের হাতে এসে পৌছায় নি। 

কবি ধোয়ী, ধোই, ধোয়ীক, ধুধী ইত্যাদি নামে পরিচিত ছিলেন । কবি জয়দেব 
একে শ্রুতিধর বলেছেন [ “বিশ্রুতঃ শ্রুতিধয়ো৷ ধোয়ী কবিক্ষমপতিঃ ] এবং কোথাও বা 
ইনি “কবিরাজ” বিশেষণে ভূষিত হয়েছেন । কবি স্বয়ং আপন কাব্যের ১১ ও 
১০৩ শ্লোকে নিজের 'কবিস্মপতি” বিশেষণটির ব্যবহার করেছেন । 

বাঙলার এই কবি ধোয়ীর সংস্কৃতি রচিত 'পবনদূত” কাব্যের জন্য সর্ব ভারতে 
কিছু খাতি আছে । কিন্তু আদি মধ্যসুগের এমন একজন খ্যাতিমান কবির জীবন- 
ফথ। প্রায় কিছুই জান যায় না। তবে জলালুদ্দিন তাত্রিজি [ হলামুধ মিশ্র-এর 
ছল্পনাষে 1 “সেক-শুভোদয়।” গ্রন্থে কবিরাজ ধোয়ীকে একজন তন্তবায় এবং, প্রধম 
জীবনে মূর্খ বলে উল্লেখ কবেছেন [ “তারপর সেক সমস্ত ব্রাহ্মণদের ডেকে বললেন, 
'এই ধোয়ী একজন তত্তবায় ; তবু ইনি মহাপ[গুত বলে সকলের মধ্যে প্রশংপিত হলেন 
কেন? "ইত্যাদি ।” অন্াদক £ অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । ১৯০১ ]। 
এবং কাবামধ্যে ন্বন্ধদেশের সিপ্ধ যধুর ও অন্তরঙ্গ বর্ণন| পাঠে মনে হয় যেইনিরাঢ় 
অঞ্চলের অধিবাপী ছিলেন । 

সে যাই হোক, “কালিদাসের মেঘদু:তর আদর্শে যত দূতকাব্য পরবর্তীকালে রচিত 
হইয়াছে, তন্মধ্যে পবনদূত প্রাচীনতম । মন্দাক্রান্তা ছন্দে ১০৪টি গ্লেগকে ধোয়ী 
স্থকৌশলে তার পৃঠপোষক লক্ষ্মাপেনের স্ততিবাদ করিয়াছেন । লক্ষ্ণপেন নাকি দক্ষিণ 
দেশে গিয়াছিলেন; সেখানে কুধলম্বতীনাম্ী এক গন্ধর-কন্াা তাহার প্রতি (প্রেম।সন্ত 
হইয়াছিলেন ৷ দক্ষিণা মলমবাযুক দূত করির়। বিরহিণী কুবলয়বতী লক্ষ্ণসেনের নিকট 
প্রেমবার্তা প্রেরণ করিতেছেন, ইহাই পবনদতের বিষর্ববস্ত । কাব্যটির মৌলিকত্ব বিশেষ 
কিছু নাই, ভাব-গভীরতার পরিচয়ও এখানে হ্বল্প, তবে কোন কোন গ্লোকের চিত্র-গরিমা 
এবং কপ্পনার মাধুর্য চিত্তকে স্পর্শ করে? [ড নীহাররগ্রন রায়]। কবিরাজ ধোয়ী 
গ্তার কাব্যের নায়ক করেছেন তৎ্সময়ে জীবিত সর্বগুণদম্পন্ন একজন নরপতিকে | 
“চবিতকাবা বা এতিহাপিক আখ্যান কাব্যে মানবচরিত্র নায়ক হতে পারে বটে, কিন্ত 
গাথাকাব্যে সমসামগ্রিক ব্যক্তিকে নায়ক কবে ধোয়ী অবগ্ঠই তার কাব্যে একদিকে 
গেমন অভিনবত্তের সঞ্চার করেছেনঃ অন্যদিকে তেমনি কিছু দ্বঃপাহসিকতার পরি5য়ও, 
দিয়েহেন। রাজ! লক্ষশপেন সত্য-সত্যই দাক্ষিণাত্য ভ্রঘণে গিয়েছিলেন কিনা । 
অথবা তার পবনদূতের ভ্রঘণ পথের ভূগোল সঠিক কিনা, এপপ্রশ্ন থাকলেও এর কাব্য- 
সৌন্দর্যকে একেবারে তুচ্ছ করা যাবে না।, 

পরিশেষে এই কাব্যের মধ্যে আদিরসের যে উদ্দাম বর্ণনা আছে তাকে উদাহরণ 


চি 


কবি কষ্রাম ৩১ " প্রাচীন বৃষ 


হিসেবে গ্রহণ করে অনেকে সে যুগের সমাজ ও রাষ্ট্রের নৈতিক অধোগতির ইতিহাস 
রসনার চেই| করে থাকেন । তাদের মতে, এই নৈতিক আক্ষত নাকি মুশলিম বিজয়কে 
সহজ করে দিয়েছিলো । অর্ধা২ পেই পমযের বাঙালী বিশেষ করে সমাঙ্গের ওপরের 
তলার লোকেরা বড়ই কদাচারী ছিলেন । এই দৃষ্টান্ত-মধলদ্ধনে এ এতিহাপিকগণ 
পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্চ, সভা [1] উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর বাঙালীর লেখা “একেই 
কি বলে লভ্যতা”, “বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রে”, বা 'বিবর” 'পাতক" প্রজাপতি 
ইত্যাদি কয়েকথানি গ্রন্থ অবলঘন করে কোন দিদ্ধান্তে পৌছাবেন জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা 
যায়। 

এহো বাহ্‌, এই কাব্যের একটি গ্লোকে চিরকালীন বাঙালী চরিত্রের বিশিষ্টত] 
ভারি হ্থন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে £ “গোর্ঠীবদ্ধঃ সকলকবিভিরাচি বৈদভীরী (বাসে 
গক্ষ/পরিপর ভৃবি শ্সিগ্ক ভোগা! বিভৃতিঃ| সহত্ম্থ শ্নেহা সদসিকবিতাচার্ধকং তৃতুজাং 
মে ভক্তি লক্ষমীপতি চরণয়োরস্ত্র জন্মান্তরেহপি ॥ [অন্বাদ : পিমস্ত কবিদের সঙ্গে 
গোষ্ঠপ্রীতি, বৈদর্ভীরীতিতে কাব্যরচন? স্থপ্রপর গঙ্গাতীরে বাস, মোটামুটি সচ্ছলতা, 
স্বজনের স্সেহ, স্থকধিরূপে স্থনাম এবং জল্মান্তরেও লক্ষমীপতির চরণে ভগ্তি, এই-ই আমি 
কামন। করি” ]। এর ছুনো। বছব পবের ভার ওচন্দ্র | আমার সন্তান যেন থাকে দুধে 
ভাতে” ] বা আরো ছুশো বছর পরের নজরুল [ “ক্ষুধাতুর শিশু না চায় স্বরাজ, চা 
ছুটে! ভাত একটু নুন? ]-এর কামনার মধ্যেকার পার্থক্য কি দূরতর? . 
১৫. কৰি কষ্চরাম দাস £ আধুনিক বেলঘরিয়া রেলস্টেশনের মাইলখানেক পুরে বা 
কলকাতা! শহর থেকে মাইল আটেক উত্তরে নিমিতা বা শিমতা বা নিম্তে গ্রামে 
আন্তমানিক ১৬৫৬-৫৭ খ্রীন্টাব্ধে কবি কৃষ্ণরামের জন্ম হয় । এর পিতার নাম ভগবভী 
দাস। কবি জাতিতে কায়স্থ। ইনি কালিকামঙ্গল, ষঠীষঙ্গল, রায়মর্গল, শীতলামঙ্গল 
কমলামঙ্গল ইত্যাদি বেশ কয়েকজন দেবদেবীর প্রশস্তি করে কাব্য রচনা করায় কবির 
বহুমুখী কাবারুতিত্ব সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। এতগুলি কাব্য রচনার মধ্যে এর 
'রায়মঙ্গল” এবং “কালিকামঙ্গলের কাব্যরপ ও ধৈশিষ্্য একে অমধিক খ্যাতি এবং 
পরিচিতি দান করেছে। অধিকন্তু অষ্টাদশ শতান্বীর ছু-জন শ্রেষ্ঠ কবি ভারত্চন্দ্র ও 
রামপ্রসাদ কঙ্ঃরামের 'কালিকামঙ্গল'এর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন । 
এতে কষ্কপামের কাব্য-প্রতিভার মৌলিকতা প্রমাশিত হয়। 

প্রথম কাব্য “কালিকামঙ্গল* কুড়ি ব্পর বয়সে রচিত। তরুণ কবির এই কাব্য 
মোট!মুটিভাবে তার কাব্য-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ ফসল । অধিকন্তু এমনও বলা যেতে পারে 
ঘে তার কালিকামঙ্গল পূর্ববর্তীদের থেকে পূর্নাঙ্গ এবং ভারতচন্্র ছাঁড়া বাঙলা সাহিত্যে 
অ-তৃতীয়। কলকাতার কাছে কবির বাস, তাহ বিদ্যান্থন্দরের কাহিনী যখন অস্টাদশ 
শতাব্দীর নাগর রুচিকে পরিতৃপ্তি দিতে আরস্ত করলো তখন ভারতচন্দ্রর পাশে পাশে 
মনে হয় রুষ্ক্লামেরও ভাড়ারে হাত পড়েছিলো । কেননা, তার এই কাব্যের বহুন[.শে 
আধুনিকতার ছাপ স্পষ্ট তথাপি তার 'কালিকামঙ্গল” সন্ধে ম্তব্য করা যায় যে: ক) 


ঠদলত কাজী ২ সাহিতাটীকা! 


সেই অময়ে এরই মধ্যে তবু মঙ্গলকাব্যের কিছু প্রাচীন বৈশিষ্ট্য বজায় ছিলো । খ) এতে 
দেব অংশের প্রাধান্য নিতান্ত কম ছিলো না। গ) ভাষা-ছন্দে কবির কিছু অধিকার 
ছিলে। তাও স্বীকার করতে হয়। ঘ) শাক্ত বিষয়ে কাব্য রচনা করলেও বৈষ্ণব প্রভাব 
কবি এড়িয়ে চলতে পারেনি । ব্রজবুলিতেও তার কিছু কিছু রচনার সাক্ষাৎ পাওয়া 
যায় [ “লোচন সারস/তাই মধুলালস/ভ্রঘরপতি ভুরু জোর । | মালতিমাল! কবরী ভেল 
বেড়ল/তড়িত অড়িত ঘনধোর ||” ] উ) কুচির গ্রাম্যতা, অশ্রাব্য ভাষ! ব্যবহারে 
নিষ্ু হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে কবির প্রতিভার প্রশংসা করতেই হয়। 
কবির অন্ততম উল্লেখযোগ্য কাব্য 'রায়মঙ্গলে'র রচনাকাল ১৬৮৬ ্রস্টা বলে কৰি 
নিজেই গ্রন্থ মধ্যে উল্লেখ করেছেন [ ১৫০৮ শক ] দক্ষিণবঙ্গের সুন্দরবনের ব্যাপ্র-দেবতা 
দক্ষিণ রায়-এর প্রশপ্তি রচনা এই কাব্যের উপজীব্য । এরই পটভূমিকায় সপ্তদশ 
শতাব্দীতে এই অঞ্চলে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে আধিপত্য বিস্তারের সমাজ এ&ঁতি- 
হাঁসিক ছন্দ এই কাব্যথানিতে বিবুত হয়েছে । এর অপর ভাগে আছে চত্ীমঙ্গলের 
বণিকখণ্ডের অনুরূপ বণিক পুষ্প দত্তের গল্প | কবি হিন্দু হয়েও হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে 
আঁধকারের লড়াইতে যে ভাবে নিরপেক্ষ ত বজায় রেখেছেন তাতে তার সমাজ মনস্কতার 
প্রসংসা করতে হয়। এই অব-পাশ্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী আজকের প্রগতিশীল স্থদভ্যতার 
মধ্যেও একান্ত দুলভ। হিন্দী-উদ্দ'র ব্যবহার) চরিশ্র-হুষ্টি ও ঘটন। বর্ণনার মধ্যে কবির 
মুন্সীয়ান? লক্ষণীয় ; তাছাড়া রুষ্থরামের আগে তো বাঘ বা তার দেবতার মহিমাকীর্তন 
করে কোন কাব্য রচিত হয় নিঃ সেদিক থেকেও এই কাব্যের অভিনবত্ব ও কবির রচনা- 
শক্তির প্রশংসা করতে হয়। 
এর পর কবির 'ষঠীমর্গল” [ ১৬৭৯-৮০ ], 'শীতলামক্গল” [? ১৬৮৬-এ পরে ] এবং 

'কমলামঙ্গল? ! ? | কাব্য তিনটি রচিত হ্য়। এই কাব্যত্রয়ের কোথাও কবির কাব্য- 
প্রতিভার বিন্দুমাত্র অণশেব লক্ষ্য কর] যায় না। আসলে কিছু ব্রতকথা, বূপকথকে 
সম্বল করে সমিল পয়ারে বাধলেই তা কাব্য আখ্যা লাভ করতে পারে না,_-এখানেও 
পারে নি। ১৭-শ শতাব্দীতে মঙ্গলকাব্যের প্রতিভাবান কবির সংখ্যা দ্রুত হাস পাচ্ছিল, 
রুষ্ণরাম দাসের প্রতিভায় এমন কিছু উপাদান ছিলো না যা দিয়ে সেই ধ্বসে যাওয়] 
পাড়ে শক্ত বা স্থায়ী কোন বাধ দিতে পারা যায় । তাই য| হওয়ার তাই-ই হয়েছে । শুধু 
মাত্র সাহিত্যের ইতিহ্াপকারের অস্ুসপ্ধিৎসাকে আশ্রয় করে বেঁচে থাক৷ ছাড়া আর 
গ্রায় কিছুই তার এই শেষে কাব্যভ্রয়ের ভাগ্যে জোটে নি। 

১৬. দৈলতকাজী £ বাঙলার একেবারে পূর্বপ্রান্তে, এমন কি ত৷ ছাড়িয়েও ব্রদ্ধ এলাকায় 
আরবীয় ইসলামী অনুপ্রবেশ বেশ পুরাতন,__এমন কি বাঙলায় তুর্কীরাজা গ্রতিষ্ঠারও 
অনেক আগে। অথচ এখানের রাজসভ। বা উচ্চতর মহলে ধর্মীস্তরিত বাঙালী মুগল- 
মানগণ আঁচরেই বিশেষ প্রাধান্ত অঞজন করেন । তার প্রমাণ, এখানে বাঙলা ভাষার 
ব্যাপক ব্যবহার, ও কাব্যাদির রচন। ইত্যাদি । এবং এরই স্থত্র ধরে এখানকার বাঙালী 
মুললমান সাহিত্যিকগণ বাঙলা সাহিত্যকে [ সঞ্চদূশ শতাব্দীতে ] এমন এক নতুন বস্ত 
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দান করলেন যা অনাস্বাদিতপূর্ব, জীবনরসে ভরপুর, মানবীয় প্রেমে আবেগ তপ্ত । 
বাঙালীকে সেদিন এই অভিনব রস-প্রাশনে ধিনি সর্বাগ্রে এগিয়ে এসেছিলেন তার নাম 
কবি দৌলতুকাজী | 

দৌলত চট্টগ্রামের রাইজান থানার অন্তর্গত স্থলতানপুর গ্রামের কোনো! এক সন্্রাস্ত 
কাজীবংশে যতদুর সম্ভব ষোড়শ শতাব্দীর একেবারে শেষে অথবা সপ্তদশ শতাব্দীর 
প্রারস্তে জন্মগ্রহণ করেন। এরূপ আনুমানিক জন্ম তারিখ বলার কারণ কবি তার 
অসম্পূর্ণ একখানি মাত্র কাব্যে নিজের পরিচয় সম্বন্ধে প্রায় কিছুই বলেন নি। কবি 
অল্প বয়সেই বিভিন্ন বিদ্যায় পারঙ্গম হয়ে যশ ও প্রতিষ্ঠা অর্জনের আশায় আরাকান 
রাজ্যের রাজধানী রোসার্গ নগরীতে বৌদ্ধ রাজা থিরি-থু-ধর্মা [ শ্রন্ধর্ষ। 8 ১৬২১-৩৮ 
খ্ীস্টা্খ ]-র রাজসভায় আসেন এবং এই রাজার লম্কর-উজীর বা প্রধান অমাত্া ব| 
সমর সচিব আশরক খানের পুষ্ঠপোষকত! লাভ করেন এবং তারই অন্থরোবে 
*লোরচন্দ্রানী” বা! 'সতীময়না” কাব্যটির রচনা আরম্ভ করেন। কাব্য-সমাঞ্চির 
পূর্বেই কবির অকাল প্রয়াণ ঘটে । কবির মৃত্যুর প্রায় ত্রিশ বছর পরে [ ১৬২৯ 
খীস্টাব্ধে ] এ রাজসভারই অপর এক কবি আলাওল অপমাপ্ত কাব্যটিকে সম্পূর্ন 
করেন। 

রাজ লোর বা লোরক, স্ত্রী মস্গন। এবং প্রথমে প্রেমিকা ও পরে দ্বিতীস্বা স্ত্রী চন্দ্রানীর 
রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানটি দৌলতের ম্বকপোলকল্পিত নয়। ইনি কাব্যের যূল 
পেয়েছিলেন মিয়া সাধনের “মৈনা সৎ কাব্য থেকে। হয়তো মুগ্লা দাউদের 
“চন্দ্র'যন” কাব্য-প্রপর্থও তার ছিলো । এই কাব্যপাঠে আমরা আরো জানতে 
পারি যে: ১1 দৌলতের কাব্য-বিষয় মৌলিক নয়। ২) তিনি “ময়নামতী মালিনী 
সংব'দের বারমাস্তার মধ্যে জ্যষ্ঠ মাসের বর্ণনা আরন্ত করেই প্রয়াত হন। ৩) তিনি 
পণ্ডিত ও 'ভাষাবিদ, ছিলেন । কিন্তু তারই সঙ্গে প্রক্লত ও রপজ্ঞ জ্ঞানীর মতো 8) 
বেদ-পুরাণ-বৈষ্ণব-সাহিত্য,এমন কি কালিবাল, জয়দেব,বিগ্ঠাপতি প্রমুখের কাব্যও নিষ্ঠার 
সঙ্গে অধ্যয়ন করেছিলেন । ফে, নিরস পাণ্ডত্য নয়, যথার্থ কবির মতো সত্যকে, 
ন্যাত-নীতিকে, যথার্থ মানবাদর্শকে, এক কথায় জীবনায়নকেই তার হ্ষ্ট-কর্ষে পাখের 
করেছিলেন । তাই মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে তার একটি সম্মানীয় আপন লাভ খুব 
সহজেই সম্ভব হয়েছিলো । 

দৌলতের সহজ সরল ও আয়সহীন সরসতা৷ তার কাব্যকে “লাকজীবনের সার্থক 
রোমাটিক প্রণয়গাথার শিল্পধূল্য দান করেছে ।” তার মধ্যে আবার সতী ময়নার 
ত্যাগ-তিতিক্ষা, আত্মবিলোপকারী স্বামীপ্রেম সর্বাপেক্ষা উঞ্জ্বল হয়ে ফুটেছে । লোর 
ও চন্দ্রানীর উতরোল প্রণয়কেলীর পাশে ময়নার সতীত্ব বা সত্যনিষ্ঠা ও প্রেমে বিশ্বা 
প্রতাষাকাশের শুকতারারর মতো দীপ্যমান। এইখানে কবির ভাষা হুর্যালোকফিত 
স্কটিকের মতো ঝকৃঝক করে উঠেছে । নিটোল হীরের মতো! উজ্জল-দৃঢ় সত্যাশ্ররী, 
অথচ প্রেমানুরক্তিতে তুলসীর মতো ভক্তিনত ময়নার প্রপক্গে কবি বলেছেন £ “বিপরীত 


টীকা: ও 
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বাঞু বলে | সত্য ঘট নাহি টলে | সতীত্বকে টলাইতে নারে ॥ এবং এই 
কারণেই “ভাগ্যবতী ময়নারাণী, | সত্যের প্রতিষ্ঠা শুনি / প্রশংপন্তে সকল 
জগত ।' 

না, কেবল ময়নাকে নয়,তার কবিকেও সকল জগত"এই ভাষায় প্রশংসা! করে থাকে £ 
ক. “ঠিক ভাবে বলতে গেলে দৌলত কাজীই মধাযুগীয় বাঙল! সাহিত্যের সর্বপ্রথম 
ও সর্বশ্রেষ্ঠ মর্ত্য-জীবনরসের কবি। খ. “দৌলত মুসলমান হলেও হিন্দুর কাহিনীকে 
ঠিক হিন্দু কবির মতোই বর্ণনা করেছেন। চিত্রকল্প উপম। উদাহরণ প্রভৃতিতে কৰি 
সর্বত্র হিন্ু মনোভাব বজায় রেখেছেন। গর. এই রোমান্টিক কাবোর আছ্ন্ত মর্ত্যের 
জীবনরসে, মাটির পবিজ্র ও জীবনের গন্ধে পূর্ণ” [“ছোট বড় রঙ্গ যত মাটিতে সকল ।+ ]। 
ঘ. “রচনারীতির বিচারে কবির বাণী-ভঙ্ষিমায় ক্লাসিক ও রোমার্টিক রীতির পরিমিত 
সংমিশ্রণ বিস্ময়কর । উ. দৌলত্রর কাব্যে এমন বহু পদ আছে যা গাঢ় ও গভীর 
ভাববাহী হয়ে এক একটি লোক-প্রবচনের স্থষ্টি করেছে ঃ "যুবক পুরুষ জাতি হিষ্টর 
ঢুরস্ত । / এক পুষ্পে নহে জান মধুকর শান্ত ॥” 'অথবা "যাহার শাহিক লজ্জা কি ফল 
গঞ্জনা । | তস্করেতে ধর্মকথা বেশ্তাকে ভঙসনা॥ চ পরিশেষে, আলাগুল যেহেতু 
দৌলতের অসম্পূণ কাব্য সমাপ্ত করেছিলেন, সেহেতু উভয়ের তুলনার প্রসঙ্গে ষেটি সার 
হিসেবে বলা উচিত, তা] হচ্ছে ঃ “আলাগওলের রচিত অংশে পাগ্িত্য আছে, শবখড়ন্বর 
আছে, অস্বাভাবিক ও অবান্তর গন্ের সমাবেশ আছে, কিন্ত দৌলত কাজীর রচনায় 
যে প্রাঞ্জলতা, যে স্বাভাবিকত্ব ও ভাবপ্রকাশক ক্বল্পভাষিতার নিদর্শন আছে, আলাওলের 
রচিত অংনে তাহা পাওয়া যায় না। এইবপে বনু গ্রস্থপ্রণেত1, দীর্ঘজীবী ও পণ্ডিত 
আলাওল দৌলত কাজীর ন্যায় একজন খগকাব্য প্রণেত! ও স্বল্পঞজীবণী কবির নিকট 
পরাজয় স্বীক'র করিয়াছেন | 
১৭ “মৃগলুক? : মধ্যযুগের ভারতবর্ষে একেবারে পূর্ব সীমান্তের চট্টগ্রাম বা 
তহ-সন্গিহিত অঞ্চলে পিঠ দিয়ে দাড়িয়ে বৌদ্ধ ধর্ম আত্মরক্ষা করেছিলো । কিন্তু তা ও 
বেশি দিন সম্ভব না হওয়ায় তার! ক্রমে নিজেদের স্বাতন্ত্য হারিয়ে হিন্দু অথবা মুসলমান- 
দের সঙ্গে মিশে য।চ্ছিলেন। এদের মধ্যে ধার! হিন্দু ধর্মকে আশ্রয় করতে আরম্ত 
করেন তারা মূলত শিব বা শিব ভাবনাতে আত্মঘমর্পণ করাকেই অনেকখানি সহজ মনে 
করেছিলেন । কিন্তু এই শৈব-করণ এখানের জনসাধারণে অচিরে প্রভাব বিস্তার 
করলেও বৃহত্তর বঙ্গের শিবচিন্তা,_বিশেষ করে লৌকিক শিব ভাবন। বা তৎসম 
পাহিত্যগুলির কোন প্রভাব এ-অঞ্চলের সংস্কৃভি-চিন্তায় পড়ে নি। অর্থাৎ উপরতলায় 
শিবসংস্কার ও তারই সাহিত্যিক এতিহই তারা অন্থসরণ করলেন ; লৌকিক শিব- 
সাহিত্য ব৷ শিবায়ন বা “শিবমঙ্চলকান)* তাদের কাছে যেন অপরিচিতই রয়ে গেল। 
তাই এখানে শিবমাহাত্ম্য নিয়ে যে কাব্য রচিত হলো, তা আকৃতিতে মঙ্গলকাব্যের 
মতে বটে) কিন্তু প্রকৃতিতে সংস্কৃত মহাভারত, শিব পুরাণ, হরিবংশ, দেবী ভাগবত 
ইত্যাদির প্রভাবে রচিত শিব-বিষয়ক কাব্য। যার নাম “ম্বগলুব । বাঙালার লৌকিক 
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শিবমঙ্গল কাব্যের সঙ্গে এর কোন যোগ নেই,_ অর্থাৎ এ বাঙল] মঙ্গলকাব্যের খোলসে 
এ সব আর পুরাণগুলির অনুবাদ মাত্র। 

মুগ ও এক লুক্ক]-র কাহিনী এই কাবোর উপজীব্য হওয়ায় এই কাব্য “মগলুক্ধ' 
বা “মৃগলুব সংবাদ” নামে পরিচিত হয়েছে। বিভিন্ন শৈ পুরাণে রাজা মুচুকুন্দ নামে 
জনৈক শিরভক্তকে নিয়ে এক কাহিনী প্রচলিত আছে, যাকে আমর শিবচতুদশী 
বহকথার অন্তর্গত করতে পারি । এ শৈব রাজার কাহিনী নিয়ে সপ্তদশ শতাব্দীতে 
রচিত মাত্র ছুজন কবির দুখানি [ড. দীনেশচন্দ্র সেন তৃতীয় আর এক কবির কথা 
উল্লেখ করলেও তার পু'থি কেউ দেখে নি। ] পুথি সম্প্রতি [ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ £ 
১৩২২ বঙ্গাব্দ ] আবিষ্কৃত হয়েছে। 

'মৃগলুৰ্ধে'র ছুজন কবির নাম ১। রামরাজ1 এখং ২। রতিদেব। এই দুই 
কবির কাব্যের আবিষ্কারক মুন্সী আবদুল করীম রামরাজাকেই এই কাব্যের প্রাচীনতম 
কবি বলেছেন । এই কবির সম্বন্ধে কিছুই জানা না গেলেও তার যে কিছু পাণ্ডিতা 
ছিল, তা তার কাব্য পাঠেই বোঝ। যায়। 

এই কাব্যের দ্বিতীয় কবি রৃতিদেব আপন জন্মস্থান হিসেবে চট্রগ্রাম জেলার পটিয়। 

থানার অন্তর্গত *হুচক্রদণ্ডী চক্রশালা'কে নির্দেশ করেছেন । তার পিতার নাম 
গোপীনাথ এবং মাতার নাম বস্থমতী। ইনি স্থপত্ডিত, কিপ্তু কবিত্বশৃগ্ঠ ছিলেন না। 
রতিদেব বহু জাগায় তার পূর্ববতী রামর।জার কাছে অধমর্শ হয়েছেন-_-অবশ্ত আপন 
স্বাতন্ত্য বজায় রেখেই তার খণকে তিনি ধনে পরিণত করতে পেরেছিলেন । রতিদেণের 
রচনার একটু উদাহরণ এখানে দেওয়া যেতে পারে £ “কেনে কাল বনে আইলা | ব্য'ব 
হাতে প্রাণ দিলা / মোক বাম হইলো ভগবান । | বনে খাই তৃণ পাণি | অপকার নাহি 
জানি | কেনে বিধি এত বিডদ্বন ॥” ব্যাধের জালে আটকে পড়া মগকে দেখে ষগীর 
হাহাকীরের মধ্যে কবির অন্তরের মমতার স্পর্শ পাওয়া যায়। 
১৮. দদ্ুক্তিকর্ণাস্থৃত' ২ আচার্য খ্িতিমোহন গেন লিখেছেন যেঃ 'শানা 
কলির রচন। হইতে মাধুকরী বৃত্তিতে সংগ্রহ করিবার কাজট। হয়তো বাঙলাদেশেই 
মারভু হইয়াছিল ।” এই সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত না হয়েও বলা যায় যে দ্বাদশ ত্রয়োদশ 
শতকের মধ্যে বাউল।দেশে উক্ত মাধুকরীবৃত্তির এমন অন্তত ছুটি উদাহরণ আমাদের 
হাতে এসেছে যাতে করে আমর] বাঙালীর সংকলন পটুত্বকে শ্রন্ধ৷ জানাতে বাধ্য হই । 
এদের মধ্যে কেবল “সছুক্তিকর্ণামৃত' সংকলনটিই এখানে আলোচ্য । 

এই “দহুক্তিকর্ণামুতে'র বংকলক ছিলেন শ্রীধর দাপ। শ্রদর স্বনামখ্যাত বঙ্গ নৃপতি 
ল্ষ্রণসেনের “প্রেমেকপাত্র সখা” [ মহাসামস্ত ও বন্ধু] নটু দাসের পুর ও রাজার 
“মহামীগুলিক। গ্রন্থটৎ সংকলন কাল ১২০৬ খ্রীপ্টা [ ১১২৭ শকান্ধ]। এই 
সংকলনের মোট প্রবাহ” পাচটি। প্রত্যেকটি প্রধাহ আবার নান। 'বীচি, [ ঢেউ ]-তে 
বিভক্ত, যাতে অন্তত পাঁচটি করে কবিতা আছে। সব মিলিয়ে ২৩৭০টি পদ এতে 
গৃহীত হয়েছে যাঁদের রচয়িতার সংখ্যা হচ্ছে ৪৮৫ জন। এই রচয়িভাগ্রণের, 


সদ্‌ক্তিকর্ণীমৃত ৩৬  সাহিতাটীকা 


অনেকের নাম পাওয়া যায় নি)_ উল্লেখযোগ্য কয়েকজন ছাড়া অধিকাংশেরই কেবল 
নামই মাত্র পাওয়া গেছেঃ আর এসব ছোট ছোট পদ অবলঙ্থনে কবিদের কোন 
পরিচয়ই খু'জে পায়] সম্ভব নয়। 
এটিকে একটি সর্বভারতীয় সংকলন হিসেবে গ্রহণ করা যায়; কারণ, একদিকে 
যেমন কালিদাস, ভাস, ভর্তৃহরি, অমক,রাজশেখর প্রমুখের পদ এখানে সংকলিত হয়েছে, 
তেমন অন্যদিকে আছে, লক্ষ্ণ-সভার পঞ্চরত্ব, [ জয়দেব, ধোয়ী, উমাপতি, গোবরধন, 
শরণ ] ও লক্ষ্পণসেন, কেশবসেন প্রমুখ সেন রাজাদের লেখা প্রকীর্ণ প্লোক। এ ছাড়া 
কৌতৃহলের সঙ্গে লক্ষা করার বিষয় এই যে আরও প্রায় আম জন পরিচয়হীন কবির 
কবিতা পাওয়া যাচ্ছে, ধাদের ভণিতায় নাম শুনে মনে হচ্ছে তারা বাঙালী । এর 
থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যায়ঃ ১। “সদুক্তিকর্ণামৃত” বাঙালীর ছারা সংকলিত এবং 
প্রধানত বাঙালী কবির রচিত পদসমূহের সংকলন। ২। বাঙালী বহু পুরাতন সময় 
থেকেই উদ্ভট" [যে কবিতার কবির নাম জান! নেই ] ও প্রকীর্ণ গ্লোক রচনার মধ্যে 
দিয়ে তার লিরিক-মনের প্যাটার্ণকে নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন । ৩। পদসংকলনের 
এই এঁতিহা পরবর্তী কালে বিশেষ বৈষ্ণবদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছিলো । 
বল] বহুলা, “সদুক্তিকর্ণাম্বত'তে ধৃত শ্লোকগুলি সংস্কৃতি রচিত। এদের বিষয়বস্তর বন 
বিচিত্র । জীবন ও জগতের প্রায় সমস্ত শাখাকে অবলম্বন করে কত বিভিন্ন মানসিক- 
তাপ ছবি এ সব কবিগণ ফুটিয়ে তুলেছিলেন তা ভাবতে বিম্মঘ লাগে । যুদ্ধবিগ্রহ, 
গাছপালা, পশুপক্ষী, খতু-বিষয়ক, নায়ক-নায়িকার মনোভাব ও আচরণ এবং সর্বোপরি 
আদি রদ পব কিছুই কবিদের বিষয়ীভূত হয়েছে । কিন্তু সব বিষয়কেই আচ্ছাদিত 
করে রেখেছে জীণন-সংরাগ মাখানে। মানব-রপ । এই জীবনায়নের প্রভাব পরবর্তি 
বাঙল। সাহিত্যে প্রত্যক্ষভাবে না পড়লেও রাধাকৃঞ্চ-বিষয়ে বা মঙ্গলপাহিত্যে পরোক্ষ- 
'ভাবে ছা! প্রপারিত করেছে । এখানকার দেবদেবীরাও মানুষের গুণ ও স্বভাবকে 
অতিক্রম করে খু বেশি দুর যেতে পারেন নি। এই মানবীকরণ, স্নেহ ও প্রীতির 
দীপ জালিয়ে আমাদের জীর্ণ কুটিরে দেবতাদের আত্মীয় যে মানুষ তার অন্থপন্ধান করা, 
কি বাঙালীর আজীবনের বৈশিষ্ট্য? পদুক্তিকর্ণীমৃতে"র ক্লোকগুলি কি তারই নজীর? 
এই সংকলনের সম্বন্ধে শেষ ছুটি কথ! এই যেঃ ক। “এই সংকলনের অস্তিম তিনটি 
প্রবাহ* চাটু, অপনেশ ও উচ্চাবচ-এ বাস্তব জীবনকেক্িক এমন সব উজ্জল চিত্র আছে, 
য1 মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যেও বিরল। খ। “এখানে ধৃত 'অসতীব্রজ্যা, ও শৃঙ্গার 
প্রবাহ'-এর ্লোকগুলিতে আদি ও ভক্তিরদ যেন একই আধারে সমীভূত হতে চাইছে। 
“বিলাদকলাকুতৃহলে'র মধ্যে দিয়ে পরবর্তীকালের ঠৈষৰ সাহিত্যে যাদের আশ্রয় 
জোটে ।” 
'স্তুক্তিকর্ণামৃত-এ গৃহীত একটি প্লোকে পৌষ মাপের বাঙলার ছবি এই রকম ঃ 
*শালিচ্ছেছুসমৃদ্ধহালিকগৃহ|£ সংস্ইনীলোৎ্পল | ন্গিগ্বস্তা মযবপ্ররোহন্িবিড়ব্যাদীর্ঘ- 
সীমোদুরাঃ | মোদন্তে পরিবৃত্ধধেদনভুহস্ছাগাঃ পলালৈনবৈঃ | সংসক্কস্বন দিকষমনত্রমখর। 


সঞ্জয়ের মহাভারত ৩৭ প্রাচীন যুগ 


গ্রামাগুড়াযোদিনঃ ॥* [ অর্থ £ কৃষকের ঘর শালিধানে বোঝাই | মাঠে মাঠে ষাড় 
9 ছাগল চরে বেড়াচ্ছে। গুড় ঠতরির জন্যে গ্রামগুলি আখম'ডাইয়ের কলের আওয়াজে 
দুখরিত ]। 

অথনা, 'ধৃমেন রিক্তমপি নির্তর বাণ্পকারি দুরীকুতানলমপি প্রতিপন্ন তাপম্‌। / 
দৈন্তাতিশূন্তমপি ভৃষিত বন্ধুনর্গ আশ্চর্ধমের খলু খেদকরং।” [অর্থ £ গরীবের ঘব 
ধেয়াশৃ হয়েও ভাপে বোঝাই । আগুন না থাকলেও তাপ রয়েছে। দারিপ্র্ের 
ফলে সব খালি, কিন্তু ভূষিত বন্ধুবান্বনদের দ্বারা পূর্ণ _এটাই আশ্চর্য ও খেদের কথা]। 
স্থখ ও দারিদ্র পুর এই তো বাঙলার চিরন্তন ছবি । 
১৯ ধন ঃয়ের মহাভারত? 2 রামারণ মহাভারত এই দুই আর্ধ মহাকাব্য মধাযুগের 
বাঙালীর ্বাভাবিক রপতৃষ্ণার কারণেই “ভাষায়”, অনুদিত হয়। এর মধ্যে মনে হয 
বিশালতা, বিষয়্স্তর জটিলতা এবং উপযুক্ত প্রতিভার মভানের কারণে 
মহাভারতের অনুবাদ রামায়ণের মতো ব্যাপক ও জনপ্রি হঙ্ব শি। তবে 
ততন্য পূর্ব বা সমসাময়িক সমষে অঙ্গ,লিমেয় দু একজন, সম্পুটনঘ--মহাভারতের এক 
বা একাধিক পর্ব অন্ুপাদ করার প্রচেষ্টা করেছিলেন । অনথ এ সব কধিগণের 
প্রচেষ্টাকে পুষ্টপোষণ। দান করেছিলেন দেশের তৎকালীন মুনলীম প্রশাসকগণ। প্রসঙ্গ ত 
একখা বল। প্রয়োজন যে, এই পু্ঈপোধণা মামুলি কেনি বদাগ্ঠতা নয়_-উক্ত প্রশাসক- 
গণের অনেকেই হিন্দুদের এ সমস্ত চিরার়ত সাহিত্যকে দতাই অন্তরের সঙ্গে ভালো- 
বাপতেন। যেমন, চট্টগ্রামের শাঁঘনকর্ত। পরাগল খা মহাভারতের গল্প শুনে খুনই 
খুশি হতেন। 

নে য'ই হোক, চৈতন্তদেনের জীপনকালের সমপময়ে [১৪০৬-১৫৩৩ শ্রী'্ান্।] যে ছু- 
চাএজন কবি-যশ-প্রার্থী মহাভারতের জটিল কাহিনী-অরণ্যে প্রবেশের চেখা করেছিলেন 
তাদের মধ্যে পঞ্জয নামে এক কবির সন্ধান পাঞগা যাচ্ছে। এই সঞ্জর নামক কবির 
মস্তিত্ব এবং তার দ্বার! মহাভারতের নিশ্চিত অন্ুপাঁদ সম্পর্কে মধ্যদুগের বাঙলা সাহিত্যে 
বেশ একটি সমন্য! ঘোর হঘে আছে। প্রপঙ্গটি এই রকম ১1 বর্গের ধশানধন্য 
স্বলতান হোসেন শাহের রাজত্বকানে [১৪৯৩ 1-১৫১৯ হ্রীন্টাবৰ] বা তার 
কিছু পরবর্তী [হোসেন শাহের পুত্র নাগিরকদ্দীন নসরৎ শাহ-এর রাজত্বকাল 
( ১৫১৯-১৫৩২ খ্রীষ্টা্ধ )] “কবীস্ত” উপাধিক পরমেশ্বর ও গ্রুকর নন্দী নামে ছু'জন 
মহাভারতের অনুবাদকারের কাব্যের নিশ্চিত সন্ধান পাওয়া পাচ্ছে। ২। এছুজন 
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কালিকামঙ্গল ৩ সাহিত্যটাকা 


একই প্রশাসক বংশের পৃ্পোষণায় প্রার সম-সময়েই মহাভারতের অনুবাদ করে- 
ছিলেন। ৩। এপর্যন্ত যে নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়। গেছে তাতে কবীন্দ পরমেশ্বরকেই 
মহাভারতের আদি অন্থবাক বলা যাশ্ন। 8 | উক্ত ছুই উল্লেখসোগ্য ভারত অনুবাদ- 
কারের কিছু পরবর্তী কালেই সম্ভবত সঞ্চয় নামে এক ব্যক্তিত্ব [ গায়েন ব। লিপিকারও 
হতে পারেন ] ছিলেন পে-কখা একেবারে অস্বীকার করলে বোধহয় এতিহাসিকতার 
শু'রক্ষাহবেনা। ৫। এই সঞ্চয়ের কোন পরিচযই জানা! মাষ না। জঅঞ্তযের 
কোন একখানি পুথি অন্থপরণে একথা মনে করা হয় যে, হরিনারাদণ দাপ নামধেনস 
কোন কবি 'মহা ভারতের সগ্তযের'র নামের আড়ালে মহাভারতের অনুবাদ করেছিলেন । 
৬। কারো মতে ইনি ব্রাহ্মণ, কারো মনে ইনি ভরদ্বাজ গোত্রীয় টৈছ্য, কেউ বা বলেন 
শে ইনি অব্রাঙ্মণ। ৭ সঞ্জয়ের নামে প্রচলিত কাব্যের সবগেসে বড় অহিষ্ঠানভূষি 
পূর্ববঙ্গ এবং সে কাব্য সে অঞ্চলে যথেষ্টই পরিচিত। ৮1 কিন্তু সবচেয়ে লক্ষী 
এয আদি মহাভারতকার রূপে ধ'র প্রতিষ্ঠ। আজ স্ব'কু ত হয়েছে সেই কৰা পরমেশ্বরের 
কাণের অন্তকরণে [ অন্ুলিখন বললেই বোধহয় সবচেষে উপযুক্ত হন ] কবি সঞ্চয় অধিক 
পারদশিতা দেখিয়েছেন । তবে তিনি কি কিছু নতুন পাল| তার ক'লে: থে প্রযুক্ত 
পরেন নি এমন নয়। যেমন “দ্রৌপদী যুদ্ধ' ইত্যাদি । ৯। “১৯৬৯ সালে কলিকাছা বিশ্ব- 
গ্ছালয় হইতে ড.মুণীন্দ্রকুমার ঘোষের সম্পাদনাব তিবৃহৎ পঞ্ধয়ের মহাভাব প্রকাশিত 
হউসাছে। ইহা হই মনে হইতেছে মহাভারতের অন্য ম মন্ুণাদক সঞ্চয় নখে গ্কৃত 
কোন কবি ছিলেন, যিনি বিশাল আকার মহাভ!র লিখিঘাছিলেন । তবে ইনি 
কখনোই মহাভারতের আদি-অনুবাদক নহেন। কারণ, তাহার ভাষা অতি-মাধুশিক। 
তণে সন্ত উপাদান বিচার করিম] মনে হয় যে, কবীন্দ্ের পরে সঞ্জ] মামীর কোন কি 
৭! (লিপিকাব বা পাচালীকার কবীন্দেৰ রচন[কে নিজের বলিষ। আঙ্মণাৎ করি এবং 
“বোন কোণ মংশকে একট-আধটু বধিত করিগ্া সাঙ্গাইস়্া গুাইয়। একখাশি নৃতন 
মহাভারত অঞ্ছাদের কু্াটক। হ্্টি করিয়াছিলেন |” [ণিশিই হউন, একজন 
পংগ্রহকার যে জোড়াতাঁডা দিয়া “নষ্ মহাঁভাবত” স্থষ্ট কবিখাছিলেন, তাহ অস্বীকার 
কর। অমৌর্জিক এবং সংগ্রহক্ার যে পৌরাণিক সঞ্জ:র অন্তরালে শাম্মগোপন করিতে 
চেটা করিয়াছিলেন, তাহাও শ্বী্ট হব্য”_-ড. কনার পেন ]1 ১০! পরিশেষে, সঞ্জ 
এব* তার মহাভারত সম্পর্কে এরকম মন্তবা করা যায় যে £ কোন ক্ষীণ ধারণা এবং 
খুঁ্ধির মান্ষ পরহেশ্বরের স্ষ্টির ওপর কলি ফিছিনে কিহু গ্রহণ-বজনের দ্'র| এই 
মহভার৩খা'ন তৈরি করেছিলেন। এবং তিনি নিজের কী [?] সম্বঙ্গে সচেতন 
ছিলেন বলেই পুরাণের সঞ্চয়ের নামের আড়ালে বসে কবীন্দ্ের নামের অংশে, ভাগ 
বসাতে ব্যর্থ চেষ্টা পেয়েছিলেন । 

২০ “কালিকামঙগল' [রামপ্রসাদ রচিত ] $ সাধক কবি রামপ্রসাদের শান্তপদগ্ুলি 
তার কাব্য সৌনদর্ধে, তান স্থ্রমাধূর্যে আজও বঙ্গণাপী মাত্রেই হ্দয় উদ্েল কৰে 
তোলে। তার সমস্ত প্রতিষ্ঠা ও পিছ্ি, মাতৃভাবরসে সমৃদ্ধ এই ছোট ছোট গের 


কালিকামঙ্গল ৩৯ প্রাচীন যুগ 


কবিতাগুলির মাধামেই। এইখানেই তার অন্তরের ভক্তি ক্ফুতি এবং ধর্ম-বিশ্বীস 
প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে । এ-হেন কবির এ২ প্রকারের প্রতিভা-বিকাশের মাধ্যমের 
বাহিরে অন্যত্র ভ্রথণের কারণ কি, তা অন্থুধাবনযোগ্য । অর্থাৎ কবি রামপ্রপাদ হঠাৎ 
কালিকাধঞ্গল' রচন| করলেন কেন? আর সেই রচনাকার্ধে তার কবি-ক্ষ তা কি 
সার্থকতা লাভ করেছে? এবিষয়ে পঙ্ডিতগণ বিভিন্ন মত পোষণ করে থাকেন। 
যেমন £ ক. যে সাংসারিক অণচ্ছলতা ও অর্থনৈতিক পীড়ন কবির মানসিক হৃর্ধকে 
বিদ্িত করতো তা অনেকখানি নিবুন্ত হয় নণদ্বীপাধিপতির বদান্ত তায় । তিনি কবির 
কানা প্রতিভায় যৃগ্ধ হয়ে তাকে “কবিরগুন* উপাধি দান করেন ) একশ বিঘ| জমি১ নিষ্কর 
গর স্বত্ব ৪ কবিকে দেন । এনেকখানি এরই কৃতজ্ঞতায় কবি রাজার উপাস্ত। ও 
কন্িব মারাধা|। কলিকার প্রণন্তি-হ্থ১ক এট “কালিকামক্গল' বা 'শিগ্যাহন্দবের 
কাহিনী” বচনা করেন । এতে মনে হম রাঙ্গাব শিদপ্ধ মন পরিতৃপ্ত হবেছিলে!। খ 
কবির কাবোর নাষ “কবিহঞন" [ “কবিরঞ্জা রাজ কৃপান্ন কিবিরগ্থর” উপাবি পাশা নিজ 
বিরচিত বিছ্যান্ন্দরের নাম “কবিরগ্ন* বাশিলেন ।,--গ্প্ত কবি ]। শা. পামপ্রণাদের 
এই শ্াব্য করে রচিত হয়েছিলো তার কোন উল্লেখ গ্রন্থের মধ্যে নেই । তখে 
ভারহচন্দ্রের অনদামঞ্গলের রচনাকাল ১৭৫, খ্রীষ্টাব্দে | এখন, ১। রামপ্রলাদের 
কবিরগম' কি ভার তচন্দেব আগে রচিত হয়েছিলো [ কারণ, প্রাহমান নদী সন্ধানে 
সবেোধর খননের ম্যা নিতান্ত অবিজ্ঞেব কার্দ কি রাধপ্রপানন করবেন ?- রামগতি 
স্তামরত্র ]? ২। উভয়ের কাব্য কি সমপবয়েই রচিত হয়েছিলো! [ কারণ, “মপীযুদ্ধের 
হ্বলভ উত্তেজনার উন্মুখ প্রতিবেশে শক্তির পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন? (পামপ্রণাদের 
এই স্বভাবকে অপ্বীকার করা যাঁয় না, আছ্ুু গৌপায়ের সঙ্গে তার চাপান-উতোরের 
প্রণ্ এখানে স্মবণ করা যেতে পারে ) অথবা কিবির লডাই দেখিতে অভ্যস্ত মহারাজ 
ভারভচন্দ্র ও রামপ্রনাদকে একই বিষয়ে কাব্য রচনায় প্রণোদিত করিয়া উভয়ের শকঞ্তি- 
প্র হদ্বন্দ্িভার এল্লঘুদ্ধ উপভোগ করিতে চাহিয়াছিলেন ।৮-ড. শ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়]? 
৩। এ-বিষয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত এই রকমঃ এক. র'মপ্রপাদের “কবিরগ্ীন' 
মহারাজ কৃষ্ণচন্ত্রের আদেশ-শিরশেক্ষভাবেই লেখ! হয়েছিলো । কারণ, এতে কোথাও 
মহ|রাজার নাম উল্লেখ নেই; অথচ কবি তে অরুতজ্ঞ নন; কারণ তিশি তার 
'কালীকীর্তনে উপকারপ্রাপ্ধ রান্রকিশোর নামে এক ধনী ব্যক্তির নাষ বার বার 
করেছেন। দুই 'কবিরঞ্চন” ভারতচন্ত্রের বি্যান্ন্দরের সমসমযে বা পরণস্তীকালে 
লেখা হয়েছে । এমন মনে করার কারণ; প্রথমত, গন্ধীর ন্বভাতের 5971943 কবি, 


১ ক. “বাঙ্গালা ১১১৫ সালে মহারাজ কষ্চ ত্র রায় 2৪ | গোন্দ বিবা ভৃশি 
বামপ্রপাদ পেনকে নিষ্কররূপে প্রদান করেন, গুপ্ত কবি । শু. ১ এচান্স খিঘ! জি 
“মহোত্তরাণ' হিসাবে দান করেন ।৮--ড. অপিতকুঘার বন্দ্যোপাধ্যায় । [বা]. ল।. ই, 
৩১২ পৃ. ২০৭ ]। 


ময়নামতীর গান ৪০ সাহিতযটীকা 
ভারতচন্্ের বিদ্যাস্থন্দরের পরিহাসফিক্ত চটুলতা পছন্দ করেননি এবং এর মধ্যে নিজের 
আরাধ্যা কালিকার বূপকে আত্তরিক ভাবে খু'জে পাননি; তাই গারতচন্ত্রনিরপেক্ষ- 
ভাবে প্রক্কত সাধকের দৃষ্টিতে, বীরাচারী তান্ত্রিকর সাধন-বিশ্বাসে নিজস্ব ভঙ্গীতে একটি 
কালিকামঙ্গল রচনা করার ইচ্ছাতেই এটি স্থাষ্ট করেছিলেন । দ্বিতীয়ত, কাব্যরস- 
প্রকাশে অপ্রাসঙ্গিক হলেও সুন্দরকে দিয়ে শব সাঁধন! করানো, বিদ্যা-সুন্দর ব1 অন্থান্য 
পাত্রপাত্রীদের দিষে যত্রতত্র কালীর স্তব-ন্ততি ও বন্দনা করানোতেই মনে হয় যে, 
এই কাব্য কবির ধর্মবিশ্বাস প্রকাশের অন্ততর একটি মাধ্যম হিসেবে ব্যবস্ৃত হয়েছে। 
তৃতীয়ত, বিদ্যা ও হুন্দর শাপত্র্ট দেবদেবী, তারা মর্ত্য এসেছেন কালিকার পৃজা- 
প্রচারের জন্ত £ “সাবধানে শুন পুত্র সর্বকথা কহি। /শাপত্রঃ তোমা দৌহাকার জন্ম 
মহী॥ /বিদ্যাবতী হারাবতী তুমি মালাধর। | মমপৃজা প্রকাশার্থে হুইয়াছ নর॥” 
চতুর্থত, 'কবিরঞীনে” পরধর্ম, বিশেষত টৈষব সমাজের প্রতি কটাক্ষ আছে, এই 
সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর পেছনে কাব্য-প্রেরণা অপেক্ষা ধর্মান্ধতার সংঘর্যাত্মবক প্রবৃত্ত 
প্রকট। তাই আমরা বলতে চাই যে “কবিরঞ্ন” রচিত হয়েছে ভারতচন্দের ধ্ীয় 
দৃিঙগীর প্রতিস্পরধী রূপে ১--তাই এ হয় ভারত-এর সমসামগ্িক, না হয় পরবর্তী, 

কাব্য খিসাবে কিবিরঞ্চন” খুব উচ্চস্তরের নয় । চরিজ্র-চিত্রণে ও তাঁদের ক্রমবিকাশে 
কবি সার্থকতা দেখালেও বাগ-বৈদগ্ধ, চারুতা, শব্দ-কারুকর্ম ভারতচন্দ্র থেকে 
অনেক দুরেই রয়ে গেছেন। অধিকন্ত 'ভ(রতচন্দ্র যেখানে আদি রসের চুড়ান্ত করেও 
রূচিহীন হন নি, স্থুলতাকে পরিহার করতে পেরেছিলেন, সেখানে “ভক্ত কবি রামপ্রসাদ 
অবিশুদ্ধ কামপিপাধাকে ভারতচন্দ্রের মতো শিল্প-সৌকুমধর্ষের দ্বারা পরিশুদ্ধ করতে 
পারেন নি। একদিকে ভক্তকবির নিরেদ বৈরাগ্য, আরেকদিকে অনঙ্গরঙ্গের 
আসক্তি এই ছুই বিপরীতমুখী প্রবৃত্তির টানে তাহার বিছ্যা-হুন্দরের প্রেমের চিত্বগুলি 
অতিশম্ম জান্তবধমী হইয়া পড়িযাছে। কোন কোন স্থানে তিনি এতটা লঘুচেতন! 
ও কুরুচিপূর্ণ ভাষ| ও ইঙ্গিত ব্যখহার করিয়াছেন যে, ভক্তকবির প্রতি ভক্তি রক্ষা কর 
দুরূহ হইয়| পড়ে।, আসলে, রামপ্রসাদের প্রতিভা প্রকৃতপক্ষে গীতকবিতা বা 
পদাবলী রচনারই প্রতিভা । ভাবপ্রবণ কবির কোন ভাঁব-প্রেরণার সংক্ষি৫ রসশ্ফৃত্তি 
যত স্বাভাবিক হয়, দীর্ঘ কাহিনীর মধ্যে তাহা তত স্বাভাবিক হইতে পারে না।, 

এই অস্বাভাবিকতার জন্যে, উত্কট কামপিপাদার স্থূল বর্ণনার কারণে, এবং 
সর্বোপরি ভক্তকবির সঙ্গীত এতিভার ছায়ায় পড়ে 'কবিরঞঁন'লোকের রসনা-রোচন হতে 
পারে নি। 
২১. 'ময়নামতীর গান : ড. নলিনীকাস্ত ভট্রশালী এবং বৈকুঠনাথ দত্ত কর্তৃক 
সম্পাদিত হয়ে ১৩২১ বঙ্গাবে ঢাকা সাহিত্য পরিষদের ওনং গ্রন্থ হিসাবে মিয়নামতীর 
গান গ্রকাশিত হয়। কোন এক ভবানী দাস এই কাব্যের রচয়িতা । ত্রিপুরা রাজোর 
শোভনগাজী নামক এক স্কুল শিক্ষকের কাছ থেকে একখ'নি এবং চট্টগ্রামে অপর এক 
মু্লমান ভদ্রলোকের কাছ থেকে আর একটি পুথি সংগ্রহ করে উক্ত বম্পাদকণ্ব 


ময়নামতীর গান ৪১ প্রাচীন যুগ 


মিয়নামতীর গান” সম্পাদনা করেন। প্রথম সংগৃহীত যৃল পু'খির প্রারভে “কয়েকটি 
মুসলমানী ও বৈষবিক ঘোষ! বেশী ছিল” সেগুলিকে সম্পাদ কদ্বয় গ্রস্থাকারে প্রকাশের 
সময় বাদ দেন।-যদিও প্রাচীন পু'খি সম্পাদনার ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুতর ক্রুটি। 
এর পরে, উট্রশালী মহোদয়-ছুজনের ব্যৎহৃ 5 দুই পুঁথি এবং কলকাভা৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
পক্ষে মুন্দী আবছুল করিম সাহিত্য-বিশারদ উট্রগ্রাম থেকে আরও ছুটি পুথি সংগ্রহ 
করেন। এই ছুই বিশ্ববিগ্ঠালয়ের পক্ষে সংগৃহীত মোট চারটি পু'থির সাহায্যে করিম 
সাহেব “ময়নামতীর গানের একটি পাঠ তৈরি করেন এ'ং ভা ১৯২৫ গ্রীস্টাব্ে বিশ্বেশ্বর 
ভ্রাচার্ষ, দীনেশ5ন্ত্র সেন এবং বসন্তরঞ্জন রায় কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে “গোপীচন্দ্ের 
পাচালী' নামে কলকাত! বিশ্ববিষ্ঠালয় থেকে প্রকা(শত হয়। অর্থাৎ সমস্ত ব্যাপারটি 
এই রকম £ “১৯২৪ সনে স্বর্ণ ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য, স্বর্গ ত ডক্টর বসন্তরঞ্চন রায় বিদ্বপ্ললভ 
কুক সম্পাদিত হইয়া কলিকাতা শিশ্ব্যালণ হইতে ছুইখগ্ডে গোপীচন্দ্ের কাহিনীর 
তিনটি পাঠ প্রকাশিত হয় |: প্রথমটি 'গোপীসন্দ্রের গান” ; ইহা মৌখিক সংগ্রহ এবং 
মৌখিক বা লোক-সাহিত্যের অস্ততুক্তি - ইহাতে রচয়িতার কোন নাম নাই। দ্বিতীয় 
সংগ্রহটি পুথি হইতে মুদ্রিত হইয়াছে, ইহার নাম ".গ[পীচন্দ্রের পাচালী', ই'র 
রচয়িহার নাম ভবাশীদাপ [ ঢাঁকা বিশ্ববিগ্ঠালয় এটিকেই পুধেই “য়নামভীর গান” নাষে 
প্রকাশিত করেছিলো ]| তৃতীয় সংগ্রহটিও হস্তলিখিত পুথি অবলঙ্গন করে মুব্রি 
ইহার নাম “গাপীচন্দ্রের মন্টযাস” এবং ইহার রচয়িতার নাম স্বকুর মামু” আবার 
ছুখণ্ডে প্রকাশিত এ তিনটি মুত্রিত গ্রন্থ ১৯৫৯ খ্রীপ্টাঞ্ধে [ রথণাত্রা ১৩৬৬ ] 
ড আশুতোষ ভট্টাচার্ধ কর্তৃক সম্পাদিত হযে «গাপীচন্ছ্রের গান নাষে কলকা 5: 
বিশ্ববিদ্ভালয় থেকে একটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়। 

ময়নামতীর গান? বা“গোপীচন্দ্রের পাঠালী'র রচয়িতা ভবানী দাপ দন্বদ্ধে কিছু সং 
পতি তমহলে বর্তমান । এববিস্বয়ে ড. মুহম্মৰ শহীদুল্লাহ বলেছেন £ “খসনামতীর গান" 
পড়িয়া হিন্দু ভবানী দাস যে পুস্তকের রচয়িতা নহেন, কিন্তু একজন মুসলমান ইহার 
রচয়িতা এরূপ গিদ্ধান্ত করিতে আমি বাধ্য হইয়াছি।” তিমি একের পর এক যুক্তি 
দিয়ে দেখিয়েছেন যেঃ ১। এই পুথি চারখানিরই সংরক্ষক ছিলেন মুসলম*ন, 
মর্থাৎ মুলমানের ঘর থেকেই পুখিগুলি আবিদ্কিত হয়েছে । ২। এন মধ্যে প্রচুর 
ভাবে আরবী-ফার্সী ভাষা ব্যবহৃত হসেছে। ৩। এর ভাব পরিবেশের মধ্যেও 
ব্যাপকভাবে ইপলামী আবহাওয়া লক্ষ্য করা যার। ৪1 তিনি আরও বলেছেন £ 
'এখন কেহ যদ্দি আপত্তি করেন যে, মূল পুথি ভবানী দাসেরই লিখিত, মুসলমান কর্তৃক 
তাহার পরিবর্তন হইয়াছে, তাহার সম্থদ্ধে আমার বক্তব্য এই যে, এই বূপ হইলে কোল 
ভাষার পরিবর্তন হইত, ভাবের পরিবর্তন হইত না"। অপরাপর গবেষকগণও পুঁখি 
বিচার করে দেখেছেন যে এতে মাত্র চার জায়গায় ভবানী দাসের ভণিতা আছে, এসং 
সেই ভণিতাঁও যূল কাব্য-দেন্হর সঙ্গে ঠিকমতো! মিশ খায় নি, যেন বাইরে থেকে এনে 
ভবানী দাস নামটি জুড়ে দেওয়া হয়েছে । সব শেষে মন্তব্য এই যে £ “ভবানী দাসের 


হপ্তপয়কর ৪২ সাহিত্যটীক! 


'মখনামতাঁর গানে" মুললমান কবি বিলক্ষণ হাতি চ!লাইন্াছিলেন । এমনও হইতে 
পারে যূলগান মুসলমানের রচিত। 'ভাহাতে ভবানী দাদ নিজের নাম জুড়িয়া 
দিযাছেন |” 

লোক-দুখে প্রচলিত [০0191 0810920 ], লোক-গাথ। ণগোপীচন্দ্রের গান”-এর 
কাহিনীর ওপর ভিত্তি করেই এময়নামতীর গানকে লিখিত রূপ দেওয়া হয়েছিলো । 
কিন্তু রচয়িতার কবিত্বগ্তণ না থাকায় এনং ধর্মপ্রচারের প্রবৃত্তি প্রবল হওয়ায় কবি ণুথির 
প্রথম থেকেই যে ভাবে নাথধর্মের 'তত্বকথা বা যোগ-মাহাত্ম্য বর্ন] করেছেন তাতে এর 
পাহিত্য-রপ কাব্য-কুন্তে সঞ্চিত হতে পারে নি। নাথধর্মের প্রতি অন্ুরাগের ফলে 
কাৰি উদ্দাম আদ্গে এই 'যননামতীর গান'কে নাথ-তত্ববিষয়ক প্রচার এস্ক হিসাপে 
রচনা] করলেও এর পরিণতির মধ্যেই যা একটু মানবিকপ্তণ ও কাব্যোচিত বৈশিষ্ট্যের 
সন্ধান পাওয়া যাম। কাব্যের শেষে রাজা গোপীচন্দ্র বারো বছরের শন্ন্যাসি জীবনের 
কষ্চপাধশ ও যোগ চ্| সম্পন্ন করে এসে চার রাণীর সঙ্গে মিলিত হলেন, এবং £ শোন। 
দ্র'্য মানাবস্ত করিল ভোন্ন। | পেই নিশি গোয়াইল আনন্দিত মন ॥ অর্থাং 
ধর্মপ্রচার, নাথ-যোগতত্ব প্রসঙ্গ, রাজার সন্ধ্যা জীবনের মাহাম্া প্রকাশ সবই তুচ্ছ করে 
“আপার” ভোগ বিলাস ও উত্তপ্ত জীবন-ক|মশাকেই কবি প্রত্িিত কবলেন। রচনার 
ভান চররিব্র-ন্থ্, কাবািকত1 ইত দির মক্চ-শুক্ক তার মধ্যে তথাকথিত ভবানী দাসের 
র্তি ময়নাম তীর গান”-এর এইট্ুকুই য| মরগান | 
২২. হপ্তপযর়কর' £ সপ্ুদশ শতাব্দীর শ্রেগ কবি-বাক্তিহ্ব এবং নাঙলা সাহিত্ে; 
এশা তম প্রধান কবি ৈমদ আলাওল-এর শেশ জীবনের রচনা এই “হপ্থসপ্ত]পয়কর 
ক'া। দৌলত কাজীর “লোরচন্দ্রানী'র সমাপ্তি গংশ ধরে এটি কবির চতুর্থ রচন|। 
প5নত ১৮৬১ শ্রীটার্ডে সাজ'হাণ-পুত্র শাহ সুজার শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের নাগেই 
শলাগুল এই কাব্যটির অস্জনাদ কার্ধের ডন। করেন । অনেকে মনে করেন 
হিন্তপয়কর'এর রচ্যাকাল ১৬১১ খ্রীন্গাক। তখন বোধ হয় কবির বয়স সত্তরের 
ক!হাকাছি [ ড. শহীহুল্প'হ সাহেবের মতে ১৫৯৭-১৬৭৩ গ্রীন্টাৰ কবির আরুক্ষাল || 
বৃদ্ধ জরাজীর্ণ “চিন্তাকুল” চিন্তে কবি আলাগল পারশস্ত দেশের কবি নিযামী গজনভা 
| খলাগুলের ভাষার “নেজামি গঞ্জনি' ] সমরকন্দ [ ১১৭৯-১২০৩ শ্রীণ্টাব্ব | রচিত 
ফারপী ভাষার বিখ্যাত কাব্যপঞ্চকের অন্তত “হফতত পয়কর”কে [ রচনাকাল ১১৯৯ 
শ্ীটাব্ৰ] পরিচ্ছন্ন বাউলা ও পঞ্ে অনুবাদ করেন। 'আলাওল এই কাবাটির 
অন্ুণাদের ক্ষেত্রেও আরাকান রাজ শ্রীচন্তরন্্ধর্ার সমরপচিন টৈয়দ মুহম্মদের দ্বারা 
অন্ুক্চদ্ধ হয়েছিলেন । 

পারশ্থরাঁজ বাহরাম ও তার রাণীর গল্প এই কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়। কবি গজনভী 
আরব্য রজনী বা "আলক। লাএলা'র উঠে এই কাব্যটি রচনা করেছিলেন ; ফলে অবাস্তব 
রোমারন্টিকতা এর কাহিনীকাঠামোটিকে শ্বাছ করে তুলেছে । প্রথমে রাজপুত্র পরে 
রাজ! হয়ে বাহ্‌রাম নানা কেরামতির সাহাঁষ্যে, নৃত্যগীত শিকার ইত্যাদি ভোগ- 


“অভিনব জয়দেব? ৪৩ প্রাচীন যুগ 


তারল্যের মধ্যে দিয়ে, সাতটি রাণী সংগ্রহ করেন । এ রাণীদের কাছ থেকে সঞ্চা২ব্যাগী 
একটি করে সাতটি গল্প শুনে সবশেষে কি ভাবে স্ুখে-আনন্দে রাজত্ব করতে থাকলেন 
তারই পরপ রোম্হ্ধক কৌতুহলোদ্দীপক বর্ণনা এই কাব্যের উপজীব্য । ষে স্বাদে 
লোকে আরব্য-র*নী বা এ ধরণের গল্প পাঠ করে এখানেও &েই একই স্বাদ) তবে 
পঞ্ঠে রটিতি, অ।র কান্য গ্রশ পিখজিত এই যা। এখানে আএরা মালাগলের অঙ্গপাশের 
হু-গার চরণ আন্বা? করতে পারি £ “কহে রা্কন্তা। প্রতি/শু হ.গুণবতী|কহ এক প্রসঙ্গ 
উপাম। / এই মতে সপ্ত রাতি | সপ্ত বিজ্ঞা কলাভী / কহিলেক সপ্ত স্থপ্রগ ॥, 
২৩ অভিনব জয়দেব? £ প্রাচীন যুগের বাঙালীর সাহিত্য ও সংস্কৃতি-চর্চার 
গোঁধবস্থানের উল্লেখ করতে গিবে গিয়ে আজও বাঙালী জগ্নদেবের প্রতিভা ও কবিত্বের 
ম্মশকবে। ঠৈভন্যাদেব এই জনদেবের গীন্গোবিন্দ কাব্য দিবা-রাত্র আস্বাদন 
কাতেন। পরথতী ধমন্ত কটিই জষদেবাকে তদের কাব্য রপধারার 'আাপি গঙ্গ। 
ভণীরথ" হিসেবে বরশ কবেছেন। কিন্তু সণচেয়ে অভিনবত্ধ দেবিষেছেন মিখিলার 
কৰি বিগ্চাপতি নিজেকে “আভিনন জযদের" বিশেদণে বিহৃসিত করে, গৌরব প্রকাশের 
ম|পামে। অ-বঙ্গীয় [ আদগকের ভূগোলের বিগাহে ] লি্'পতির কপি-প্রাণহী এও 
কাণ্য-স্ষমা এমনিতেই রপি? বাহালীক আক ক.রছিলো, তার ওপর তিনি যখন 
“ঘভিনণ জয়দেব উপাধি ধারা শ্লাঘা প্রকাশ করলেন তখন বাঙালী তাকে আরও 
পর করে শিলেন। অর্থাৎ জগদেবের মাধ্যমে বি্ভাপতি 'আমাবের হৃদযের অন্দর 
হলে জায়গা পেলেন । 

নমর] জানি যে, কবি বিছ্যাপতি ঠাকুর বাঙালী নন। তার জন্ম মিখিল।তে। 
ধ'দও এই নিখিল ! তিরহত ] পাল এবং সেন রাজত্বকালে, বাউল] দেশের সন্ত 
হিন|।। নান পারিপাশ্বিক সাক্ষা-প্রখাশের সাহায্যে একথা মনে করা হসে থাকে 
(যে ১৩৭০ খেকে ১৪৬, খ্রাগ্গান্দের মধ্যে বিগ্াপতি জীবিত ছিলেন । তিনি ভে'গীশ্বর, 
কীতিপিংহ, শিব্শিংহ, ভৈরবপিংহ প্রমুখ একাধিক ব্রাঞ্ধ! রাগার পৃষ্ঠপোষকতা লা 
করেছিলেন । 

পিগ্ভাপতির প্রধান খ্যাতি তার অনুর্বরপ-পমদ্ধ পদ্পদৃহে_এপানেই তিনি আদর্শ 
যেনেছিলেন “পদ্মানহীচরণচারণচক্র তী" কবি জর়দেবকে । এই পদ-রচনা স্থত্রেই তার 
“অভিনব জয়দেব, বিশেষণ গ্রহণে শ্রাঘপ্রকাশ । অবশ্ত সংস্কৃত ও অর্ধাচীন এঅপভ্রংশে 
সেখ! কিছু গ্রন্থও আছে যা তার পাগ্িভ্যখ্যাতিকে প্রতি 5 করেছে ॥ যেমন £ পরুন 
পরাক্ষা” 'ভূ-পরি ক্রমা”, 'কীতিপতাক।”, লিখনাবলী,, দদুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী” ইত্যাদি । 

বিদ্াপতির পদগুলিই কণিকে অমরত্ধ দান করেছে। অগাধ পাঙিত্যের সঙ্গে 
উন্তাল ভাবাবেগের সথমঞ্জন মিলশের ফলে তার এই পদঞ্চলির অপু দেহ গঠিত 
হযেছে । নিখুত শব্দচয়ন, সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্্রকে নিখস্ততার সঙ্গে অন্ুলরণ, নারী- 
মনস্তব জ্ঞান তার রাধাকে অভ্ুলনীস্না নায়িকায় পরিণত করেছে । আধার বিরহ বা ভাব 
সম্মিলনের পদে অতলম্পর্শী গভীর হাম সঙ্গে বিচ্ছেদের সীমাহীন শৃগ্ত তা, বিরহকাতর! 
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রাধার হদয়-ভাঙ্গা হাহাকার, সঙ্গত ছন্দ এবং প্রয়োজনীয় শব্ধ এবং অলঙ্কারের সাহায্যে 
বর্ণনা করেছেন । ইশ্বরের স্ষ্টিতেও খু'ত আছে ; কিন্তু “অভিনব জয়দেব তিল তিল 
করে বিশ্বসৌন্দর্ধ সংগ্রহের পর তার অ-খু'ত পদগুলিকে রচনা করেছেন। এমন হ্বদয় 
নেউড়ানো রপ-ভাবনা যা বিদ্ভাপতির পদগুলির ছত্রে ছত্রে পর্যায়ক্রমে গ্রথিত তা-ই 
পরবর্তীকালে গৌড়ীয় বৈষ্ব-সাহিত্যে অনুষ্থত হয়েছে। জয়দেবের সরল সংস্কৃতে 
যে রুষ্ণ-কথা এবং তার ভাব-মাধূর্ব রঘ-দেহ লাভ করেছিলো, তা ই বিগ্াপত্র মনন- 
এর সাহায্যে পরিপুষ্ট হয়ে একটি পূর্ন অবয়ব পেয়েছে ১ যাকে, রসমুগ্ধ বাঙালী এই 
স্থদীর্ঘকাল ধরে উপভোগ করে এপেছে। ব্ছ্াাপতি তার রাধাকে জয়দেবের ভানলোক 
থেকে মাবাহন করে নিষে এসে নিজের ভাব গু কল্পনা, আপন বুদ্ধি ও বোধ দিয়ে 
নৃতুন কবে, অভিনব রূপে সাজিয়ে শি্েছেন । এবং এইখানেই মিথিলার কবির 
“'আভিনব জয়দেব" শিরোপা গ্রহণ সার্থক হয়েছে। 

জয়দেব থেকে বিদ্যাপতির এই উত্তরণ, উভয়ের মধ্যে যে বিশিষ্ট হা স্থঠি করেছে 
হা বঙ্থিমচন্দ্রের ভাষায় সুন্দর করে ধরা আছে £ “জয়দেব ভোগ ; বিগ্ভাপতি আকাঙ্ষা 
ওস্ম্তি। জয়দেব সখ, বিদ্যাপতি ছুঃএ | জয়দেব বসন্ত, বিছ্াপতি বর্ষা। জয়দেন্রে 
কবিং] উৎফুল্পকমলজালশোভিত, বিহঙ্গবাকুল, শ্বচ্ছ বারিধিশিষ্ট সুন্দর সরোবর 
বিগ্ভাপ্ট র কবিতা দুথগামিনী বেগনতী তরগদছুল। নদী জয়দেণের কবিত। স্বর্ণহার 
বিদ্তাপত্ির কবিতা কুদ্রাঙ্ষমালা। জয়দেবের গান, মুরজবীণা সঙ্গিনী স্ত্রীক্ঠগীতি 
বি্তাপতির গান পাঞাহ সমীরণের নিঃশ্বান। জয়দেব বঙ্গকবিভারতীর বরপুত্র 
বিচ্যাপতি 'অভিনণ জয়দেব” | 
২৪ মুনিদত্ত £ বাঙলা ভাষার "গদি গ্রন্থ, চরধাচর্ঘবিনিশ্য়'এর [ প্রচলিত 
ও সংক্ষিপ্ত নাম : চর্যাপদ” ] ১৯১৬ শ্রী-টাব্দে মহামহোপাধ)ার হরপ্রপাদ শাস্ত্রী কর্ক 
বঙ্গীয় মাহিত্য পরিষদ” থেকে প্রক্কাশিত হওসা, বালা ভাষা 'ও সাহিত্যের ইতিহাসে 
একটি গুরুতবপু ঘটনা । এই গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পরেই দেতে বিদেশে-বাঙাল"- 
নিবিশেষে ভাষাব্দ্‌, লিপিপিদ্‌, জ্ঞানী-মনীষী বিদ্বান-গবেধকগগ নানাভাবে নানা 
দৃষ্টিকোণ থেকে এর আলোচনা করেছেন । এই চর্ধা-র যে সংস্কৃত টাকাগ্রন্থট আব্্ষিত 
হযেছে নেপালের রাজণরণার থেকে তার রচয়িতা হলেন মুনিদত্ত। 

কে “ই মুনিদত্ত? কি তীর পরিচয়? এ সমস্ত আঞ্জ আর সম্পূর্ণভাবে জানবার 
কোনও উপায় নেই। কারণ টীকাগ্রন্থের শেষ কটি পাতা নষ্ট হযে যাওয়ায় তার নাম 
পাওয়৷ যায়নি । তবে এই টাস্কাগ্রস্থের যে তিব্বতী অনুবাদ পাওয়া গিয়েছে 'ভাতেই 
মুনিনত্তেধ নাঘ পাওয়া যায়। ড. অধিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যাযের মতে 'মুনিদত্ত সম্ভবত 
১৪শ শতাব্দীতে বর্তযান ছিলেন” | কিন্তুড. আহমদ শরীফ বলেছেন £ “চর্চাগীতির 
টাকাকার মুনিদত্ত কোন শতকের লোক? তৃত্বগ্রস্থের টীকা, ভাষার জটিলতার জন্যে 
রচিত হয় না, তত্বের ব্যাখ্যার জন্তেই রচিত হয়। কাজেই চর্ধাগী তর রচাকাল ও 
টাকাকারের মধ্যে সময়ের ব্যবধান আবশ্যিক নয়। তবে মুনিদত্তের টাকার রচনাকাল 
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ও প্রাপ্ত পু'ঁখির লিপিকালের মধ্যে ব্যবধান যে সামান্য ছিল না,তাঁর প্রমাণ মূল ও টাকার 
পাঠে পার্থক্য মুনিদত্তের সময়ে চর্ধাগীতি সংগ্রহটি বুল প্রচলিত ছিল বলে মনে 
হয়। কাজেই মুনিদত্তের এই টীক। নেপালীদের জন্যে রচিত হলে অবশ্য ভিন্ন কথা, 
কিন্তু বাঙালীর জন্মে রচিত হলে তা বৌদ্ধ বিলপ্রিন আগেই রচিত হয়েছিল বলে 
মানতে হবে। সে-ক্ষেত্রে টীকা রচনার কাল এগারো-বারো শতকের পরে যায় না? 

মুনিদত্ত চর্ধাপদপগুলির ব্যাথ্যা স্ত্রে বৌদ্ধতাস্ত্রিক পারিভাষিক শব্বগুলির যে সরল- 
অর্থ প্রকাশ করেছেন তার দ্বার বজ্বযান, সহজযান-বিষয়ে তার বিশেষ বুৎ্পত্তি 
প্রমাণ হয়। তিনি পরমত ও পরধন্ণ সন্বন্ধেও যে সহিষ্ণু ছিলেন এমন মনে করার 
কারণ, এই যে, তিনি তার ব্যাখ্য। প্রপঙ্গে সহজ মত ছাড়াও শৈব-নাথ প্রভৃতি ধর্ম- 
সম্প্রদায়ের মতামতকেও গ্রহণ করেছেন । এ-ছাঁড়াও মুশিদত্তের সংস্কৃত টাকা গ্রন্থটির 
এ্রতিহাসিক যূল;ও অপরিসীম । কারণ, “আমরা যদি মুনিদত্তের টাক! না পাইয়া 
শুধু “চর্যাচর্য, এবং তিব্বতী অন্থবাদ পাইতাম, তাহা হইলে চর্ধাপদের দার্শনিক 
বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার কর। স্থকঠিন হইত । কারণ, তিব্বতী অনুবাদ প্রধানতঃ আক্ষরিক, 
তন্বার! ব্যান ও সহজযানের হুম্ধ্ম তত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত করা দুরূহ হইত ।”-**অধিকস্ত 
'মুনিদত্তের টাকার উদ্ঘাটিত তত্ব সংস্কৃত ও অপত্রংশে রচিত মন্ত্রযান বিষয়ক নান। 
গন্থে বপিত দার্শনিক মতের বিরোধী নহে, এবং মুনিদত্ত ব্বমত প্রমাণ করিতে 
গিয়া বন সংস্কৃত, অপত্রংশ ও দেশীয় ভাষায় রচিত গ্রস্থাি” থেকে যে সমস্ত উদ্ধৃতি 
ও প্রসঙ্গ উত্বাপন করেছেন তাঁর দ্বারাও মুনিদত্তের টাকার প্রামাণিকতা এবং 
মূল্য স্বীকৃত হয়। 

মুনিদত্তের টাকার আর একদিক থেকে এঁতিহাসিক তাৎপর্য এই যে এই সংস্কত 
টাকাগ্রম্থধানি প্রমান করে যে বৌদ্ধ তান্ত্রিকাচার কেবল হীন, নীচ জাতীয়ের 
মধ্যেই সাধ্য ছিলে! না) উচ্চ কোটির ব্রাহ্ষণ্য অনুধ্যানেরও এ অঙ্গ হতে 
পেরেছিলো । কারণ, তা না পারলে মুনিদত্ত কখনই দেবভাষা সংস্কতে এর টীকা 
রচনা! করতেন নাঁ। “চর্ধাগীতিকোধবৃত্তি' নামে চন্দ্রকীতি কা কীতিচন্ত্র মুনিদতের 
সংস্কৃত টীকাভাস্তটির তিবব তী ভাষায় অনুবাদ করেন । 
২৫. “নরগুনের কুত্মা? : নাথপদ্থার সঙ্গে যোগতান্ত্রিক বৌদ্ধমতের যেমন প্রতাক্ষ 
যোগাযোগ, ধর্মপুজার সঙ্গে কিন্ত সেই সম্পর্ক নেই। প্রকৃতপক্ষে নাথ-পদ্থ।কেই 
শহজসিদ্ধির প্রকৃত উত্তরাধিকারী হিসেবে গ্রহণ করতে পারি। কিন্তু বালায় বন্ুকাল 
থেকে প্রচলিত ধর্ম পুজা হিন্দুধর্মের সঞ্গে বৌ দ্ধমতের বিশেষত শুন্থবাদের মিশ্রণে তৈরি 
হয়েছে বলে এতদিন মনে করা হতো। কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণায় এই মন্তব্যকে 
পরিমার্জন করে বলা হয়েছে যে, ধর্ষের "শূন্ত” হুর্ব_ বৌদ্ধ শূহ্যবাদ নয়। তাই ধর্মপুজা 
এক অর্থে স্র্ধ পূজা । পে-যাই হোক, 'ধর্মপুজা একটি সঙ্কর ধর্ম । এই বিষিশ্র 
ধর্মপুজার প্রসঙ্গে ধর্মপুজাবিষয় কশাস্ত্রকাব্য-ইত্যাদিরও নানা! বিভাগ-উপবিভাগ আছে 
এবং তারই মধ্যে একটি,-য| শশূহ্যপুরাণ নামে পরিচিত । এবং যা ১৩১৩ বঙ্গাবে 
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্রাচ্যবিদ্যার্ণব নগেন্ত্রনাথ বস্থ কতৃকি সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়। এই "শূন্যপুরাণে'র 
একটি অংশের নাম “নিরপ্রনের কুগ্কা” | সমস্ত ধর্মপূজা এবং তৎ্সংশ্লি্ ছড়া-কবিতা- 
পাচালীকে একটি ছকের মাধামে শ্রেণী-বিভক্ত করলে আমরা ধর্মপূজার গধ্যে “নিরঞ্জনের 
'কুগ্বা'র স্থানটিকে সহজে চিন্তিত করতে পারবো । ছকটি এইরকম £ 


ধর্মপুজাবিষয়ক নিবন্ধ 
ূ ১ 





| | 
ধর্মপুরাণ ধর্মমঙ্গল কাব্য 
| [| লাউসেনের কাহিনী 7 


ধর্পুজা বিধান 


| গাজনের বিধি 
| | 

'শূন্যপুরাণ সদা-থও 
[ 'নিরগ্রনের ব্র্মা ] সাংজাত খণ্ড 
এর মধো “শন্য পুরাণের ধাচীন অংশে আীনিরঞ্জনের কম্মা” নামে একটি ছডা-কবিভ 
পাওয়া যায়|” এটি নানা দিক থেকে যেন কৌতৃহলোদ্দীপক তেমনই সেদিনের 
সমাজ-ইতিহপের কিছু সাক্ষী এ বুকে ধারণ করে রেখেছে । 

বাঙলার পাল রাজারা [রাজত্বকাল ৭৫০-১১৬০ খ্বীপ্টা্ৰ ] বৌদ্ধ ছিলেন । 
ফলে, বাঙলা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে বাপ বেশ যথেষ্ট সংখ্যাতেই ছিলো । পরে সেন 
রাজারা বাউলা অধিকার করে [রাজত্রকাল ১০৯৬-১২৫০ খ্রীষ্টাব্দ ] ব্রাহ্মণ ধর্মের, 
পুনরুদ্ধার করেন ৷ ফলে হিন্দু ব্রাহ্মণ বমাজে বেদবিরোধী বৌদ্ধরা বিশেষলানে 
নিন্দিত হয়ে সমাজের নিমস্তরে পতিত হলেন । এর! মনে করলেন যে এই অত্যাচার 
থেকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র মুদলমানেরাই ঃ তাই দ্বাদশ শতাব্দীর শেষাধে 
বাঙলার চরম রাষ্ট্রিক সঙ্কটের সময়, লামা তার।নাথের সাক্ষ্যে জানা যাচ্ছে যে, এ 
সব বৌদ্ধগণ মুসলমান সেনাপতির গুপ্তচরের কাজ করেছিলেন। তারা বিশ্বাস 
করেছিলেন যে ত্রাণকর্তা মুঘলমানের। ব্রাহ্মণদের "অত্যাচার বন্ধ করবার জন্যেই 
হিন্দুর দেবতারা মর্তো মুসলমানের যুততিতে আবিভূতি হয়েছেন । “নিরঞ্জনের রক্মাণ্য 
এই বিষয়টির কৌতুহল উদ্রেককারী বর্ণনা আছে। 'ব্রাঙ্ষণেরা ধর্মঠাকুরের ভক্তদের 
সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতো, দক্ষিণা না] পেলেই তারা শাপ দেয় সদ্ধমীনের ধ্বংস 
করে-_ব্রহ্ষণদের অত্যাচারে সবাই মন্্রস্ত । তাই ভক্তেরা এর থেকে নিস্তার পাবার 
জন্যে ধর্মঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করলে] : 'মনেতে পাইয়া মর্ম ! সভে বলে রাখ ধর্ম ! 
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তোমা বিনে কে করে পরিভ্রাণ। / এইরূ"প দ্বিজগণ | করে সৃষ্টি সংহরণ | এ বড় হইল 
অবিচার ॥" ভক্তগণের এই রকম কাতর প্রার্থনায় বৈকুঠে ধর্মঠাকুরের আদন টলে 
উঠলো : “বৈকুঠে থাকিয়া ধর্ষ | মনেতে পাইয়া মর্ম/মায়ারূপে হইল খনকার | [ধর্ম হইল 
যবনরূপী/শিরে নিল কাল টুশি/হাতে শোভে বিকচ কামান । /যতেক দেবতাগণ সপে 
হয়ে একজন | আনন্দেতে পরিল ইজার | | বিষণ হৈল পয়গন্থর / ব্রদ্ধ। হৈল পাকান্থর । 
আদন্ত হইলা শৃলপাণি।, এইভাবে গণেশ গাজী হলেন, কাজী হলেন কার্তিক, 
হায়া বিবি [72৮০] হলো দেবী চণ্ডিকা এবং পদ্মাবতী হলেন নূন। এছাড়াও 
মুসলমানগণ হলেন দেবতা, যত ফকির হলেন মুনিরা এবং শেখ হচ্ছেন নারদ এবং স্বয়ং 
ইন্্র হলেন মৌলনা। এইভাবে “নিরঞপ্ন নিরাকার? অর্থাৎ বুদ্ধদেব এবং অন্থান্ত 
দেবদেবীগণ মুপলমানের বেশ ধরিয়া যাজপুরের [ উড়িস্ট। ] বৈদিক হিন্দুদের ধ্বংদ 
করিগ্বাছিলেন-_ শৃন্তপুরাণে'র “নিরঞ্জনের বগ্ম।” ছড়াটির ইহাই তাৎপর্য ।” 

প্রঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এই “মিরঞ্জনের রুগ্ম” 'মাবার 'কলিমা জালাল" [ আরবী, 
-কুদ্রবাকা] নামেও উল্লিখিত হয়েছে [ এই জালালি ছোট ও বড় দু-ভাগে 
বিভক্ত । “নিরঞনের কুগ্ম”ই বড জালাল ]। অদিকে, এই আবিভাবের উল্লেখ 
১৪শ শতাব্দীতে দিল্লীর বাদশাহ ফিরুজশাহ তুঘলক উ্ভিষ্যা ও বাঙলায় যে 'মতাচার 
কবেছিলেন তারও স্বৃত্বাহক। তাই দেখা খাচ্ছে যে ১৬শ শতাব্দীতে ধর্মপূজক 
সম্প্রদায় একদিকে যেমন উচ্চণনের দৃষ্টি 'আকর্মণ করতে পেরেছিলেন, তেমনি [হন্ব- 
মুদলমানের প্রভাবকে নিজেদের মধো সংহরণ করে নিতে দ্বিধা করেন নি। ফলো 
মুঘলযুগে [ ১৭শ-১৮শ শতাব্বী ] “ইসলামের প্রভাবে নিরঞ্চন খাটি একেশ্বরবাদের 
ঈশ্বর হইয়া উঠিধাছেন। এই জন্য নেকালের মুসলমানের] ঈশ্বর পরমেশ্বর, ভগণা 
প্রভৃতি ঈশ্বরণাচক শব্দগুলি বজন করেও 'নিরপন” বন করেন নি।” 
২৬ িক্তিরত্রাকর? £ এহ গ্রন্থটকে উষ্কব সমাজের ইতিহাসের মহাকো ন-গ্রন্থ বল; 
হয়ে থাকে । এই মহত গ্রন্থটির লেখক অগ্টাদশ শতাব্দীর কবি নরহরি চক্রণতী । 
ইনি “ঘনশ]াম" নামেও পরিচিত। ইনি মুশিদাবাদ জেলার গঙ্গার পূর্বতীরে বহরমএরের 
সন্নিকটে সয়দাবদে সংসার-জীবনে বসবাস করতেন। ইনি একান্ত কু্ার সঙ্গে 
নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন £ “বিশ্বনাথ চক্রবী সর্বত্র বিখাত। | তার শিল্ঠ 
মোর পিতা বিপ্র জগন্নাথ ॥ | না জানি কি হেতু হৈল মোর ছুই নাম | নরহরি দাস 
আর ঘনশ্টাম |, 

ইনি থেশ কমেকখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন । যেমন £ তিনখানি বৈষ্ুন-ইতিহাস 
ও জীবশীগ্রন্থ : “ভক্তিরত্বাকর” “নিরোত্তখবিলাস” ও শ্রীনিবাপচরিত” | দ-খাশি 
পদসংগ্রহ £ 'ীওচন্দ্রোদয়” ও 'গৌরচরিক্রচিন্তামণি | কেউ কেট মনে করেন থে 
'ছন্দঃ সমুদ্র' ও পদ্ধতিপ্রদীপ” নানে আরও ছুটি গ্রন্থ তার রচনা। নরহরি পণ্ডিত ব্যক্তি 
ছিলেন। পদাবলী রচনাতেও তার বিশেষ দক্ষতা ছিলো । ছন্দ এবং সঙ্গীত শাস্ত্রের 
তার পারঙ্গমতা বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে । কিন্তু এ সমস্তকে অতিক্রম করেছে 


ছিরে 
ধীর 
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তার বাস্তব বুদ্ধি, এতিহাসিক বোধ এবং খেঞ্চব-সমাজের প্রতি পরমভক্তিবিন্র শ্রদ্ধা, যা 
“ভক্তিরত্বাকর'গ্রন্থে বিবৃত রয়েছে। এটি অবিসংবাদিতভাবে তার প্রতিভার শ্রেষ্ঠ কীর্তিএবং 
অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙল! সাহিত্য-ভাগ্ডারের উজ্জ্রনতম সংগ্রহ। পনেরটি তরঙ্গে রচিত এই 
মহাগ্রস্থে ১৬শ থেকে ১৮শ এই তিন শতাব্দীর বৈষ্ণব সমাজ, সম্প্রনায় এবং আচার্ধদের 
সম্পর্কে যে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়_-তার এতিহাসিক যূল্য অপরিসীম । অবশ্য 
কেউ কেউ ভক্তের দৃষ্টিতে দেখা এর সব তথ্যকে নিধিচারে গ্রহণ করতে চান না। 
কবি নরহরি প্রসঙ্গে এই বিরুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি একেবারেই অসঙ্গত নয়। কারণ, কবি ভক্তির 
আবেশে কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু কিছু তধ্যের গোলমাল পাকিয়ে ফেলেছেন । 
এছাড়াও €গ্রন্থটর যধ্যে সংহতির অপ্রতুলতাকে লক্ষ্ট করতেও অস্থৃবিধ] হয় না । মাঝে 
মাঝেই প্রসঙ্গচ্যুতি ঘটেছে__ভাবের ঘেরে ঢুলে পড়ার মতো । লেখক ঘটনা চরিত্র 
তত্বকথ] ও তথ্য পরিবেষণকে তার কাব্যে সমানুপাতিক ভাবে ব্যবহার করতে পারেন 
নি। ফলে বর্ণন। ও কাব্যগ্ুণ হয়েছে নীরস ও তথ্য সর্বস্ব । তবে কবি মাঝে মধ্যে 
তথ্য ও ঘুটন। বর্ণনার ফাকে ফাকে স্বরচিত পদ ব্যাহার করে এর কাবা-পাঠের 
উষরতাকে দূর করতে পেরেছেন বলে মনে হয়), 

আগেই বলেছি যে ধ্ূপদী সঙ্গীতে নরহরির ছিলো একচ্ছত্র অধিকার । তার 
সার্থক প্রমাণ আছে 'ভক্তিরত্বাকরে'র পঞ্চম তরঙ্গে । এ-বিষয়ে লেখকের জ্ঞান ও 
আলোচনা তুলন1 রহিত । এই গ্রন্থে বিধুপুরের বীর হান্তীর কর্তৃক্ক বুন্দাবনের ষড়- 
গোস্বামীর পুঁথি-পেটিকার অপহরণ, শ্রানিবাদ আচার্ধের বিবাহ [ "গোষ্ঠী সহ রাজার 
উল্লাস অতিশয় । | আচার্ধ বিবাহে বহু অর্থ কৈল ব্যয়। ], নরোত্তমের কবি জীবনের 
মাহাত্ম্য, খেতুরীর মহোত্সবের প্রসঙ্গ ইত]াদি বনু বহু বিষয়ের বর্ণনা আছে $ যার জন্যে 
একে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের-সমাজের-সাধনার-ভক্তির-পাধকের-আচার্ধধণের আচরণ- 
চেষ্টাদির মহাকোধগ্রন্থ হিসাবে সম্মান দেখানে। হয়েছে। 
২৭. ক্ষণদাগীত চন্তামণি? : এটি বৈষ্ণব-পদ-সংগ্রহ গ্রন্থ । সংকলক প্রখ্যাত বৈষ্ণব- 
পণ্ডিত ও সাধক বিশ্বনাথ চক্রবর্তী । ইনি নদীয়া জেলার অন্তর্গত দেবগ্রামে জন্মগ্রহণ 
করেন । ঠিক জন্ম সময় জান না গেলেও ইনি যে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে 
ব্তমান ছিলেন জগঘ্বন্ধু ভদ্রের মতে ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে এর জন্ম হয়] সে বিষয়ে 
নিঃপন্দেহ। ইনি অষ্টাদশ শতাব্ধীর একেবারে প্রথমেই তার এই বিখ্যাত পদ সংকলনটি 
প্রণয়ন করেন [ অনেকের মতে ১৭০১ খ্রীস্টান, কারো মতে ১৭০* গ্রীস্টান্ধে] | ১৭০৫ 
খরষ্টাবে বুন্দাবনে এ'র মরলীলার অবসান হয়। 

বিশ্বনাথ পণ্ডিত ও দার্শনিক। কিন্তু সাধক হিসাবেও বৈষ্ণব মণ্ডলে তীর স্থান খুবই 
উচ্চে। বাল্যেই এর মধ্যে সন্নযাসভাবের স্ফুরণ হলে একাস্ত তরুণ বয়সে পিতার 
নির্দেশে ইনি দার পরিগ্রহ করেন ; কিন্তু অচিরেই সংসার ত্যাগ করে ইনি বুন্দাবনবাপী 
হন। এবং সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনে তাঁর অধীত বিগ্ভার সাহায্যে তিনি প্রায় যোল- 
খানি সংস্কৃতটিকা গ্রন্থ, কয়েকখানি সংস্কত গ্রস্থ এবং 'বল্লভ"-“হরিবল্লভ' এই দুই ভণিতায় 


লহজিয়! চণ্ীদাস ৪ প্রাচীন যুগ 


বৈষ্কব-পদ্‌ও রচনা করেছিলেন । কিন্তু এর সমস্ত সাহিতা-কীর্তির গৌরব ছাড়িয়ে পদ- 
সংকলক হিপেবে খ্যাতি অভ্রভেদী হয়ে উঠেছে। 

বৈষ্বৰ ভাব-যমুনায় ষোড়শ শতাব্দীতে যে উদ্বেল জোয়ার এসেছিলো তা৷ সপ্তদশ 
শতাব্দীর মধ্যেই দার্শনিকতা৷ ও তত্ব নির্দেশনার বাধা পথে চালিত হতে হতে গতাস্ছ- 
গতিকতায় পর্যবসিত হয় এবং উচ্চ শ্রেণীর প্রতিভা-নিবিষ্ট ভক্তি ও সাধনার অভাবে 
লমগ্র বৈষ্ণবীয়তায় অবক্ষয়ের ভাটার টান ধরে। যার প্রত্যক্ষ প্রভাব প্রতিফলিত হয় 
ইৈষ্ণৰ পদ-সাহিত্যের ক্ষেত্রে। কারণ, বলা হচ্ছে £ “অই্টাদশ শতাব্দীতে বিস্তর লেখক 
বৈষ্জৰ পদাবলী-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু ছুই-চারি জন ছাড় কাহারও রচন] 
উল্লেখযোগা নয় |, এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে ছুই একজন পদকর্ত। কিছু কিহ কবিত্বের 
পরিচয় দিলেও এ-ুগ মৌলিক পদাবলীর যুগ নহে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, প্রথা- 
পালনের জন্য অনেক বৈষ্ৰ কবি লেখনী সঞ্চালন করিয়াছেন মাত্র । ফলে প্রায় সব 
ক্ষেত্রেই, আন্তরিকতার স্থলে কৃত্রিম কলাকৌশল প্রাধান্য পাইয়াছে।” 

কিন্ত এই ভাব-দৈন্যের অন্ধকারে আশার সবচেয়ে তীব্র আলে। এসেছিলো পদ- 
গংকলন গ্রন্থ রচনার দিক থেকে। এই যুগেই অনেকগুলি বড় বড় পদ-সংগ্রহ গ্রন্থ 
সংকলিত হয়ে অসংখ্য বৈষ্ণব-পদ ও পদকর্তার পরিচয়, নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা 
পেয়ে যায়। 'অশক্ত প্রতিভা নিয়ে নতুন পদ-্থট্টির অপয প্রতিযোগিতায় না নেমে, 
বৈষন ভক্ত-সাধক এবং পণিতগণ পদ-নংরক্ষণের নে ব্রত গ্রহণ করেছিলেন, তাতে 
তাদের বান্তব-বুদ্ধি ও দুর্দৃষ্টর প্রশংসা নাকরে পারা যায়না । এবং এই কাজে 
প্রধান ভূমিক] গ্রহণ করেছিলেন শিশ্বনাথ। এবিষয়ে তিনি প্রাথমিকেরও মর্ধাদার 
মধিকারী | 

'কণদা”-র অর্ধ রাত্রি। সংগ্রাহক ত্রিশটি রাত্রি অর্থাৎ একমাপের প্রত্যেক রাত্রের 
এক এক উত্পণব অন্ুলরণ করে যাতে পূর্ণ মাস ধরে গীহ হতে পারে সেই ভাবে তিরিশটি 
'ক্ষণদা*য় সমস্ত সংগ্রহটিকে ভাগ করেছেন । প্রত্যেক ভাগের শেষে বিনাথ যে গ্লোকটি 
ব্যবহার করেছেন [ ইতি শ্রগীতচিন্তামণে। পুর্ব বিভাগে" ] তা থেকে এমন মনে করার 
যথেঃ কারণ আছে যে, তিনি পূর্ব ও উত্তর দুটি ভাগে ভাগ করেই তার সংকলনটিকে 
প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন । কিন্তু কাল তাকে সেই হ্যোগ দেয়নি । তার আগেই 
তিন গতাযু হন। নায়ক-নায়িকার বিভিন্ন ভাব প্রকাশকে রদবদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে 
বিশ্বনাথ মোট ৪৫ জন কবির মোট ৩০৯ট পদ সংগ্রহ করেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয় 
তার স্বরচিত প্রায় ৫১টি পদ। এই সংগ্রহ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য যে বিদ্যাপতি 
গোবিন্বনান প্রমুখ বহু কধির পদ সংগৃহীত হলেও চণ্তীদাপের কোন পর্কে এখানে 
দেখতে পাওয়! যাচ্ছে ণা। এ-সম্পর্ক কবির মনোভাপের প্রক্কত কোন ব্যাখ্যা কর] 
কঠিন। এই লমস্ত অনপ্পূর্নত সত্বেও 'ক্ষণদাগী তচিন্তামণি" বাঙল। কবিতা মংকল:নর 
ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। 
২৮. লহজিয়! চণ্তীদাস £ পুরাতন যুগের বাঙলা সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত 

টীকা: ৪ 


সহজিয়া চতীদাস ৫৯ সাহিত্যটীকা' 


হলে সবচেয়ে বড় যে সমস্যার মধ্যে পড়তে হয় তা হচ্ছে “চণ্ীদাপ-সমস্তা । কারণ, 
“অনন্ত”, “অনন্ত বড়”, “দ্বিজ”, “দীন”, “পহ্ির।” ইত্যাদি কত উপনামে বিশেষিত হয়ে 
বেশ কিছু পংখ্যক চণীদাপ পুবাতন বাঙল| সাহিত্যে নানাধরনের-ভাবের বিষগ্বের যে 
কাবা-কবিতা রচনা করেছেন,_তা। সবের হিসাব নিতে গিষে সাধারণ প'ঠকদের 
বিড়নার একশেধ হতে হয়। কিন্তু এত অস্থবিধা সত্বেও, প্রতোকটি চণ্ডীৰাপের রচনা- 
বস্তর পার্থক্য অনুসন্ধান করে নিয়ে, পৃথক চিহ্ন দিয়ে আলাদ।-আলাদা পরিচয়ের সীমায় 
এনে তাদের উপস্থিত করতেই হয়; নচেৎ যোগ্যতমের সন্মান রক্ষা করা যায় না। 
এই দৃষ্টিকোণ থেকেই এখানে “সহজিয়া চণ্ডীদাপ” নামে মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের 
এক চগ্ীদাস-কবির সম্বন্ধে ও তার প্রতিভার বিষয়ে কিহ্ব আলোচনা করা 
হবে। 

এ-কথ! জানা আছে যে, গোপনীয় তাঁয় সাধ্য সুক্ষ প্রেমরস এবং তার ক্রম-অধং- 
পতিত রূপ, স্কুল কামচর্া, বা সহজ বৈষ্ণবমতকে কোনদিনই শিষ্ট ধৈষ্বপমাজ কিংবা 
হিন্দুপমাজ প্রীতির চোখে তো! দেখেই নি, প্রকৃতপক্ষে অবহেলাই করে এসেছে । অথচ 
এই অনহেল উপেক্ষা করেই এই পথে এমন কিহু কিছু সাধক এসেছেন ধাদের সাধা 
পথ এবং আরাধ্য দেবতাকে প্রদত্ত নৈবেছ্য হিণাবে রচিত গান-কবিভাগুিতে 
অনান্বাদিত-পূর্ব রসের সন্ধান পাওয়া যায়। এপ্রপঙ্গে অন্তত “চণীদাস' নামধেয় এক 
সাধক কবির নাম করতে পারি “ধার নামে প্রচারিত সাধনভজন সংক্রান্ত অনেক 
রাগাত্সিকা পদে চিত্রহষ্টি ও কাব্যকলার যে শ্থশ্মতা দেখা যায়, বৈষ্কল পদাবলীর 
ইতিহাপে তাহার মূল্য বিশেষভাবে ম্মরণায়।' কিন্তু এই চত্তীদাসের জীবন-পরিচয় 
সম্পূর্ণ অন্ঞরাত। সঞ্ধল নানা ধরনের মুখরোচক গর্প-কথা। যেমন, এ'র বাড়ী বাকু ডা 
জেলার ছা'তনায়, রামী নামে জশৈক রজক-কন্তাকে ইনি সাধন-সঙ্গিনী হিসেবে গ্রহণ 
করেছিলেন । ত্রাঙ্মী-সন্ভানের পক্ষে এই অপদৈধ ও অপবর্শ প্রণস সেদিনের রক্ষণশীল 
সমাজ আদৌ ভালে। চোখে দেখে নি। তার ওপর চত্তীদাসের সহজ-সাধনার অঙ্গ 
হিপাবে নেহমাগীয় প্রেমচর্চার আচার-আচরণকেও নৈঠ্ঠিক ও রক্ষণবাঁপী টৈষ্ব পমাজ 
কোনদিনই অন্থমোদন করে শি-ফলে তাকে প্রচুর গণনা সহ করতে হয়েছে । 
এতিহাপধিকদের মতে এ-সবই গল্প মাত্র--এর মপ্যে কোন সত্য নেই। অবশ্ট ড. 
শশিভৃষশ দাশগুপ্ত মহাশয় র|মী চগ্ডীদাল সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন £ "19881 07৩ 
501 06 0109 109৬০-০91509095 017 €210010958,....৬/1101) 1176 9/251)91-৩/017721 
[2011) 15 50111 51109100090 41 71156012110 25 91001) ০071111010০ 016119 
11500110111 25 51100101911]5 11006 06 08110108589. 1)11015911 06100 ৪12 
95701701060? 0116 9811)199% 01700109, 98 ৮/9 91700010 19111921991 01181 
(17010101 ৪1৮/2%5 11101091095 [09951011115 -) 

সেযাই হোক, চণ্তীদাসের জীবন-পরিচয় অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকুক, তাঁর নামে 
প্রচলিত 'রাগাত্মিকা, প্রহেলিকা ও প্রচ্ছন্ন তাৎপর্ধপুর্ণ পদগুলির অধিকাংশই বুদ্ধির 


'মীনচেতন+ বা 'গোরক্ষবিজয়' ৫১ প্রাচীন যুগ 


ঝলকে উজ্জল, কোনটির বূপক-প্রতীক প্রশংসার যোগ্য, কোথাও বা কল্পনা শক্তি শিল্প- 
রূপ লাভ কদেছে। 
আমরা এখানে ছু-চার বিন্দু তীর কাব্যানুত পান করবে। £ ১. ম্ুত্তিষ্ঠার উপরে | 
জণের বসতি! ঠাহার উপণে ঢেউ । | তাহার উপরে বিপরীত বপশতি / তাহ কি 
জানয়ে কেউ ॥? ২. মোটর জনম /না হিল যখন | তখন করেছি ঢা! দিবস 
রজবী/ন। ছিল যখন | তখন গনেছি মাপ? ৩. শুন রঙ্কিণী রামী। ও দুটি 
চরণ | শীতল জাশিগ্না /শরস লগ আমি ॥ ক। এই সনপদের ভাষা হাধুনিক | 
খ। ব্যাপক ব্পহারে প্রহর পরিবর্তা সাধিত হ্যেছে ভাশাদেহে। গ। পহ্গ 
সাধনতত্বের গৃঢ পন্থার নির্দেশক, তাই এই প্গুলিকে বন্থ সমন্ন অর্থহীন হেয়ালি ৭লে 
মনে হয়েছে। ঘ। কবির বাকৃভকঙ্গীতে চারুহ দুর্ণক্য নয়। উ। তত্ব-পাধনার 
ক।টাকে ধন্য করে এগুসি যে এক একট করিতা-কুন হতে পেখেছে তার প্রধান কারণ 
“মহজির। চণডাদাস” সাগে কবি, পরে নাথক। এতকথ। বলার পবেও আক্ষেপ এই যে 
“সহজিমা চণ্ডীদাপে'র পদের কোন প্রামাণ্য মংকলন নেই । 
২৯. মীনচেতন' ব। গোরক্ষবিজয়? £ নাথধর্ম ভারতের একট প্রাচীন ধর্ম । 
যোগপন্থ! এই ধর্ধের পাধ্য । এখানে দেহই ভিত্তি, মন তার নিামক। এই নাথধর্ম 
ও যোগনাধনা টিবর্তনের শিরমে গ্হণবজনের মধো দিয়ে বুহত্তর ভারতের জনণমাজে 
বিভিন্ন ভাতে 'মাজও প্রচণিত রম্েছে। এাং প্বাভানক ভাবেই, পাতঞ্জল গুশির চেষ্টায় 
এই যে|গ-সাধন। শাস্ত্রভুক্ত হখে যখন একটি শভিজাত ধারার হষ্ট করলো, তখনও 
তারই পাশে পানে মার একট লৌকিক ধারাও বইতে থাকে । বাওলার নাথধর্ম এ 
লৌকিক ধারারই ভিন্নতর রূপ মাত্র। আবার কখন যে এরই মধ্য শিবোপালন! 
বেশ কফরেহিলো হা নিশ্চিত করে না বলা গেলেও নাথ না যোগা-পঞ্প্রবাহ 
শিবোপ।নক » শিদের গোত্রেই তাদের পরিচন্্র। নাথপগ্তকগন শিবকে ভাদের গুরু বলে 
স্বীকার করেছেন মোর গুক মহাদো জগত ঈধত ৮] বাঙলাদেশে শিবোপাপক 
নাথধর্মেরই প্রচলন । এর] এখানে এখনও ধে|গা বা! যুগী নামেই পরিচিত। “দশম 
শতাব্ধীর দিকে সারা উন্তর-ভারতেই গোরক্ষপন্থী নাথপন্প্রবায় ছিল, পশ্চিন-ভারতে 
এদের বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। বাওলাদেশেও এই সম্প্রণায় অতি প্রথচীন কাল 
থেকেই শিজেদের সাধন ভঙ্রন করে আানছিলেন এবং এখন ৪ নান। শাখা-প্রণাথায় এরা 
বাউণা দেশের নানা অঞ্চলে ছড়িযে আছেন। এদের ধর্ম-কর্ম ও 'ম[চার-আচরণকে 
কেন্দ্র করে অনেক ছড়া-পাচালী, লোকগীতি-মাখ্যানকাব্য পাশা গেছে? এই 
রকমই একটি আখ্যানকাব্যের নাম “মীনচেতন" বা “গোরক্ষবিজয়।” এই কাহিনী, 
নাথধর্ম সম্পক্ত অপর!পর ছড়া-গান ইত্যাদির সর্গেই লোকমুখে নিষ্নশ্রেণার হিন্দুমুপলমান 
নিবিশেষে কৃষক ব। সাধারণ মানুষের কণ্ঠে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো । এবং এরকম মনে কর! 
অযৌক্তিক হবে ন| যে সপ্তদশ শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে উক্ত কাহিনী সংকলিত ৪ 


পুঁথিবদ্ধ হয়। 


'মহারাষ্ট্র পুরাণ' ৫২ সাহিতাটাকা 


আলোচা “মীনচেতন* কাব্যের মীননাথ হচ্ছেন আদিগুরু শিবের [ "আদিনাথ ] 
শিষ্ক। এই মীননাথের শিষ্য হচ্ছেন গোরক্ষনাথ। শিষ্ক গোরক্ষনাথ কিভাবে অধঃপতিত 
ও মোহমুক্ত গুরুর “চেতনা বা জ্ঞান ফেরালেন বা তাকে উদ্ধার করলেন তাই নিয়েই এর 
কাহিনী। এই কাব্য কাহিনী সম্পকিত সমস্ত পুঁথি অবলম্বনে মোট তিনটি 
সম্পাদিত সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছে: ক ১৯১৫ ঘ্বীন্টাবে ড. নলিনীকাস্ত ভট্টশালী 
সম্পাদিত শ্বামদাপ দেন বিরচিত 'মীনচেতন” ; খ ১৯১৭ থ্ীন্টাৰে মুন্গী আবছুল করীম 
সাহেব সম্পাদিত ও শেখ ফয়জুল্লা বিরচিত “গোরক্ষবিজয় এবং গী ১৯৪১ খ্রান্টাঝে 
ড. পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত ও ভীমসেন-এর লেখা “গোর্থবিজয়” । তিনজন সম্পাদকের 
সম্পাদিত তিনজন কবির লেখা পুথি ও তিনটি গ্রন্থ-নাম দেখে সাধারণ পাঠকের ঘাবড়ে 
যাবার কথা । এর সঙ্গে ভ. দীনেশচন্দ্র, ড. শহীদুল্লাহ, ড. স্কুমার সেন প্রমুখ 
সাহিত্যের এতিহাঁপিক ও গবেষকগণের নানামুখী মভামত আছে। কিন্তু সেই তর্ক- 
টায় ঢাক মতারণ্যের মধ্যেকার সহজ ও নিরাপদ পথটি এই রকম £১। «গোরক্ষ- 
বিজয় “মীনচেতন+, 'গোরক্ষবিজয়-মীনচেতন" ইত্যাদি নানা নামের পুথিগুলির মূল 
কাহিনী,কাঠামে! প্রায় একই গুরু মীননাথকে কদলীর'জ্যর ষোলশত নারীর ভোগ- 
যোহগ্রন্থতা থেকে যোগ-চেতণার পাহাযো জাগিয়ে তোলায় শিষ্য গোরক্ষাথের চেষ্ট। 
অর্থাৎ মীননাথের চেনার উদ্বধন-মীনচেতন" এবং এই কাজে শিষ্য গোরক্ষনাথের 
লোভ-লালপাকে জয়_-'গোরক্ষবিজয়” ২। সম্পাদকগণ ও অন্যান্য সকলে যত পুঁথি 
আবিষ্কার ও সম্পাদন করেছেন তাতে ফয়ন্ুল্লা, কবীন্দ্র, কবীন্দ্র দাপ, ভীম দাস, 
শ্যামদাস পেন, ভীমসেন রায় প্রমুখ অনেকজন কবির নাম পাওয়া গেছে। কিন্তু 
অধিকপংখ্যক মুপলমানী শব্দের ব্যবহার ও ভণিতাঁয় সর্বাধকবার [ ১৩ বার ] নাম 
ধাবহৃত হওয়ার কারণে ফয়জুল্লাকেই এই কাব্যের প্ররূত রচয়িতা হিসেবে গ্রহণের দাবী 
সবাপেক্ষা জোরালো । ৩। ভীমসেন রায় প্রমুখের নামগডলি গায়েনদের হওয়াই 
সম্ভব | 

বাঙল। ব1 বাঙলার বাইরে এই মীননাথ বা গোরক্ষনাথের কাহিনী ও ভৎসংক্রাস্ত 
নানা অলৌকিক কথা বিভিন্ন আকারে প্রচলিত মাছে । কিন্তু 'বাঙলাদেশে এই 
কাহিনীর উৎপত্তি বিকাশ ও পূর্ণতা যে বাঙলার মাটিতেই ঘটেছে"এমন মনে করলে কিন্তু 
ভুল হয় না। বিরাট এর কাহিনী, ব্যাপ্তি মহাকাব্যিক চরিত্র ও ঘটনা সংঘাতে, 
নাটকীয়তায় এই কাব্যের মধ্যে মহৎ সাহিত্যসম্তাব্যতাকে ধারণ করে রেখেছিলো । 
কিন্তু “কবিদের মানসিক পরিবেশের সক্কীর্ণতা, অশক্ত কবি-ক্ষমত1, উচ্চ-ভাবকল্পনা এবং 
সাহিত্যিক পরিমিতিবোধের অভাব ও সর্বোপরি শ্রোতৃপমাজের সাংস্কৃতিক জড়তার 
জন্যে এবং উচ্চ ভাব, চরিক্রগুলির মহৎ গুণ ও ন্বভাবের প্রতুলতা সত্বেও একে সার্থক 
কাবারূপে প্রত্ষ্ঠিত করতে পারে নি। পারলে মধ্যযুগের সাহিত্য-ক্ষেত্রে আমর! 
একটি অভিনব কাব্য-সম্পদ লাভ করতাম । 
৩০. “মহারাষ্ট্র পুরাণ” : এটি একটি ইতিহাসভিত্তিক আখ্যানকাব্য। লেখক মৈমন- 


“মহারাষ্ট্র পুরাণ, ৫৩ প্রাচীন যুগ 


সিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার ধরীশ্বর গ্রামবাসী গঙ্গারাম নামক জনৈক কবি। 
এঁ কাব্যের একটি মাত্র পুথি এ গ্রাম থেকে মৈমনগিংহের পত্রিকা, 'সৌবভ'-এর 
সম্পাদক কেদারনাথ মঙ্গুমদ্ার আব্ষ্কার করেন । সমগ্র “মহারাষ্ট্র পুরাণের একটি 
মাত্র খণ্ড “ভাক্কর-পরাঁভব* নামক কাণটই কেবল সংগ্রহ কর! সম্ভব হয়েছে । এবং 
এই খণ্ডের শেষে গঙ্গারাম এই ভাবে তার গ্রন্থ র5লার নির্দেশ করেছেন £ “ইতি 
মহারাষ্র পুরাণে প্রথম কাণ্ডে ভাস্কর পরাভৰ শকাব্ধ ১৬৭২ সন ১১৫৮ সাল তারিখ 
১৪-ই পৌষ রোজ শনিবার” । এর থেকে ১৭৫) গ্রীন্টাব্বের ডিসেম্বরের একেবার ২৯.৩* 
তারিখ পাওয়। যায়। অনেকে মনে করেন এইটি পু'খিটি লেখার কাল। কিন্ত 
“মহারাষ্ট্র পুরাণে"র যেটি বিষয়বস্ত অর্থাৎ বঙ্গে গার হাক্ষামা, সেই ছুর্ধোগের সময়টি এই 
পুঁথি রচনার মাত্র পাত-মাট বছর আগেকার ঘটনা [ ০7015 181801)0, [11$551010, 
1742 :.--3% ৪ 10919৪নু 1020119] 1৩ (19৮9 /১110711 ) 27190 ৪9 
3010/21) 017 0176 1510). /১011] 17422151097) 078971821৬০! 2. 0. 
454 ] অতএব প্রাপ্ত পু থিটি কবির ন্বহস্তে লেখা হওয়াও কিছু বিচিত্র নয়। 


মহারাষ্ট্র পুরাণের পুঁথিটির আবিষ্কারক মৈষনপিংহের অধিবাসী  পাওয়াও গিয়েছে 
মৈমনপিংহ জেলার গ্রাম থেকে । এর মধ্যে বৈমনপিংহের ভাষা আহ্পুহিক ব্যাহত 
হয়েছে । তা-সত্বেও যেহেতু কবি গঙ্গারাম পশ্চিববঙ্গ বা রাঢ় অঞ্চলে সংঘটিত ব্যয়ের 
যথা ইতিহাস অন্থযোদিত এবং প্রক্টর সায় বর্ণনা করেছেন, দে- হেতু কবিকে 
রাটের অধিবাপী হইতেই হবে-_-এই রক্কম গিদ্ধান্ত করে কিছু ইতিহাসিক তৃপ্তি পেতে 
চান। আঞ্চলিকতার খত্নষ্টিতে শাছন্ন হয়ে এ সব এতিহাধিক যুক্চি প্রন্মেগ করেন 
যে কবি গঞ্গারাম রাটের লোক এবং কোন ক্রমে পুখি বা আক্মরক্ষার্থে কবি টধঘনসিংহে 
পালিয়ে গিয়ে কাণা রচনা করেছেন এবং স্থানীয় লিপিকরের প্রভাবে কাব্য-দেহে 
স্থানীয় ভাষার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। কিন্ত নানা কারণেই এই সমস্ত যুক্তি গ্রাহ্য নয়। 

গঙ্গারাম বঙ্গে বগাঁর আক্রমণ ও অত্যাচারের বর্ণন! প্রায় এতিহাপিকের শিষ্ঠায় ও 
কথির দৃষ্টিতে লিপিবদ্ধ করেছেন এবং তৎকালের যুগ ও কুচির প্রভাবে কাহিনীর 
স্চনায় ও শেষে পুরাণের ঢঙে মহাঁদেব-নন্দী-পাবতী-পাপে ভরা পৃথিবীর প্রনঙ্গ এসেছেন 
তাই এর নাম “মহারাষ্ট্র পুরাণ, | যেমন £ 'নন্দীকে দেখিয়া শিব বলিছে বচন। | 
দক্ষণ শহরে তুমি জাহ ততক্ষণ ॥ | সাহুরাজা নামে এক আছে পৃথিবীতে | অধিঠান 
হও যাইয়া তাহার দেহেতে ॥ / ধিপরীত পাপ হইল পৃথিবী উপরে । | দূত পাঠাইয়া 
যেন পাপী লোকে মারে ॥, 


অষ্টাদশ শতাব্দীতে বরাঁর হাক্গামা বাঙালীর জীবনে নিদারুণ ছুঃক্বপ্ন। কবি 
অসাধারণ শিষ্ঠায়, শ্রেয় নিরপেক্ষতায়, নেই দাকণ দিনগুলি বর্ণনা করেছেন । এতে 
কাব্য-রস ব্যাহত হলেও এঁ ঘটনা পম্পর্কে বে বাস্তব ও নিষ্াপৃ তখ্য লাভ যায তা একে 
অভিনবত্ব দান করেছে । পেপিনের দেবদেবীর পাচালী কাহিনীর গতানুগতিকতার 
মধ্যে গঙ্গারামের কাছ থেকে যে এতিহাপিক গল্পটুকু পেয়েছি তার লাই বা কষ কি? 


নবীবংশ €৪ সাহিত্যটাকা 


৩১. নবীবংশ” £ চট্টগ্রামের পরাগলপুরের বাপিন্দা এবং স্থকী ধর্মনাধক কবি 
সৈয়দ হলতান এই “নবীবংশ" কাবোর রচয়িতা । ইপলাঁষ ধর্মের মহাপুকুশ অর্থাৎ 
"নবীগণের জন্ম-জীনাচরণ, ধর্মবোধ এই গ্রন্থের আলোচা বিষয়। অনেকে মনে 
করেন গে এই কাব্যগ্রস্থটি ১৬৫৭ ব। ৫৫ শ্বীটাব্ডে রচনা করা হখেছে। 

কাব পৈদদ জবলগান বাওলাঘ মুপলঘান ধর্ম সন্ধে যে পংক্কার, নে সম্পর্কে সচেতন 
থেকেই ভার পাহনা-সাধশায় আত্মননোগ করেছিলেন । যার অন্যতম ফল এই 
রবী বংএ?-এ। জট | তিনি এই গ্রন্থ প্রধষ যানপ হগরত আদম [আঃ] লেকে শেষ 
নণী হ্যবন্ত মহম্মদের [সঃ] জীবন-কাহিনী বর্ণনা করেছেন । তার গ্রন্থ যাতে হিন্দু ও 
মুদলম।শ তব মনাঞ্ছেই প্রগর ও শ্রন্ধ। লাভ করছে পারেসে জঙ্গে হিনি হিন্দু সমাজের 
পুসণীন ব্।টিধুঃ মহেশ্রনবপিংহ-রাম-কুঞ্ণ প্রমুখর সঙ্গে মুল গনগণের পক্ষে অন্দে 
নু-ইব্রহিন-মুপা-ইপা প্রণুখের প্রনঙ্গও উত্থাপন করেছেন । 

কবি টৈমুদ আরবী ভামায় লেখা সা*লাবীর-র ধকপাঙুল আমবিয়া' [ নবীদের 
কেচ্ছা” ] গ্রন্থের ভাবাঙ্থৰাদ করেছিলেন তার কাব্যে। হিন্দুখুসলমান এ সমদশী প্রত 
ভীপনবাদী কণি পিভিন্ন ভাষা ও শাস্গ্রন্থ থেকে খণ গ্রহণ কবেছিলেন, এনন কি হিন্দু 
শান্তর বদখায়নি। এই কারণেই কি তীর সধমীমের তার প্রতি বিরাগ পোষণ 
করতেন । "শবাঁবংশ* রচন|য় কপি ভক্তির আবেগে সর্বত্র এতিহাপিক সত্যত। বজায় 
রাখতে পারেন শি, যেমন হযরত মহম্মদের পক্ষে ইরাকরাঙ্ জয়কুমের যে যুদ্ধর কাহিনী 
বণিত হয়েছে তার কোন এতিহাগিক ভিত্তি নেই ; কেবল মাহাত্ম্য প্রচারই এর 
উদ্দেশ্ট । কপি তার কাব্যের প্রস্তাবনা পলেছেনঃ “লম্কর পরগল খান আজ্ঞা শিবে ধরি |! 
কবীন্দ্ ভারত-কথা কহিল বিচারি ॥ | হিন্দুমুপলমান তা এ ঘরে ঘরে পড়ে। / খোদা 
রছুলের কথ] কেহ না সোঙরে | 1." দুঃগ ভাবি মনে মনে করিলুং ঠিক । | রছুলের কথা 
কথ! যত কহিম অধিক 1” এই বাসন] থেকেই ধৈয়বদের নবী বংশের জন্ম, যার নাম- 
করণেও হিন্দু হরিবংশে"র প্রভাব লক্ষণীয় | 
৩২. “'অঙ্গদের বারবার? £ রাষাণের বীর চরিত্র বালির পুত্র অগদ । রাম- 
রাবণের যুদ্ধে রামপক্ষের অন্যতম সেনাপতি । রায়বার অর্থে রাজনার্তা, রাজদুত-কখিত 
সংবাদ, রাজবার্তাণহ, রাজদু-তর কার্ধ, রাজার স্তুতি, স্বতি-পাঠক, ভাট” [ত্রইব্য £ 
হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যা £ 'বঙ্গীয় শব্দকোষ" £ পু. ১৯১৭] ড:স্থকুণার পেন এর মতে £ 
"রাখার আপনে সংস্কত রাজন্বার হইতে । প্রাধবার* মানে শরীর বন্ধন, 
আশীর্বাদ ।” মনে হয় এই অর্থ নির্ণয় ঠিক হলো না। কারণ, রামায়ণে 'রায়বার-এর 
যে পরিচয পাই, এবং “অঙ্গদের রায়বার অংশে অঙ্গদের আচার-আচরণ অভিধানক ত 
অর্থকেই গ্রহণ করে। প্রসঙ্গত অভিধান “রাবার শব্ষটর ব্যাপক, ব্যবহারিক উদাহরণ 
দিয়ে তার অর্থ নির্ণয়কে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। 

সাগর বন্ধন শেষ। লঙ্কার চার দুয়ারে রামচন্দ্রের চারটি থান। পড়েছে । রাবণেরও 
সৈম্তপজ্জ। সম্পূর্ণ। কিন্তু উভয়পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হচ্ছে না। তখন রাম, রাবণের 
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মতলব বোঝার জন্যে অঙ্গদকে লঙ্কায় পাঠালেন । শ্রীরাম বলেন, “হে অঙ্গৰ মহাবলী। / 
রাবণ-র[জারে কিছু দিয়ে এস গালি ॥” রামের কথায় রাজা-রামের দূত হয়ে “মে 
পলির স্থত আমি, স্থগ্রীবের চর । | অঙ্গদ নাম ধরি আমি রামের কিন্কর ॥ ] দুতের 
কার্ধ অর্থাৎ রাবণ্‌কে গালাগালি দিয়ে যুদ্ধের জন্তে উত্তেজিত করতে গিয়েছিলেন বলে 
এই অংশের নাম হয়েছে অঙগদের রায়বার? | | 

বেষ ।-শদ-সঙ্গীতের যে ধারায় যোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর সমগ্র বাঙলা সাহিতা 
পরিপ্লাবিত হয়েছিলো অইাদশ শহাবীতে এসে ভাতে ভাটার টানধরে। ও ছাড়া 
কালের মমাজ ও রাজনৈতিক আস্থার দেবতা-রাজা কারোরই ওপর আর পরিপু 
আস্থা রাখতে পারছিনো না। সবত্রই মূলানোধের অবনয়ন ও অমাজবন্ধনের অবক্ষয় 
দেখা দেয়। তাণই ফুল, মঙ্গল সা।হৃত্য, বাধাকষ্গান বা রামায়ণ-মহাভারত 
কথা সবর খণ্ড শক্ষির প্রকাশ হিসেবে আখড়াই-কবিগান ইতও)াদির প্রচার হতে 
থাকে । বামায়ণ-মহাভারতের মতো। বড় কাহিনীর অনুপাদ করবার ক্ষমতাডেও 
দমের খামাতি দেখা দিয়েছে । ফলে, ছোট ছোট পালায় ভাগ করে প্রধানত রামীয়ণের 
হালকা ও ন্বপাচ্য অংশগুলি নিয়ে যুগের উপযোগী করে এই. রান্নবার? সমূহ রচিত 
হতে থাকে । শ্রোভাদের কুচি অন্ুপরণে এবিষয়ে গায়েনদের কৃতিত্বই ছিলো সমধিক । 
শঙ্কর কবিচন্ত্র, পকিররাম প্রমুখ কবির। তাদের রামাখণে এই ধরণের রায়ণার ঘুক্ত 
করেছিলেন । পরে এদের কিছু কিছু অংশ ক্িিবাপের রানায়ণের মধ্যে অস্থ প্রবিষ্ট হয়ে 
যায়। আদলে যে তারল্য দেদিনের যুশ-চৈ হন্যে দেখা দিপ়েছিলো৷ তা থেকে হাল্ক। 
ভাষায়, চল রসিকতাপ্ রাজা-রাজসভাকে আক্রমণ করার প্রৰণত৷ দেখা দেয় । সবত্রই 
লঘু রসিকতা, গ্রামাস্থলতা, উতৎকট আদিরসের পরিব্ষণ । তা-নইলে : “অগদ 
বলিছে, সত; কহ ইন্দ্রজিতা | / এ যত বসেছে সবাই কি তোর পিতা ॥/---ধন্যা নারী 
মন্দোদরী, ধন্য তোর মাকে | | এক জনা এত পতি কেমনে সে রাখে ॥ | .'মোর বাপ 
কোন বাপে বেধেছিলো লেজে ॥ | একে একে কহি, সকল বাপের কথা । | এ সবে 
কাজ নাই যোগী বাপটি কোথা ॥। 
৩৩ অন্তত আচার্য £ কবি অদ্ভুত আচার্য রামায়ণের অনুনাদক। এ'র 
প্রকৃতনাম নিত্যানন্দ আচার্ধ। পাচ বছর বয়সে স্বয়ং রামচন্দ্র কবির সম্মুখে উপস্থিত হয়ে 
হাতের তীত্র দিয়ে কবির জিহুবায় রাম নাম লিখে দেন ও রামায়ণ রচনার আদেশ দেন 
এবং এরই প্রভাবে তিনি অল্প বয়সেই রামায়ণের অন্থবাদ সম্পূর্ন করেন। এই অন্তত 
কাণ্ডের জন্য তার নাম হয় অদ্ভুত আচার্য । কেউ কেউ কল্পনা একটু বাড়িযে বলেছেন 
যে “কবিত্বশক্তি ও সুগায়কতাগ্তণের জন্য নিত্যানন্দ আচার্য [ অথব] “বডু' নিত্যানন্ন ] 
“অদ্ভুত আচার্ধ নাষ পাইয়াছিলেন । নামটির আরও একটি ব্যাখ্যা হয়। “অদ্ভুত 
আশ্চ্ষ-রামায়ণ__ভণিতায় এই বস্ত নাম হইতে অস্্ুত আচার্ষ রামায়ণ এই বিকৃতি 
এবং তাহা হইতে আরও বিকৃতি “অদ্ভুত 'আচার্ধের রামায়ণ উদ্তৃ্ট হইতে পারে ।” 
যাই হোক, কবির জীবধন-পরিচয়ের মতান্তর অতিক্রম করে মোটামুটি যা জানা যায় ত৷ 
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এই রকম,কবির পিতার নাম শ্রীনিবাস [ অথবা, কাশ] মাতার নাম মেশকা। 
কবিরা চার ভাই এবং কবির তিন পুত্র। কবি জাতিতে ব্রাহ্মণ । তার শিবাস 
আত্রেঘ়ী নদীর উত্তর এবং করতোয়ার পশ্চিমে সোনাবাজু পরগণার বড়বাঁড়ি বা 
অমৃতকু্ গ্রামে। এই গ্রাম বর্তমানে পাবনা জেলায়। ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালী 
[ অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বস্থুও বটেন] পিদ্ধান্ত করেছেন যে আন্ুমাশিক ১৫৪৭ খ্রীপ্টাবে 
কবির জন্ম হয় এবং "তাঁহার কাব্যও ষোড়শ শতাব্ধীর শেষে, সপ্তদশ শতাব্ধীর গোড়ার 
দিকে রচিত হওয়াই অধিকতর সম্ভাবন]।, 

অদ্ভুত আচার্ধের জন্ম-সময়, জীবন-পরিচয়ে সংশয় থাকলেও তার কাব্য-প্রতিভার 
পক্ষে কাল-চিত্ত জয় করতে কোনও অন্বিধা হয় নি। কেউ বুম তাকে আবেগের 
আতিশযো, কবি কৃত্তিবাসের সমকক্ষ বলতে চেয়েছেন, কেউ বা তার চেয়েও বেশি । 
কিন্তু তুলনার এই তার-ত্ম বাদ দিয়েও বলা যায় যে তার কাব্য-দেহেঃ কাহিনী 
নির্বাচনে অদ্ভুতত্ব বা পুরবহথরীর অগ্নসরণ যতখানি না মুখ্য, তার চেয়ে লোক-জীবন 
চর্যায়, সেখান থেকে রস সংগ্রহে, কৃতিত্ব অনেক বেশী । একটি আর্ধ "াহিনী-কাব্যের 
দেহে তিনি এমন সুন্দরভাবে লৌকিকবোধ, কুচি ও রসকে অনুপ্রবিষ্ট কিয়ে দিযেছেন 
যে সাধারণ বাঙালী অচিরেই তাকে আপন করে নিয়েছে এবং সেখানেই তার 
সার্থকতা । একট উদ্রাহরণ দেওয়া যাক । দশরথ মুগয়ার ছল করে তার তৃতীয় ত্র 
স্মিত্রাকে বিয়ে করতে যান। কিন্তু কৌশল্যা ও কৈকেয়ী সংবাদ পেয়ে দেবতার 
কাছে কামনা করছে £ “নিরবধি পুজে দৌহে পার্বতী-শঙ্কর। | নুমিত্রা দুর্ভাগ। হৌক 
মাগে এই বর1 সতীন সম্পর্কে ঠিক এমনই মনোভাবের পরিচয় পাচ্ছি আমরা 
বাঙলার লৌকিক, ছড়াগুলির মধ্যেও; যেমন £ "অশ্ব কেটে বসত করি। | সতীন 
কেটে আলতা পরি ॥, বা “আগুন যখন হুদ হুদাবে, সতীনকে ঠেলে দেবো । সতীন 
আমার জনমের বাদী। এই বাঙালীয়ানার শক্তিতেই অদ্ভুত আচাধের জয়। 
কৰি রাম-জননী কৌশল]াকে মা-যশোদার প্রতিরূপে, মমতাময়ী মায়ের বর্ণম্ষমায় 
অস্কিত করে বাৎপল/-মধুর বাঙালীর অন্তঃপুরে ঠাই পেয়েছেন। কবি কৃত্তিবাসের 
গৌরব-কিরণ যদি প্রতিবাদী হয়ে না দ্াড়াতো, তা৷ হলে অদ্তুতাচার্ধের রামায়ণের পক্ষে 
বাঙালীর হৃদ-সিংহাসনে একটু বড় জায়গা! করে নিতে অস্থ্বিধা হতে৷ না। অনেকে 
মনে করেন যে অদ্ভুত-কাব্যের বু অংশ বেনামে কৃত্তিবাসের কাব্যের মধ্যে আত্মগোপন 
করে আছে। 

সে যাই হোক, অদ্ভুত আচার্য ছিলেন বাঙালীর কবি। তাই তিনি “বাঙালী 
চেতনার সাবিক আদর্শ-মহিমাঙ্কনে এবং বাঙালী জীবনের চাপল্য-তরল সাধারণ 
মুহূর্তের চিত্রণে সমপরিমাণে তাঁর লেখনী ছিল মুক্ত পক্ষ,_সিদ্ধ হস্ত । এবং সেখানেই 
তার সিদ্ধি। 
৩৪. কোরেশী মাগন 2 এই কোরেশী মাগনের ভণিতায় “চন্দ্রাতী” নামক 
একটি আখ্যায়িকা কাব্য পাওয়! গিয়েছে । সাহিত্যের এতিহাগিকগণ এই কবি, 


কোরেশী যাগন ৫৭ প্রাচটন যুগ 


মাগনের প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে নানা ধরণের সন্দেহ পোষণ করেন । সংশয়গুলি এইরকম £ 
১. চন্দ্রাবতী" কাব্যের কোরেশী মাগন এবং কবি আলাওলকে উতৎদাহদাতা ও 
রোসাঞ্গ রাজ্যের অমাত্য মাগন ঠাকুর কি একই বাক্তি? ২. মন্ত্রী মাগন নানা 
শাস্ত্রে পতিত এবং কাব্যকলারসে থে মাসক্ত ছিলেন [ মালাগওলকে কাব্া-রচনাঘ 
প্রবৃত্ত করাই তো তার যথেষ্ট প্রমাণ ] তাই তার পক্ষে চন্দ্রাবতী” নামক কাব্য 
রচনা করা সম্ভব হলেও £ ক) “মাগন মুসলমান হইলে কখনও “ঠাকুর' উপাধি 
ব্যবহার করিতেন না।” খ) চন্দ্রাবতী” কাব্যে যে মোট এগার বার “মাগন” ভণিতা 
ব্যবহৃত হয়েছে তার মধ্যে পাচবার শুধু “মাগন” এবং ছয্ববার “কোরেশী মাগন"-এর 
দেখা মেলে । একবারও “ঠাকুর মাগন” বা “ঘাগন ঠাকুর,এর ব্যবহার পাওয়। গেল না 
কেন? ৩. আলাওল তার “সয়ফুলমুলুক” কাব্যে মাগনের পিতার সম্পর্কে বলেছেন : 
'রাজ্যপাল সৈন্ত-মন্ত্রী আছিলেন তাত । | শ্রাবড় ঠাকুর নাম জগৎ বিখ্যাত ॥ অতএব 
এখানেও মাগনের হিন্দত্ব প্রমাণিত হয়। 8. এক দিকে মাগনের উত্পাহে অ'লাওল 
পম্মাবতী” রচনা সম্পন্ন ও “সয়ফুলমূলুক'-এর স্ুচশ] করেন, অন্যদিকে তেমনি তিনি 
আলাওলকে গুরু হিপাবে স্বীকার করেন। 'অধগ্ত এই গ্প্চগিরি কাব্য ও সঙ্গীত চর্চার 
ক্ষেত্রে; মাগনের ধর্মগুরু ছিলেন শাহ “মা-স্থম”। এখন উক্ত সংশয়গুলিকে এই ভাবে 
নিরপন করা যেতে পারে ঃ ১। অমাত্য মাগন ও কবি মাগন এই ছুই “মাগন' 
আমাদের যুক্তিতে একই ব্যক্তি বলে মনে হয়। ২। কবি আলাওল তার 'পন্ম।বতী», 
“সয়ফুলমূলুস্ক* এই ছুই কাব্যে তার উৎ্পাহদাতা রাজামাত্যের “মাগন” নাম হওখার 
এক তাৎ্পর্ধ ব্যাখ্যা করেছেন ; অর্থাৎ মন্ত্রী মহোদয়ের বে “মাগন ঠাকুর” নাম তার 
মধ্যে তার পিতৃনাম ও ঝুলনাম কোনটিই উপস্থিত নেই। ওদিকে কবি মাগনও 
বলছেন মাগন তার “গুণনাম” । অতএব উভয়ের একই ব্যক্তি হওয়ার সম্ভাবনাই বাড়ে । 
৩। কবি আলাওল তার “দয়ক্ুলমূলুকে অমাত্য মাঁশন সম্পর্কে বলেছেন) “সিদ্দীক 
বংশেও জন্ম শেখজাদ1 জাত।, আর কবি মাগন নিজেকে “কোরেশী মাগন' 
বলেছেন । তাই, যেহেতু “ফাতেমীয়রা ছাড়া কোরেশ গোক্দজের অন্যান্য শাখার লোকের 
সাধারণত “শেখ নামে পরিচিত। মন্ত্রী মাগন কোরেশ গোত্রের খলীফা আবুবকর 
সিদ্দিকী বংশীয় শেখ জাদা। কবি মাগনও কোরেশ বংশ-সম্ভৃত বলে নিজের 
পরিচয় দিয়েছেন । অতএব নামে উভয়েই অভিন্ন ।* ৪। “অমাত্য মহাজন* মাগন 
ঠাকুর যদি হিন্দুই হবেন তবে তার ধর্মগুরু মুসলমান শাহ মাস্থ্ম হবেন কেন ? 
৫। মুসলমাণের “ঠাকুর” পদবী কেন হবে ?__এর উত্তরে বলা হচ্ছে £ পুরনো বাঙলা 
পু'থিতে আমরা মুপলমানের “মাগন চৌধুরী”'টোন। ঠাকুর”,'গাঙুর ঠাকুর”"'আলী হোসেন 
ঠাকুর”,জি ঠাকুবপ্রভৃতি নাম পাচ্ছি । এ-ছাড়াঁও সেদিনের রোপাঙের রাজ্যাধিকারভুক্ত 
এখনকার চট্টগ্রামের অঞ্চল সমূহে আজও ঠাকুর ইত্যাদি “আরাকান-রাজ প্রদ ্ত খেতাঁৰ 
কিংবা প্রশাসকের পদবীধারী* মুসলমানগণ গৌরব ও আভিজাত্যের সঙ্গেই বসবাস 
করছেন । “অতএব মাগনের মন্তী পিতার নাম শ্রীবড় ঠাকুর এবং তার নাম মাগন ঠাকুর, 


অভয়ামঙ্গল 1৮ সাহিত্যটাক। 


হলেও তারা মুপলমান ছিলেন” [ভ আহমদ শরীক ]। ৬. ঠাকুর” পদবী থাকলেই 
যদি হিন্দু হন, তবে টপ্পা-গায়ক “কালামিজী” ও কি মুঘলমান ; অথবা! “আলকাপ' 
গায়ক বাক মিঞা ? 

করি মাগনের ধসবাপ মনে হয় রোপাঙ্গ শহরেই ছিল। কারণ, উচ্চ রাজ- 
পদাধিনারীর রাজধানীতে বসধাপই আগ্তৰ। কির কাবা ১৬৫৯ শ্রীপ্টাঝের 
[.এই পলে কবির মৃতা হয! দু-এক বছর আগে রচিত হখেহিলো বলে মনে হয় 

ক্রেশী মাগনের এএ চন্ছাৰতী কানা দেশীয় জবকথাকে ভিভি করে রচিত । 
এতে নুপকখার সমপ্প প্রকার শিট তো গাছেঈ, "তার সঙ্গে প্রণশকাবের মাবেশ- 
ভিত রোম! একতা একে মনোগুদকর করে গড়ে তলেছে।  মঙ্গজলকীণোর 
উশ্বর্ধের যুগে রচিত খলেই কি কবি মাগন পীর ভান ও চন্দ্রাবতী ছুঈ নায়ক- 
নাখিকাকে শাপভ্রঃ দেব-সন্তান রূপে দেখিষেছেন? মাগনকে কি করিতে অথবা 
পািঠো প্রথম সাবির কবি হিপেবে গ্রহণ করতে না পারলেও, মিষ্টি ও সাজানো" 
গোছানো পরিচ্ছন্ন ভাষা, খছু ভঙ্গি, সুনিপুণ ছন্দ-প্রঘোগ, বিবিধ ঘটন1 ও বিভিন্ন 
রস-স্থ্টির জন্যে তার প্রশংসা না করে পারা মাপ না । নাঁয়ক কীরভান-এর বিলাপের 
ভাষার £ কেমনে শুণির তোর মুখের বচন | / কেমতে দেখিব তোর পা-এর চলন ॥। | 
ফেমতে ভূরুর কালা চন্দ্রিণা দেখিব। ] কেমণ্ডে লোচন চারু পোতলি মিলি 17 
গেদিনের বিটাবে এখানে যে মৌলিকতা আঁশ্বাদন করা গেলো 'ভার জন্য কবিকে 
গৌরবদান অনশ-ই করতে হবে। প্রসঙ্গত বলা প্রথোজন যে এই চন্দ্রীক্ী” কাবোর 
কাহিনীর সঙ্গে কিন্ত রাখায়ণের অনুবাদক মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর কোনে সম্পর্ক নেই। 


৩৫. এঅভ্য়ামঙ্গল? 2 চট্টগ্রামের কৰি দ্বিজ র(মদেনের 'অভ্য়ামঙ্গল কাব্যটি 
সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝ'মাঝি সময়ে চণ্তীমঙ্গলের ধারায় রচিত হয়েছিলো [ ১৬৪৯ বা 
১৬৫৪ বা] ১৬৫৭-৫৮ হীস্টা্ব। এই তারিগ যথার্থ হউক বানা হউক, রামদেব 
সপ্চদশ শতাব্দীর মানামাঝি বর্তমান ছিলেন, এ অন্থুমান নিতান্ত অযৌক্তিক নহে ।+-- 
ড অপিওকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)। মধ্যঘুগের বিশেষত মঙ্গলকাব্যের কবিদের রীতি- 
ভঙ্গ করেই বল! যেতে পারে রামদেব তাঁর কাবা মধো কোন আত্মপরিচয়ই দেননি । 
তাই, কবি জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং তাঁর পিতার নাম কবিচন্দ্র  উপাধিও হতে পারে | 
ছাড়া কবির জীবন-পরিচয় আমাদেব কাছে আজ পর্বন্ত অজ্ঞা ত। 

দ্বিজ রামদেবের এই 'অভযামঙ্গল" কাব্যটি সম্প্রতি [১৯৫৭] আবিষ্কৃত হয়ে কলকাতা 
বিশ্ববিগ্ভালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছে [ ড. আশুতোষ দাস-_সম্পাদিত ]| সপ্তদশ 
শতাব্দীর চণ্ডীমঙ্গলকাবা-ধারার একজন শ্রেষ্ট [1] কবির উৎকৃষ্ট কাব্য ঠিক তিন-শ 
বছর ধরে কোন্‌ কারণে লোকলোচনের আড়ালে পড়েছিলো তা৷ কেউই বলতে পারেন 
নি। সেযাই হোক, কবির কাব্যের নাম “অভয়ামঙ্গল' [ “কবি কোথাও কে।থাও 
'শারদাচরিত”ও বলেছেন” একে ]1 তিনভাগে বিভক্ত কাব্যটির প্রথম ভাগে “হস্ত 


*অভয়ামঙ্গল ৫৯ প্রাচীন যুগ 


পত্তন? মঙ্গল-টদৈত্যবধ, ইন্দ্রের শাপমোচন, অভয়ার মর্্যে পূজ1 পাওয়া, কংস-সরোবর 
তীরে বাস, দশভুজার যৃত্তি স্থাপন ইত্যাদি বণিত হয়েছে । দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে 
আখেটি বা কালকেতু ব্যাধের কাহিনী এবং তৃতীয় অংশে ধনপতির উপাখ্যান। সব 
মিল্যে প্রায় বিরাট কাব্য । 

রামদেদের কাংব্যর সপচেয়ে উল্লেযোগা যে শ্ষিঞটি চোখে পড়ে তা হচ্ছে কাব্য- 
মধ প্রা এক-শ ফা পদের ব্যবহার । এই পদগুলির 'অধিকাংশেই কবির শিজের 
লেখা কিছু কিহুনে ভপিত্াও আছে [যেমন হগোনিন্ন ছি, গেবিশা জুত, মনাহর, 
ছি উগাকান্ পপ্রগুগ ]1 এই দৈঞ্বপদপগ্তলিকে কবি কাহিনীর এক এক বক্রবাবস্তর 
প্রাণশক হিণেবে প্রয়োগ করেছেন । কৰি শাক্ত পিষয়-অবলখ্ধনে কাব্য রচনা কলতে 
গিয়ে ভাতে এমন নিধিগারে নৈধার পদের ব্যণহাত্র তার অপাম্প্রণাগিক মনোভাবকে 
বন]ানি না গ্রক'শ করেছে, ভার চেষে অনেক পোঁশ ধরা পড়েন্ছ একই অঞ্চলের 
পূর্বন্ভী কবি মাধব মাচার্ধের অন্রপরণ এবং তৎকালের দৈষ্কধীয় পারমণগ্ডলের দুশ্টচেচ্চ 
আ।চ্ছাদনটি। কিন্তু এই কাজেও কনি রাম্দেবের ক্ষমা গীতরসমণ্ডিত নয়, বর্ণনাধর্ের 
নবস পদ্ধতিতে রচিত, যেমন : ভাই রে মধুবনে আর ভশ নাই । / আনন্দে বিহারে 
তথ] রাম কানাই ॥ / আছু "াপনি মাঠেতে আইলে নন্দের ছুলাল। / না ধাইঅ ণ1 
ধাহআ বোলে রঙ্গিয়া রাখোয়াল ||, -*ইত্যাদি | 

[দ্জ রানদেব চট্টগ্ররমের কবি এবং তার প্রায় পচান্তুর বছর আগে এ একই 
অঞ্চলে একই নিষয় শিয়ে কাব্য রচনা করেছিলেন দ্বিজ মাধণ। এর ফলে 
দেখা যাচ্ছে যে, দ্বিজ রামদেব কোনো কোনে! দিক দিয়ে তার দ্বার প্রভাবিত 
হয়েছিলেন । ভাষার মধ্যে সেইরকম শ্রভাব ও অনুকরণ সম্যকরূপে লক্ষ্য 
কর খায়। সাঘানা দু-একটি প্রপক্ষ তুলে এই এ্রভাব ও অন্ুকরণের স্বরূপটিকে 
পলবার চেঞ। করবো । যেমন, ১। মধ্যযুগের বাউল] কাব্যের সমস্ত শাখার 
প্রায় সব উল্লেখযোগা কবিই ভণিত। ব্যবহারে একটা শিজন্ব রীতি | 5১10] তৈরি 
করেছিলেন ; কিন্তু, রামদেব 'এ-বিষয়ে নিশ্বস্তভাঁবে মাধবের অন্ুকরণকারী । ২। মাধব- 
কপি হয়তো ভুল বশত তার পু'থিতে ছুবার গণেশ বন্দনা করেছেন। রামদেবও 
প্রাপ্থ একই ভাষায়, একই আর্িকে ও ভুল [?] করেছুবার গণেশ বন্দন! করেছেন । 
৩। যেধরণের ঘটন] বর্ণনায় মাধব কৰি যে যে প্রকারের ছন্দ ব্যবহার করেছেন, 
রামদেনও তাই করেছেন । ৪ ছ্বিজ মাধব গায়কের সময়-নির্দেশানপারে যে ভাবে 
পালা 'ভাগ করেছেন রামদেবও হুবহু ঠিক একই ক্রমে তার পালাগুলিকে ভাগ করেছেন, 
ইত্যাদি । এ-সব্বেও কেন যে বিশেষভাবে বলা হচ্ছে £ 'রামদেণের প্রতিভা দ্বিজ 
মাধব অপেক্ষা বহু গ্রণে শ্রেষ্ট ৬ বোঝা গেল না। 

এর পরেও সম্পীদক-সমালোচক হাল ছাড়েন নি। ছিজ মাধব “বেচারা? হয়ে 
যাবার পর, মুকুন্দরামের তুলনায় রাঁমদেবের “চরিত্রগুলির প্রধান নৈশিষ্টা-বাস্তব- 
জীবনের সঙক্ষে কবির গভীর সংস্পর্শ । নরনারী বা দেবদেবী পমঞ্ত চরিত্রই প্রতিদিনের 


চন্দ্রাবিতীর 'রামায়ণ' সাহিত্যটীকা 


জীবনকেই যেন চিত্রিত করিয়াছে ।...অবন্ঠ বাস্তবতার সঙ্গে কল্পনার হ্দামগ্ন্ত থাকিলে 
সাধারণ ব্যাপারও বিচিত্র রসে ভরিয়া ওঠে, আমাদের কবির সেই শক্তি ততটা 
তীক্ষ ছিলনা। যদি থাকিত, তাহা হইলে তিনি মুকুন্দরামের গৌরব খর্ব করিতে 
পারিতেন।” বেশ, রাষদেবের কল্পনা ছিলো না, কি রকম বাস্তববোধ ছিলো তা 
একটি উদাহরণ দিয়ে দেখা যাক £ মুকুন্দরামের বেণে মুরনারি শীল 'বড় ছুঃশীল। 
গামদেব তাকে সংশোধন করে “ম্বশীল করে দিয়েছেন। 'মুকুন্দরামের তুলনায় 
দ্বিজ রামদেবের বাস্তবজীবন-বোধের মে কত অভাব ছিল, ইহা হইতেই ভাহ! বুঝতে 
পারা যাইবে । 

অতএব দ্বিজ রামদেবের মধ্যে যথার্থ এবং মৌলিক কোন কাব্যগুণ থাকলে অপরাপর 
ম্গলকান্য রচয়িতাগণের পাশে তর অল্প একটু ছোট জায়গাও জুটতো৷। জনগণের 
রস-গ্রীতির ধারায় ভেসেই তার নাম একালের তীরে এসে পৌছাতো । তিনশো! বছর 
পরে এক পুথি অন্বেষণকারীকে আশ্রয় করে নতুন করে কাল সমুদ্রে পাড়ি দেবার 
চেষ্টা করতে হতো না। 
৩৬. চন্দ্রবতীর রামায়ণ 2 সপ্চদশ শতাব্দীর প্রখ্যাত 'মনপাখঙ্গল” কাব্য 
রচয়িতা দ্বিজধংশী বা বংশীদাস চক্রবর্খীর কন্যা চন্দ্রাবতী ছিলেন একজন বিদুষী 
মহিলা । তিনি রামায়ণ রচশা করে পুখাঁতন বাঙল। সাহিত্যের ইতিহাগে একমাত্র 
মহিলা-কবি হিদাবে গৌরৰ অর্জন করেছেন। ঠিক কোন সময়ে তীর রামায়ণ বচিত 
ইয় ত1 জানা ন| গেলেও গেহেতু দ্বিজধংশী সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগের লোৌক ছিলেন, 
গেহেতু তার বন্তা চন্্রাবতীর কাব্য এ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত হয়েছিলো, এমন মনে 
কর] যেছে পারে। 

চন্দ্রাবভীর জীবনের কথা কিছুই জানা যায় নি। তবে কলকাতা বিশ্ববিদ্ভালয় 
প্রকাশিত মৈমনপিংহ গীতিকার একটি পালায় চন্ত্রাবতীর বিয়োগাস্তক্চ জীবন-পরিচয় 
পাওয়৷ যায়। তিনি প্রথম যৌবনে এক পুরুষকে ভালোবেসেছিলেন। পরে 
সেই বাক্তির বিশ্বাসঘাতকতায় কি ভাবে চন্ত্রাবতীর জীবন ছুঃখের ও বিচ্ছেদের 
অন্ধকারে আবৃত হয়ে যায় তাই-ই এ কাব্যের উপজীব্য । কোন কোন এতিহাপসিক এ 
সব লোককাব্যকে অশ্বীকার করে চন্দাবতী ও তীব কাবোব অস্তিত্বকিই মানতে 
চান না। কিন্তু যে রকম ব্যাপকভাবে চন্দ্রাবতীর জীবন, পালা, তার রচিত রামায়ণ ও 
দহ্্য কেনারামের পাল! মৈমনপিংহে প্রচলিত আছে, তাতে চন্দ্রাবতীর কবি ব্যক্তিত্বকে 
একটি কাল্পনিক ব্যাপার বলে উড়িয়ে দেওয়া যথার্থ হবে না। 

চন্দ্রাবতী যে রামায়ণ সম্পূর্ববা তাঁর অংশ বিশেষ লিখেছিলেন তার কোন পুথি 
পাওয়া যায়নি। কলকাতা বিশ্বধিষ্ঠালযের প্রাক্তন পুঁখি সংগ্রাহক মৈমনপিংহ্র 
অধিবামী চন্দ্রকুষার দে স্থানীয় মহিলাদের গলায় এই রামায়ণ গান শুনে তা! সংগ্রহ করে 
নেন। “মেয়েরাই ইহার গায়ক, কবি স্ত্রীলোক, ইহার শ্রোতা ও গায়কেরাও অধিকাংশ 
স্থলে ্বীলোক' [ ড. দ'নেশচন্দ্র]। মৌখিক সংগ্রহ হলেও এটি পূর্ণা্গরূপে সংগৃহীত 


বলরাম দাস ৬১ প্রাচীন যুগ 


হতে পারে নি। এছাড়াও চন্দ্রকুমার গ্রাম্য মহিলাদের ক থেকে এই গান সংগ্রহ 
করলেও এর গ্রাম্য চেহারা কোথাও বজাস্ন থাকে নি। সংগ্রাহকের গ্রামা গাথ|-ছড়া- 
সংগ্রহের বৈজ্ঞানিক প্রথা! না জানা থাকায় এই রামায়ণ পাঁঠে মনে হয় যে আধুনিক 
কালে কলকাতায় বসে কোন শহুরে কবি এটিকে রচনা করেছেন । এর গ্রাম্য ভাব- 
ভাঁষাভঙ্গি সবই পরিবন্তিত করে এর সাহিত্যিক মৃল্যটিকে অধনমিত করে ফেলেছেন। 

কিন্তু এত সব সত্বেও চন্দ্রাবতীর মধ্যে যে কবি-প্রাণতা ছিলে! তা অস্বীকার কর! 
যাবে না। এতে ধুত নারীম্থলভ কোমলতাটুকু শত পুরুষ হস্তের পরিমার্জনার পরেও 
অন্রভব করতে পারা যায়। মূলে কি ছিলো জানি না, তবে সংগ্রাহক ন্দ্রকুমার 
দে পালাটিকে মোট তিনটি পরিচ্ছেদে ধিভনক্ত করিয়াছিলেন । ইহাতে রাধণের 
দিক হইতে কাহিনী আরস্ত হইয়াছে । প্রথম পরিচ্ছেদে রাবণের স্বগমর্ত/াদি অভিযান 
এবং রামের জন্ম, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সীতার বারমাপী এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদে মীতার 
বনবাসের পূর্ব স্থচনায় আখ্যান খণ্ডিত হইয়াছে । অনুমান, পালাটিতে সীতার পাতাল 
প্রবেশ পর্যন্ত বণিত হইম্নাছিল। স্ত্রী-সমাজে প্রচলিত এই মেখেলি ছড়াটিতে ধার।- 
পাহিক কোন কাহিনী নাই, ছুই-একটি ঘটন1 অবলম্গনে পালার পৃথক পৃথক পর্ব বিশস্ত 
হইয়াছে । এখানে নারী-কবির চোখে দেখা নারী জীবনে একটি ছবি এই রকম £ 
“চারিদিকে শোভে তার গে সুগন্ধি কমল । | ন্বর্ণ ভূঙ্গার ভর] গো সরযূব জল ॥ | নানা 
জাতি ফল আছে গে স্থগন্ধে বলিয়া । | যাহা চাদ তাহা দেয় গো সখীর] আপিয়। | 
ঘন ঘন হাই উঠে গো নয়ন চঞ্চল । | অল্প অবশ অঙ্গ গে! মুখে উঠে জল ॥ 

কবি চন্দ্রাবতী রচিত “দ্য কেনারামের পালা” নাষে একটি পালায় তার পিতা 
এক দন্থ্যকে মনসার ভাসান শুনিয়ে কিভাবে তার শিষ্বে পরিণত করেছিলেন 
তার বর্ণনা] আছে । এই পালায় 'দ্বিজবংশী স্থৃতা* ভণিতা থেকে মনে করা হয় যে 
এটিও চন্দ্রাবতীর রচন]। ূ 
৩৭. বলরাম দাস : গবেষকদের মতে ছুই, পাচ এমন কি উনিশ জন কবি “ধলরাম 
দাস'-:এই নামে পরিচিত হয়েছেন । যাই হোক, আমরা সেই বলরাম দাপ সম্বন্ধে 
আলোচনা করবে খিনি নিত্যানন্ৰের ভক্ত এবং তার পত্বী জাহ্নব] দেবীর শিষ্য ছিলেন । 
ইনি সম্ভবত ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের অন্তর্গত দোগাছিয়। 
গ্রামে বৈদিক ব্রাঙ্ষণ বংশে জন্বগ্রথৎণ করেন। কবি বালগোপালের উপাসক ছিলেন। 

কবি বলরাম দাদ বাঙল1 এবং ব্রঙ্গবুলি এই উচ্ভম্ন ভাষাই তার পদ রচন] 
করেছিলেন । তিতি প্রত্যক্ষ অন্িজ্ঞত৷ থেকে নিত্যানন্দ-বিষয়ে এবং অন্টের মুখ থেকে 
শুনে “কল্পনায় অনুমানে” ঠতত্থলীলা-কীর্তন প্রচার করেছেন । তার নামে প্রচলিত 
অসংখ্য পদের মধ্যে নির্ভেজাল বলরামের নামের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার মতো! শ খানেক 
পদ আছে; যা, সহজ কবিত্ব এবং সরল আস্তরিকতায় পূর্ণ। এদের আমরা খুব 
সহজেই বৈষ্ণন পদ্শাখার প্রথম শ্রেণীর পরাবলীর পাশে আসন দিতে পারি । আদলে 
কবি বলরাম দাস ছিলেন একজন প্রকৃত ভক্ত, তাই অস্তরের আত্যস্তিক ভক্তির আবেগে 


নরহরি দাস ৬২ সাহিত্যটীক। 


তার লেখনী-মুখ থেকে আশ্চর্য স্ন্থার কবিতাগুলি জন্ম লাভ করতে]--এক একটি ফুলের 
ফুটে ওঠার মতো । এই ভাব*্নধনীভ পেলবতা তার কবিতাদেহের স্বাভাবিক গঠনের 
উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়েছে । আমরা এখানে কৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা সম্পর্কে রচিত 
একটি পদের উদ্ধত দিয়ে, প্রচলিত পরিচিত শব্ববন্ধে স্বায়কে ব্যাকুল" করে তুলতে, 
কবির আশ্চর্য শর্জিকে প্রতিষ্ঠিত করবো £ 


এদাঘ দম দা শুন ওরে বলরাম 
মিনতি করিয়ে তো সভারে। 

বন কত আত দুর নব তৃণ কুশানুর 
গোপাল লৈয়া না যাইহ দূরে ॥:.. 

নিকটে গোধন রাখ) ম। বলা! শিক্গায় ডাঁক্য 
ঘরে থাকি শুনি যেন রব। 

বিহি কৈল গোপ জাতি গোধন পালন বুণ্তি 


তেঞ বনে পাঠাই যাদণ ॥ 

এখানে প্রাঙট শব্দে মা-যশোদার ভখ-কাতর বাত্পল্য ণহজ 'ভাষাকে অবল্ন 
করে যেন আপ|নই ঝড়ে পড়ছে__সঞ্চ সন্তানবতীর পক্ষ পীধৃধখারার মতে । 
৩৮ নরহরি [ দ।স ] সরকার 2 বর্ধনাণ জেসার শ্রীবণ্ডেব এক বিশিষ্ট বৈছ্ঠপংশে 
নরহরির জন্ম হয়। এব পিভান নাম নারায়ণ । যতদূ জানা যায়, তাতে বলা থায় 
যেনরহরি[ দাস] সবক্কার ঠৈতন্যদেবের থেকে বয়পে ছু-চার বছরের বড ছিলেন; 
এই স্ত্রে কেউ কেট মনে করেন যেতার জীণত্কালের বিশ্তব ১৪৭৮-১৫৪০ গ্রীণ্গা্জ 
পর্যন্ত । ইনি চৈড্ন্যদেবের একজন নিষ্ঠাবান ভক্ত ছিলেন এবং তার অন্তরক্ষ পাধদদের 
মধো অন্যতম । বিস্তকি আশ্র্ষ, কোন প্রাচীন এবং প্রামাণিক চৈঠম্যজীবদীতে 
নরহরি-প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় নি। এমনকি যে বৃন্দাবন দাস মহাপ্রভুর প্রভাব-উষতা য় 
তার কাব্য 'চেওন্যভাগবত” ] রচনা করেন, ভিনি চৈতন্যের অপর বিশিষ্ট পার্শ্ব 
নরহরি ছাড়া প্রায় সকলেব উল্লেখ করেছেন । আগেই বলেছি যে, নরহরি ছিলেন 
টৈতন্তের পমসামরিক নণদ্বীপের টোলের একজন ছাত্র, চৈতন্তানুরাগী এবং রাধার 
অবতার রূপে শ্রদ্ধেম গদাধরের বন্ধু, তথাপি নরহরি প্রতিষ্ঠিত ও নৈচীক বৈষ্বগোষ্ঠীর 
দ্বারা পবাপেক্ষ। কম পৃষ্ঠটপোধিত হখেছিলেন । ফলে, গৌরগুগানন্দ ঠাকুরের ্রবণ্ডের 
প্রাচীন বৈষ্কধ গ্রন্থে বা দু-চার।ট বৈষ্ঃব সাহিত্য বিষয়ক 'বই ও পদ ছাড়। অন্তত্র তার 
সম্বন্ধে সবচেয়ে কম আলোচন] হয়েছে । 

কিন্ত 'এতসব সত্বেও নরহরি এবং তার শ্রীথগুগোর্ঠী এমন কতকগুলি কাজ 
করেছিলেন যা গৌড়ীয় বৈষ্ণৰধর্মান্দোলনের ক্ষেত্রে কিছু অভিনবত্ স্থান্ট এবং গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব ধর্মচিন্তায় কিছু নতুন মাত্রা যোগ করেছিলো । যেমন; ক. নরহুরিই প্রথম 
চৈতন্থদেবেকে শ্রীরুষ্ণের অবতাররূপে পুঁজ ও প্রচার করেন। শ্রীথণ্ডে গৌর এবং 
নিতাই-এর মৃত প্রতিষ্ঠা করে গৌরাঙ্গ পুজার প্রবর্তন করেন। এই গোষ্ঠী গোপালমন্ত্ের 


কবীন্দ্র পরমেশ্বর ৬৩ প্রাচীন যুগ 


বদলে গৌরমঞ্র দিয়ে শিষ্ত করার রীতি চালু করেন। খ. গৌরাঙ্গকে নাগর এখং 
নিজেদের নাগরী রূপে কল্পনা] করে নিয়ে গৌরাঙ্গ ভজন1-_ঘ] “গোৌরনাগরী' সাধন! 
নামে পরিচিত, তার উপগাতা হচ্ছেন নরহরি । এবং তিশি নিজে এই ভাবে ভাবিত 
হয়ে কিছু পদ্‌ও রচনা করেছেন । শী. তিনি [নরইরি | চৈত্ভলীল! প্রকাশের 
কারণ এবং তার অন্ত(নহিত তাতপর্ষের প্রতি ভক্ত ও দারশনিকদের দৃষ্টি প্রথম আকষণ 
করেন । তিনি বলেন যে গৌরাঙ্গই কৃষ্ণ এবং রা প্রকট ন! হলে "রাধার মহিমা/ 
প্রেমরপীমা/জগতে জানাভ কে"? এই মতনাদ শ্বরূশ-দামোদর ও কষ্খরাপ কবিরাজের 
দার্শনিক অনুধ্যানের পূর্বণামী। ঘ. চৈতন্তকে পরমতত্বন্ধপে প্রচারের দায়িত্বও 
যূলত এরই । উ. পরবর্তীকালে বৈষ্ণনদের মধ্যে যে নাতিঙ্খলন দেখা দেয় তার বাঁজও 
উপ্ত হয়েছিলো নরহরির “গৌরনাগরী ভাবের মধ্যে দিয়েই । 

সে সব খাই হোক, স্তবসহজ বাউলাম্, প্রাণের আবেগে গৌরপদাবলী এবং 
চৈতগ্বাদেবের নাগর ভাবের পদ তাকে স্থকবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে । এখানে 
নরহরির রচন] ও কৃষ্ণচভাবে ভাবিত গৌরবিষয়ক একটি পদ উদ্ধত হলো £ গোরা 
ঠেকিলা পাকে ॥/ভাবের আবেশে রাধ] রাধা খণপি ৬|কে ॥/হরধশি দেশি পহ যমুশার 
ভাগে |কুলবন দেখি বৃন্দাবন পড়ে মশে | / পুরুষ আবেশেতে ত্রিভঙ্গ হৈয়া রহে । পীত 
ব্গন আর যে মুবলী চাহে ॥/শ্রিয় গদাঁধর ধরিগ্না নিজ কোলে ।/কোথা ছিলা, কোথ! 
ছিল গদগদ বোলে॥/ ভা? বুশি পরিও রহয়ে বান পাশে ন। বুঝয়ে এই রম শরহরি 
দাসে॥' 

পদকল্পতরু', “্ষণদাগী।ওচিন্তমণি” গোৌরপদ ওরক্গিণী' প্রহ্নীত বৈষ্ব্পদ-সংকলন 
্রন্থগুলিতে নরহরির বেশ কিছু প্কে সংলিত হতে দেখা যায়। 

._৯৯শ_কবাত্দর পরমেশ্বর 2 মহাভারতের আদি অন্ুবাদকগণের মধ্যে কী 
উপাধি প্রাপ্ত গরশেশ্বর একজন শিখি কবি-ব্যক্তিত্ব। এখনও পর্বন্ত যে সব তথা 
পাওয়া গেছে তাতে তাকেই মহাভারতের আদি অনবাদক হিনেনে গ্রহণ করতে হস । 

হুগেন শাহের বর্দেশ শাসনকালে 1 ১৪৯৩-১৫১৯ ] তার মেশাপাত লঙ্কর 
পরাগল খ।ন চট্টগ্রাম আক্রমণ করে জনা এং এ্ুলভানের নির্দেশে সেখানকার শাসন 
কর্তা নিযুক্ত হন। ইনি ছিলেন একজন বিদ্টোৎ্পাহী ও কলারপিক। এর সায় 
অন্তানচদের সঙ্গে পরমেশ্বর নামক এক কবিও ছিলেন । বার সেনাপতি মহাভারতের 
বীরত্বপূর্ন কাহিনী শুনতে ভালবাসতেন । কিন্তু এই রপপিপাস। নিবুপ্তির প্রধান বাধ! 
সংস্কৃত ভাষা । তাই তিনি তার সভাকণি পরমেশ্বরকে অন্ররোধ করেন মহাভারতকে 
সংস্কৃত থেকে বাঁলা ভাষায় বূপান্তরিত করংত) এবং তা এমন "ভাবে, যাতে তিনি 
একদিনের মধ্যেই সমগ্র কাব্যটি শুনে উঠতে পারেন [ এইসব কথ] কহ সংক্ষেপে 
করিয়া ।/দিনেকে শুনিতে পারি পাচালী রচিয্া ॥? ]। পরমেশ্বর অচিরেই এই কাজ 
করেছিলেন এবং তার পারঙ্গমতায় ঘুগ্ধ হয়ে কবির পৃষ্ঠপোষক শাসনকতী| সম্ভবত তাকে 
“কবীন্ত্' উপাধিতে তৃষিত করেছিলেন । পরমেশ্বর পরাগলের অনুপ্রেরণায় মহাভারত 


দোহাকোষ ৬৪ সাহিত্যটাক। 


অনুবাদ করেছিলেন বলে এটি বাঙল! সাহিত্যের ইতিহাসে 'পরাগলি মহাভারত” নাষে 
পরিচিত । কবি তার কাব্যের নামকরণ করেছিলেন 'পাগুববিজয়” । 

এক সময়ে মনে করা হয়েছিলো যে কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রুকর নন্দী একই ব্যক্তি; 
কবীন্দ্রের জীবন সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানা না থাকাই তার প্রধান কারণ। ইদানীং 
অবশ্ত প্রমাণিত হয়েছে যে কবীন্দ্র পরমেশ্বর একজন পৃথক ব্যক্তিত্ব এবং তিনি চট্টগ্রামের 
লোক। ১৫১০ খ্রীন্টাব্দের কিছু পরে ও ১৫১৯ খ্রীন্টাব্দের মধ্যেই তার কাব্য রচিত হয় 
বলে মনে করা যেতে পারে । 

শাসনকর্তা এবং পৃষ্ঠপোষকের নির্দেশ মেনে চলতে গিয়ে কবীন্দ্র বিরাট মহা ভারত- 
কাহিনীকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত করে ফেলেছিলেন । বিজাতীয় ও অন্তভাষী লঙ্করের 
আকর্ষণীয় হবে ভেবে তিনি মহাভারতের বর্ণনা, ব্যাখ্যানাদি, বিতর্কপযূহ বাদ দিয়ে 
কেবল কাহিনী-সারটুকুই অনুণাদ করে গেছেন। এতে কাব্য-কায়া-গঠন-বিষয়ে কবির 
কুশলতার প্রমাণ মিললেও রচনাটি বিবরণধর্মী হয়ে পড়েছে । 

এ-ছাড়াও তিনি আরও কয়েকটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রেখেছিলেন £ ১। ভাব 
প্রকাশের মাধাম হিসেবে সহজ-সরল ভাষা ব্যবহার; ২। মুলকে দৃঢ় ভাবে 
অন্ুরণ করবার জন্যেই কল্পনার বা পল্লবিত বর্ণনার আশ্রয় গ্রহণ ন। করা; ৩। 
মুসলমান প্ুশাসকের মনোরঞ্নের জন্তে রচিত হলেও কাব্যভাষায় আরবী-ফাসী'র 
বিরল ব্যবহার, অন্যথার তৎ্সব শব প্রয়োগের প্রাচূর্ধ। 8 | রাজসভার অন্থরোধ 
সত্বেওরাজনভার কবি হয়েও উদ্কট প্রসাধন ব1 নাগরিক বিলামের আশ্রয় ন। নেওয়া । 
৫। সার'নুবাদে থূলের গ্রতি নিষ্টা প্রদর্শন করেও কাব্যগ্তণকে প্রাধান্য দিতে দ্বিধা 
হীনতা । যেমন £ জেন দুই অগ্নি আসি একত্রে মিলিল ॥/ভীম ধনঞয় দুই মিশিমিশি 
হৈল ॥ অথবা, “অগ্নি জেন বন দহে নিদাঘ সময়।/ অজ্নএ ভীঘ্ম বীরে সৈশ্ 
করে ক্ষয় ॥'-_ইত্যাদি অলঙ্কার মগ্ডিত কাব্যপংক্তি কবির কাব্কে স্ক্খপাঠ্য 
করেছে। 
৪০: “দোহাঁকোষ” £ বাঙলা সাহিত্যের আদিষুগের ভূমিকা ম্বূপ এক ধরণের ছোট 
ছোট কবিতার বিষয়ে কিছু উল্লেখ করতে হয । এগুলি সাধারণ ভাবে “দোহাকোষ, 
নামে পরিচিত । এগুলি প্রধানত সাত থেকে বারে। শতকের মধ্যে রচিত হয়েছিলো । 
এদের ভাষা হচ্ছে শৌরপেনী অপত্রংশ ; মা আরও কিছু বিবত্তিত হয়ে হয় 
অবহ্ট্ঠ; যেমন, বিছ্াপতির “কীন্তিলতা রচিত হয়েছে শৌরসেনী অবহট্ঠ-এ। 
মহামহোপাধ্যায় হরগ্রসাদ শাস্ী আবিষ্ভ়ীত দোহাকোষ পঞ্জিকা, সরোকুহবজ্রের 
দোহাকোষ, কৃষ্তাচার্ধের দোহাকোষ, ড. প্রবোধচন্ত্র বাগচির সংগৃহীত তিল্লোপাদ ও 
সরহপাদের দোহাকোৌষ আমাদের বাঙল] সাহিত্যের আদিধুগের ভূমিকা রচনায় 
প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালন করেছে। যদিও এই শৌরপেনী অপত্রংশের সঙ্গে বাঙলার 
ভাষা-বংশগত কোন যোগ নেই, তবুও এই দোহাগুলির রচনাকারদের অনেকেই জন্ম 
স্থত্রে ছিলেন বাঙালী, তাই এই দোহাগুলির মধ্যে দিয়ে বাঙালীর জীবন-চর্ধার বেশ 


প্রেমবিলাস ৬৫ প্রাচীন যুগ 


কিছু অন্তরঙ্গ ছবির সাক্ষাৎ পাওয়! যায়; অধিকন্ত এর মধ্যে বাঙলার নিজন্ব ধর্মমতও 
বত আছে। তাই এগুলি আমাদের বাঙল! সাহিত্যের ইতিহাল-প্রপঙ্গে আলোচ্য । 

তিলোপাদ, সরহপাদ ও কাহ্ৃপাদ উক্ত দোহাগুলির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কবি । 
এদের এ সব দোহাগুলিতে সেই সময়ের_যখন বৌদ্ধ-বিশ্বাস, ত্রাক্ষণা শৈবতত্ব ও 
নাথপস্থা ইত্যাদির আবরণে প্রচ্ছন্ন ভাবে আত্মরক্ষা করছিলো,_-বজ্রযান, সহজযান 
মতাবলম্বী তান্ত্রিক বৌদ্ধদের সাধন-ভজন, আচার-আচরণ ইত্যাদি সম্পর্কে কখনও 
স্পট, কখনও বা অস্পষ্ট ভাবে আচরণীয় কৃত্যাদির পরিচয় ধৃত হয়েছে । য। আবিষ্কৃত 
হযেছে" নাম জানা ও অজান। সব দোহা রচয্িতাই একটি সাধারণ মঞ্চ থেকে, একই 
দূ শিশ্বাসে, ব্রাহ্মণ্য বা বৌদ্ধ দুধরণের জীবন-বিবিক্ত পুথি আশ্রয্রী আচার-বিচারীদের 
প্রস্ ভাবে আক্রমণ করেছেন । তারা যে সহজসিদ্ির নির্দিষ্ট সন্ধানী তা মন্ত্র 
সান-উপবাস প্রত্টির ভিতরে পাওয়া যাবে না, এই কথা তীব্র বঙ্গের মাধ্যমে তীরা 
বলেছেন। এপ্রপঙ্গে তাদের ভাষ। তীক্ষ ও খু, কোথাও কোথাও কৌতুক-কটাক্ষে 
ঘা! যেমন £ “আগম বে পুরাণে পংভি মান বহংতি |/পকক সিরিফল অলিম জিম 
বাহেরিত ভৃময়ন্তি | 

[ অর্থঃ আগম-বেদ-পুরাণ পড়ে পণ্ডিত মান বহন করে, পাকা বেলের চারিদিকে 
যেমন 'অলি বুথা ঘুরে বেড়ায় ]। 

অথবা, “দেব ন পুজহ তিথ ন জাবা ।/দেব পুজাহি ন মোকখ পানা |; 

[ অর্থ: দেবপৃক্জা কোরো! না, তীর্থে যেয়ো না, (কারণ) দেবপুঞ্জায় যোক্ষ 
পাবে না] 

“দোহাকোষ গুলিতে ধত উচ্চকোটির ত্রাঙ্মণ্য ও বৌদ্ধ সংস্কৃতিকে এই ভাবে আক্রমণ 
করার কারণে, তাদের সাধন-ভজন, ধর্মমত ও মানসিক পরিবেশ চর্ধাপদেরই সদৃশ 
হওয়ার ফলে, অধিকন্তু এই দোহাগুলির অধিকাংশই বাঙালীর রচনা! হওয়ায় এর 
বঙ্গভাষা ও তার সাহিত্যের ইতিহাসের সঙ্গে সম্পক্ত হবার যোগাত? অর্জন করেছে। 
৪১ “প্রেমবিলাস” £ বলরাম দাস ওরফে নিত্যানন্দ দাস এই “প্রেষবিলাস” গ্রস্থটি 
রচনা করেন । বৈষ্ণন সাহিত্যে প্রায় উনিশ জনের মতো! বলরাম দাসের নাম পাওয়া 
গেহে। পেই ভীড়ের বলরামগণের মধ্যে থেকে আমাদের প্পেমখিলাসে"র ব্লরামকে 
খু'জে পাওয়া কিছু কঠিন হলেও, এক দিক থেকে সহজ হয়েছে এই কারণে যে ইনি 
বিখ্যাত বৈষ্ৰগুরু অবধৃত নিত্যানন্দের পত্বী জ।ঞ্বাদেবীর শিল্প ছিলেন এবং তারই 
আদেশে সন্যাস-জীবনে নিত্যানন্দ দান নাম গ্রহণ করেন। ইনি দু-দ্শটি ধন পদ 
রচনা করে থাকলেও €প্রমবিলাস*ই এ'র শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কীতি। 

এই বলরাম ব নিত্যানন্দ দাদ বর্ধধানের শ্রীখত্ের অধিবাসী । কির পিতার 
নান আত্মারাম এবং মাতার নাম সৌদামিনী । কবি অল্প বয়সেই পিতৃনাতৃহীন হন। 
এবং যেহেতু তিনি জাহ্ববাদেবীর শিষ; ছিলেন দেহেতু একে যোঁড়শ শতাব্দীর শেঘার্ধের 
লোক হিসাবে গ্রহণ করতে পার] যাঁয়। এবং মনে কর! হয় যে বইটি ১৬০* ব1 

টাকা ; ৫ 


রামরসায়ন ৬৬ সাহিত্যটীকা' 


১৬০১ গ্রীন্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে লেখ হয়েছিলো! । আগেই বলেছি যে এই 
ধপ্রেমশিলাপ'”এর কবির সংপার জীবনের নাথ ছিলো বলরাম দাস; কিন্তু কবি 
1র গ্রন্থের কোঁখাও এই নাম ব্যবহার করেন নি, সর্বত্রই গুরুপ্রদত্ত নাম শিত্যানন্দই 
ব্যবহার করেছেন। গ্রস্থটি আকারে বেশ বৃহৎ্, এবং প্রতিটি পরিচ্ছেদের নামকরণ 
করেছেন “বিলাস নামে । এই নিবন্ষ-কাব্যের যেমন কয়েকটি পুথি, তেমনি দু'তিনটি 
মুদ্রিত গ্রস্থও পাওয়া! গেছে । এই 'প্রেমবিলাস” বৈষ্ণব-সমাজের সামাজিক ইতিহাস 
হিসেবে বিশেষ মাননীয়, কারণ “কর্ণানন্দে, 'ভক্তিরত্বাকরে এই কাব্যটির উল্লেখ পাওয়। 
যায়। নইলে অনেক গবেষকই একে জাল বলে বাতিল করার চেষ্টায় ছিলেন। 

প্রেমবিলাপ” বৈষ্ণন-ইতিহাপ ও সমাজবিষয়ক গ্রস্থ, তাই এতে চৈতন্য-নিত্যানন্দ- 
অদ্বৈত মহ'প্রু, তাদের যোগ্য ও মাননীয় উত্তরাধিকারী শ্রনিবাস-নরোত্তম-শ্যামানন্র, 
জাঞ্ছবাদেবী এবং বীরভদ্রের জীবনের নানা কাহিনী ঘটনা, ভাবানুভৃতি প্রভৃতি 
কোথাও বিস্তৃত, কোথাও বা কৌতৃহলোদ্দীপক ভাবে বর্লিত হয়েছে । যেমন, 
বিষুঃপুরের বীরহাম্বীর কর্তৃক নৈষ্ববগ্রন্পূর্ন পেটিকা অপহরণের পর কবি কুষ্ণদাস 
কবিরাজ-এর ম্ৃতু-বিষয়ে কিছু সংবাদ আছে, মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্যের শ্রীরঙ্গমে বসবাস 
সম্পর্কেও কিছু তথ্য আছে, শ্রনিবাদ আচার্ধের জীবন ও নীতিকথা সবিস্তারে বণিত 
হযেছে । এমন কি, তত্কালের শাসক-সম্প্রদায়ের আচার-অনাচার সন্বন্ধেও এতে 
অনেক শুথ্য পাওয়া যাচ্ছে । এই সব কারণেই “প্রেমবিলাস” এতিহাসিকগণের কাছে 
বিশেষভাবে আদৃত হয়েছে। 
৪২. 'রামরসায়ন' 2 এই স্ুবুহৎ রামায়ণ ক'ব্যখানির লেখক হচ্ছেন রথুনন্দন 
গোশ্বামী। এ'র নিবাপ বর্ধমান জেলার মাঁনকরের কাছে মাড়ে! গ্রামে । কবির 
পিতাও এক গন পণ্ডিত ও ভক্ত মানু ছিলেন, নাম, কিশোরীমোহন, মাতার নাঘ উমা 
এবং মধুমতী ছিলে তার বিমাতার নাম । ইনি আপন মধ্যম জ্যেষ্ঠতাত বংশীযোহনের 
কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন । তাই গ্রন্থের প্রতি পরিচ্ছেদের শেষেই তিনি সঙ্রদ্ধায় 
গুরুর নাম উল্লেখ করেছেন । যতদুর মনে হয় যে রথুনন্দনের এই রামায়ণ কাব্যটি 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দু-এক দশকের মধ্যেই রচিত হয়েছিলো [ আহ্মমানিক ১৮৩১ 
শ্রী্টাব' ]। 

আকারে বুহৎ এই রামচরিত কাব্যটি উনবিংশ শতাবধীর রামায়ণ রচয়িতাদের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ। এত ঝড় গ্রন্থ হওয়া সত্বেও কবি এর গঠন ও ছন্দোপান্সিপাট্যে কোন ক্রি 
রাখেন নি। পুরাতন ঘুগের চিন্তা জগতে, জীবনাচরণে, সমাজবব্যকুায় যখন আমূল 
পরিবর্তনের মহাযজ্জ আরন্ত হয়ে গেছে সেই সময়ে এই ধরণের বিষয় অবলম্বনে কাব্য 
রচন। এক হিপাবে দুঃনাহদসিকই বলা যায় । কবি এই এই পাহপিক কর্মে বেশ সহজেই 
পারদশিতা৷ দেখাতে পেরেছেন । কবি তার রামায়ণের বিরাট কলেবরে পূর্ববর্তী প্রায় 
সব কবিরই কাব্য-বস্তকে ধারণ করেছেন। ফলে কাব্যখাশি সাতটি "পা এবং বু 
পরিচ্ছেদ্‌-উপচ্ছেদে বিভক্ত হয়েছে। এই কাব্যের সবচেয়ে অভিনব অং উত্তরাকাওটি 


গৌঁড়ীরীতি ৬৭ প্রাচীন যুগ 


কবির এটি যেন এক নতুন স্থষ্টি। “গতান্থগতিক সীতার পা তাল প্রবেশ এই অংশে 
বনিতই হয়নি । বিভিন্ন পুরাণ কাহিনী অবলম্বনে বৈচিত্র্য এবং চমত্কারিত্ব স্থষ্টির 
চেইা এই কাবোর সর্বত্র প্রক্ষুট ।.."বস্তত, সপ্তদশ শতাব্দীর মধাযভাগ থেকেই বাঙলা 
অনুবাদ কাবো বাঙালীব জীবনাহ্ছদরণের চেয়ে ভাব-ভাঁষা-ছন্দে-কাহিনীতে সংস্কৃত 
পুরাণ অনুসরণের যে প্রবণতা ক্রমেই স্ফুটতর হয়েছিলো তারই অত্যুত্ক্ট বিকাশ 
'রামরসায়ন” |” প্রাচীন [ পয়ার ] ধারায় লেখা এই বইটি পড়তে ভালোই লাগে। 
৪৩ «গৌড়ীরীতি? ই পুরাতন ভারতীয় সাহিত্যে গৌড় বা বঙ্গদেশের উল্লেখ নান! 
প্রসঙ্গে স্থপ্রচুর । এর মধ্যে বাঙালীর সাহিত্য-চর্চার বিষয়বন্ত এবং তার রীতি-প্রৰরণে 
নিজন্ব দেশীয় বিশিষ্টতার জন্যে স্বতস্ত্রভাবে তার নাঁষ মর্যাদার সঙ্গেই আলোচিত 
হয়েছে । গৌড়ের এই সাহিত্যিক 5:19-ই “গৌড়ীরীতি” নামে পুরাতন ভারতীয় 
সাহিত্যে পরিচিত হয়েছে । এ-বিষয়ে বাঙালীর ইতিহাস*কার ড. নীহ'ররগ্ন রায় 
যে বিশ্লেষণ করেছেন তা উদ্ধত করলে বিষয়টি সম্পর্কে সম্যক ধারণ হবে বলে মনে 
করি। তিনি বলেছেন £ “সপ্তম-অষ্টম শতকে গৌডবঙ্ষে যে একটি বিশেষ কাব্যরচনা- 
রীতির প্রবর্তন! হইয়াছিল এবং সমস্ত ভারতবর্ষে সেই রী সুপবিচিত স্বীক্তি লাভ 
করিয়াছিল তাহার নাম গৌড়ীরীতি। আলঙ্কারিক 'ভামহ ও দণ্ডী [ সপ্তম অষ্টম 
শতক.] দুই জনই গৌভীরীতি ব! গৌড়মার্গের কথা বলিতেছেন । দণ্ডীর মতে মানদণ্ডের 
বিচাবে গৌড়ীরীতি “বিপর্যন্* লক্ষণাক্রান্ত, তাহার বূপ পৃথক, রীতি পৃথক, কিন্তু এই 
পৃথক রূপ ও রীতি সহজেই “প্রশ্ফুট” ।--*গৌডী একটু অলঙ্কার ও আছডগ্বর বহুল, 
পল্পবিত। দণ্তী পরিষ্কারই বলিতেছেন, গৌড়জনের। অতি ও উচ্চকথন এবং "অলঙ্কার 
ও আড়ম্বর প্রিয় ; গৌঁড়ীরীতির প্রধান লক্ষণই হইতেছে 'অর্থ-ডঙ্ধর' এবং “অলঙ্কার-ডদ্বর". 
অনুপ্রাসপ্রিয় তা এবং বন্ধগৌরব বা রচনার গাঢ় 71৮ 

দবাঁণভট্ট, ভামহ এবং দণ্তীর সাক্ষ্য এ-তথ্য পরিষ্কার যে, গৌড়জনের। সপ্তম শতকের 
আশেই স্থুম্প্ট লক্ষণাত্রান্ত একটি বিশিষ্ট কাব্যরীতি গড়িত্া। তুলিয়াছলেন এনং এই 
রীতি সর্বভারত-গ্রাহহ বৈদভী রীতিমানের পাশেই আপন আপন স্থপ্রতিষ্িত 
করিয়াছিল ৷ ..এই গৌড়ীরীতির উত্তব ও বিকাশের ইতিহাস প্রাচীন বাঙলার সংস্কৃতির 
ইতিহাসের দিক হুইতে গভীর অর্থবহ | ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি হইতেই গৌড় ধীরে 
ধীরে নজস্ব জনপর্দকে আশ্রয় করিয়া স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গড়িয়। তুলিতে যত্বনান হয়, 
শশাঙ্কে আপিয়া তাহা একটু হম্পই রূপ গ্রহণ করে ।-."মধ্য-ভারতীয় রাষ্ট্র প্রভাব 
হইতে মুক্ত, গ্ব তন রাষ্ট্ই হইয়া উঠিল গৌড়তন্ত্ের রাষ্ট্ারর্শ। সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে এই 
গৌড়তন্ত্র ব্ূপলাভ করিল গৌঁড়ীরীতিতে-_সর্ব-ভারতীয়, বৈদর্ভী রীতিকে অস্বীকার 
করিয়া, তাহার প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন ন্বতন্ত্ররীতির উদ্তবে ও বিকাশে 
সন্দেহ নাই, এই উদ্ভব ও বিকাশ থটিগ্নাছিল গৌড়জনের নিজম্ব প্রতিভা, প্রকৃতি, রুচি 
ও সংস্কার অনুযায়ী এবং ইহাদেরই প্রেরণায়, শুধু বিশিই জনপদন্থলভ অহংকৃত স্বতস্থ 
প্রিয়ত৷ এবং শ্বাধিকারপ্রমত্ততায় নয় ।” 


গৌরচন্জিক। ৬৮ সাহিত্যটাকা 


8৪. “গৌরচক্দিকা” 2 মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্তদেব যতদিন জীবিত ছিলেন অথবা! তার 
অপ্রকটকালে বিভিন্ন বৈষ্ৰ পদকর্তাগণ রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা অবলম্বন করে বনু 
পদ রচনা করেছিলেন । চৈতন্যদেবের পুর্ববতী কালেও রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ে কিছু 
উৎকৃষ্ট পদ রচিত হয়েছিল । এই সব পদগুলির মধ্যে থেকে সমরস বা একই লীলা- 
বিমযক পদগুলিকে যথাক্রমে সাজিয়ে নিয়ে কীর্তনীম্রাগণ তাতে বিভিন্ন তাল-রাগ ও 
রাগিণী যুক্ত করে গান করতেন বা আজও করে থাকেন, তাকেই পালাবদ্ধ রসকীর্তন 
বলা হম। এই ধরণের পালাকীর্তন হ্চনার পূর্বে কীর্তনের প্রাণ-প্রতিষ্ঠার উদ্দেস্তে 
উক্ত পালা রসোছেোধক যে গৌরপদ গান করা হয় তাকেই “গৌরচক্জ্রিকা' বলে 
[.গৌরচন্্র কীর্তনের এবর্তক, এই হেতু কীর্তন গায়কের! কীর্তনের প্রারস্তে গৌরচন্দ্রিকা 
গান করে থাকেন? ]। মধুর বৃন্দাবনের কুঞ্জ-কাননে রাধাকৃষ্ণের প্রেম লীলার যে মাধুরধ- 
রস ক্ষরিত হয়েছিলো সেই অপ্রাকৃত ভাববৃন্দাবনের ভেতরে প্রবেশ চাতুরী সার? হলো 
প্রীগৌরাঙ্গের রাধা-কৃষণ প্রেম । অর্থাৎ গৌরচন্দ্রিকাগুলি হলো বুন্দাবনের লীলার দলোকে 
প্রবেশের চাবিকাঠি ৬101) 0015 0০৬ 009 01010901090 01161111901 ( উদ্ধৃতিটিকে 
একটু পরিবতিত করে নিয়ে )]1 সে কারণেই রাধাকৃষ্ণের প্রেম-কীর্তনে প্রবৃত্ত হওয়ার 
আগে এই গৌরচক্দ্রিকাগুলিকে গান করে নিতে হয়। 

চৈচ্য্যদেব তার সাধন1 ও আচরণ-চেষ্টাদির মহাঁমহিমতায় শ্রীরাধার সঙ্গে ততবদৃষ্টিতে 
একদেহীতৃত হযে গেছেন,_-“রাধাভাবছ্যুতিস্থলিত কষ্ণরূপ” | পরবর্তী যুগে চৈতন্য- 
প্রকটকালের শেষ অবস্থায় এবং তার পরেও ঠৈতন্যদেব যেন প্রেমোন্স[দিনী শ্রারাধিকার 
প্রতিযূতি হযে গেলেন-__“আমার গোরা ভাবের রাধারাণী”। এই ভাব বাঙলা সাহিত্যে 
একদিকে যেমন শ্রীরাধাকে চৈতন্যদেবের ভাববূ"প একটি নতুন যৃতিতে উপস্থিত করলো, 
অন্যদিকে তেমনি ঠৈতন্যদেবও তার সকল প্রেম-বিরহ-কষ্ণাতি নিয়ে রাধার অন্থব্ূপ 
ভাবেই চিত্রিত হতে লাগলেন । ফলে, গৌড়ীয় ভক্তগণের কাছে রাধার অপ্রাকৃত 
কুষ্ণ প্রেমের ব্যাখ্যারূপ হিসেবে গণ্য হলে শ্রচৈতন্যের দিবাজীবন | একথা ঠিকই যে 
সাধারণ মাপের মানুষের পক্ষে অলৌকিক রাধাপ্রেমের তন্বচিন্তাকে বোঝা! বা উপলব্ধি 
করা কঠিন; তাই মনে করা হলে! যে মহাপ্রভুর জীবনাচরণের মধ্যে এ ততচিন্তা 
প্রেমের-দার্শনিকতা। বিষয়ীরুত হয়েছে । ফলে, গৌরকে আশ্রয় করলেই বুন্দাবনের 
অপ্রার্ৃত প্রেমকুঞ্জবনে প্রবেশের পথ পাওয়া যাবে। তাই ঠৈতন্টোত্তর বৈষ্ণব কবিগণ 
মহাশ্রভুর রাধাভাবে ভািও প্রেমমৃতিকে অবলম্বন করে বহু পদ রচন। করেছিলেন । 
এই পদপগুলিই রাধাকুষ্ণ কীর্তন আরক্তেব পূর্বে গৌরচক্দ্রিক! হিসেবে গান করা হয়। 
প্রসঙ্গত বল! যে, রাধাভাবে ভাবিত যেমন গৌরপদ মাছে, তেমনি কৃষ্ণভাবে 'ভাবিত 
কিছু গৌরপদও আছে । 

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তগণের বিশ্বাস স্বরূপ দামোদর ব্যাখ্যা করে বলেছেন £ 
্রুরাধার প্রণয়-মহিমা কিরূপ, আমার যে মাধুর্ধ প্রীরাধাকে মুগ্ধ করে, সেই মাধুর্য কিরূপ, 
আর সেই মাধূর্ধ আস্বাদন করে শ্ররাধা যে আনন্দ লাভ করেন, সেই আনন্দই বা কিরূপ, 


গৌরচরিক্রচিন্তামি ৬৯ প্রাচীন যুগ 


এই তিন বাঞ্ছা পূর্ণ করবার জন্য স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন ।, 
রাধিকার এই শুত্র ভাব-কান্তি ব! দেহ গৌরচন্দ্র লাভ করেছিলেন বলেই, তিনি হলেন 
“অন্কুঃ কৃষ্ণ, বহিঃ গৌর ।, 

অতএব আমরা বুঝতে পারুলাম যে বুন্দাবনলীলার প্রতিপূপে যে সব গৌরবিষয়ক 
পদ পালাবদ্ধ রস-কীর্তনের প্রারস্তে গীত হথ এবং যা শোন! মাত্রই ভক্ত-শ্রোতা বুঝতে 
পারেন যে আজ আপরে কোন পর্যায়ের পাল! পরিবেষণ কর] হবে, সেই পদই হচ্ছে 
গৌরচন্দ্রিকা। যেখন £ “জু হাম কি পেখলু নবদ্বীপ চন্দ। | করতলে বয়ান করই 
অবলম্ব ॥ / পুন পুন গতাগতি করু ঘরপন্থ । | খেনে খেনে ফুলবনে চলই একান্ত ॥” 
এই পদটি আপরে গাওযা মাত্রই শ্রোতার মানস চক্ষুতে রাধার পূর্বরাগজনিত চিন্তা- 
হস্থক্য ও উদ্বেগ জড়িত অবস্থাটি ফুটে ওঠে অর্থাৎ এখানে নবন্বীপচন্ত্র গৌরাঙ্গদেব 
ও শ্রীরাধিকায় কোণে পার্থকা নেই--এটিকে পূর্বরাগের গৌরচন্দিক1 বলা যায়। 
"গৌরাঙ্গের মধ্যে রাধার পূর্বরাগের ব্যঞ্জনাময়ী এই গৌরচক্ডিকার 'আখর দিতে দিতে 
কীর্তনীয়াগণ অবলীলাক্রমে বুন্দাবনলীলার পূর্বরাগের রস-পর্যায়ে প্রবেশ করেন £ “ঘরের 
বাহিরে | দণ্ডে শতবার / তিলে তিলে আসে যায়। |! মন উচাটন | নিশ্বাস সঘন | 
কদন্ব-কাননে চায় ॥” 

এখন আমরা বুঝতে পারলাম যে কেবল রাধা বা কষ্ণভাবে ভাবিত বা ত্দ্রপ 
াচরণ-চিত্র সম্বলিত গৌরপদগুলিই গৌরচন্দ্িকা নামে পরিচিত) শুধু গৌরচন্দ্রে 
বিষয় উল্লেখ থাকলেই তা গৌরচন্দ্রিকা হবে না; তা “গৌরাঙ্গবিষয়ক" পদ হিসাবে 
পরিচিত হবে । 
8৫. “গৌরচরিত্রচিন্তামণি, : গৌভীর টৈষণ ধর্মের সাধ্য ও সাধনা মধ্যে বসেও, 
এই ধর্মের 'মাঁচারনি্ যতি-জীননের মধে। বসবাস করেও কিছু ভক্তের সঙ্্স়-হদয় 
সংবদ্দী “পের পাধন] বাঙলা সাহিতোর চিন্ত-ক্ষেত্রকে স্থপরিপু করেছিলো । গোছা 
বৈফলবধর্ম সাগালী থ| ভার তবাপীর মুনিবুন্তি ও দর্শন-চিন্তায়্ কি এখ্ধ দান কবেছিলো 
তার বিচার ঘদি না করি, তবে একট! লাভের অস্ককে ঘরে তুলতেই হয়ঃ ডা হচ্ছে 
বাঙলা সাহিত্যের সবদৈহিক পরিপুষ্টি ॥ উক্ত ধর্ম-বন্তবোর অন্তর[লে বঙ্গ'ভাষা ও 
নাহি-ত্যর এই স্বাস্থা-বুদ্ধি ঘটাতে ধারা ধর্মতপশ্তার পাশে পাশে সাহিতা-সাধন। 
কবেছিলেন তাদের মধ্যে কবি-ভক্ত নরহরি চক্রবরতী [ঘনশ্ঠাম দাস] অন্ততম। 
“ভক্তিরত্বকর” নামক বিখ্যাত বৈষ্ঞবকোবগ্রন্থের রচয়িতা নরহরি বা ঘনঞাশ দাশ 
'গৌরচরিত্রচিন্তামণি” নামক এই বৈষ্ণনপদসংকলনটি রচনা করেন। [ ১৯৪৭ খ্রীপ্টান্দে 
হর্রিদাস দাপ-এর একটি সম্পাদিত ও মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশ করেন ]। এতে কবি 
নরহরি রচিত তিন-শ একাত্তরটি পদ সংগৃহীত হয়েছে। পদগুলির সবই চৈন্ন্য-প্রসঙ্গ 
অবলম্বনে রচিত । এখানেও কবি তীর সাক্গীতিক প্রতিভার পরিচস্ন দিয়েছেন। 
নান। রাগ রাগিণীর নির্দেশসহ সঙ্গীতের আকারে এগুলিকে উপস্থিত করা হয়েছে । 

নরহরির এই পদগুলির বেশ কিছুতে চতন্যদেবের নদীয়া নাগরী” ভাবকে স্মাকার 


মহাভারতের আদি অহ্থবাদকগণ ৭০ সাহিত্যটীক। 


চেষ্টা আছে। এখানে আমরা এ সংকলন থেকে একটি পদ উদ্ধত করছি ঃ 'গৌর 
গোকুলচন্দ্র চলু নিজ গেহে নিশি পরভাত। | বিরলে বল্পভ ন্বেহে কহি কত কহল 
লখিমীকি বাত ॥ | হেরি পথ যত নারী ধৈরজ, ন1 ধরই, ঝরই নয়ান। | লখমী সহচর 
জ্বানে লখিমীক নাথ, করব পয়ান ॥, 

এই সব পদের শ্বাভাবিকতা, আন্তরিকতা ও সরল সৌন্দর্ধের অনুদরণ বিশেষভাবে 
লক্ষণীয় । সবদিক থেকে বৈশিষ্ট্যের লক্ষণাক্রান্ত এই সংকলনটি কোন এক অজ্ঞাত 
কারণে তেমন প্রচার লাভ করে নি। 
৪৬. "শীগৌরপ্দতরজিণী* : এটি একটি বৈষবপদসংকলন গ্রন্থ । একজন বিগ্ঠালয়ের 
শিক্ষক এবং আজীবন বঙ্গ সাহিতে)র সেবক জগদ্বন্ধু ভদ্র [ ১৮১২--?] দীর্ঘদিনের 
অক্লান্ত পরিশ্রমে এই সংকলন কার্ধ সমাপ্ত করেন। এতে মোট একশ চৌদ্দজন বৈষঃৰ 
কবির মোট ১৫১৭টি পদ গৃহীত হয়েছে । এই বুহৎ সংকলন গ্রস্থটি ফরিদপুর থেকে 
১২ই জুন ১৯ ২ খ্রীস্টাৰে মুদ্রিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে । ভদ্র মহাশয় এই পদতর্গ- 
নমূহকে মোট ছয়টি তরক্ষে বিভক্ত করেছেন। আবার প্রত্যেকটি ত্রঙ্গ একাধিক 
উচ্ছ্বাসে বিভক্ত । 

এই গ্রস্থ প্রকাশের পিছনে কিছু ইতিহাস আছে । এই গ্রন্থ সংকলিত হবার 
পর উত্তরবঙ্ষের জনৈক টুষ্ব-ভক্ত জযিদার সংকলনটি ছাপাধার জন্যে অর্থ সাহাধ্য 
করতে চান, কিন্তু সংকলনের পাগুলিপি যখন তার হাতে পৌছালো তখন ভ্তিনি 
শান] আছিলায় আর ব্যয়ভার গ্রহণ করতে রাজী হলেন নাঃ এবং মাত্র এক-পঞ্চমাংশ 
সাহাযা করতে চাইলেন । পরে নানা টিপ মতিক্রম করে টাকীর জমিদারের 
অর্থান্থকুল্যে বইটি শেষ পর্যন্ত ছাপা ২য়। এই সংকলন সম্দ্ধে ভদ্র মহাশয় তৃষিকায় 
জানিনেছেন : বর্তমান গ্রন্থ-পন্গিবিষ্ট মহাজনী পদাবলী ও পদকর্তদিগের বিবরণ 
ইত্যাদি সংগ্রহ করিবার জন্য আমাদিগের বহু মুন্রিত ও হস্তলিখিত গ্রস্থ সংগ্রহ করিতে 
হইয়'ছে।---শ্র্ীমহাপ্রভূর লীলায্মক প্রায় কিঞ্চিছুদ্ধ পঞ্চদশ শত প্রাচীন মহাজনী 
পদ, মহা প্রভুর পরিকর ও পার্দ ভক্তদিগের পরিচয়, ৮" জন পদকর্তৃগণের সংক্ষিপ্ত 
বা বিস্তীর্ণ জীবনী এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে । ইহাতে এমন সকল প্রাচীন পদ 
আছে, যাহ হয় ত অনেক পাঠক এ পর্যন্ত দর্শন বা শ্রবণ করেন নাই 1 ১৩৪১ 
বঙ্গাব্ধে মুণালকাস্তি ঘোষ ভক্তিভৃূষণ কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে এই সংকলনের দ্বিতীয় 
সংস্করণ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়েছিলে। | 
8৭. মহাভারতের আর্দি অন্যুবাদকগণ  চৈতন্তদেবের প্রেমভাববন্যার অন্ততম 
ফল অন্থবাদ শাখায় আরো একটি পল্লবের জন্ম, সেটি মহাভারতের অন্রধাদ। বাওলায় 
মহাভারতের অনুবাদ কর্মের হ্বত্রপাত আলাউদ্দীন দেন শাহের রাজত্বকালের [ ১৪৯৩- 
১৫১৯] মধো। মহাভারত একটি বৃহৎ মহাকাব্য) পেই কারণে রু।চর তাগিদে ও 
সময়ের অন্তাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার একটি বা কয়েকটি পর্বমাত্র অনুদিত 
হয়েছে । মহাভারতের কৃষ্ণ ভাগবতের থেকে স্বতত্ত্র। তবুও যতখানি সম্ভব তার 


মহাভারতের আদি-অনবাদকগণ ৭১ প্রাচীন ফুগ 


বীর্যোচথদ্ধ তৃমিকাকে ভক্কিরসে ভিজিয়ে নিয়ে মহাভারতের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে: 
এখানে সে সম্পর্কে যতদুর সন্তব বিস্তৃত তথা পরিবেশিত হবে। 
ক. কবীন্ পরমেশ্বর : এ'র প্রপঙ্গে আগেই আলোচনা হয়েছে [পৃ ৬৩-৪ 
ভরষ্টন্য ]। 
খ. শ্রীকরনন্দী £ হুসেন শাহের রাজত্বকালের মধ্যেই [ ১৪৯৩-১৫১৯ ] পরাগল 
খান কবরস্থ হন এবং তার পুত্র নপরৎ্ খান বা! ছুটি খান শিতার স্থলাভিষিক্ত হন। 
ইনি পিতার মতো বীর ও যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন) দেশীয় কাব্য-সাহিত্যের প্রতি আকর্মণ 
এবং আগ্রহ পোবণ করতেন । এবং তার সভাতেও পঙ্ডিত এবং বিদগ্ধজনের 
সমাবেশ ঘটেছিলো । তিনি তার সভাকবি শ্রীকর নন্দীকে মহাভারতের অনুবাদ 
করতে নির্দেশ দেন । তিনি শ্রীকরকে কেবল অশ্বমেধপবটিকেই ভাষাস্তরিত করতে 
বলেছিলেন ৷ নন্দী কবি দ্যাসদেবের মূল মহাভারত ছেড়ে 'জৈমিনি ভারত, অবলম্বনে 
অশ্থম্ধ,জ্ঞ কাহিনীর অনুবাদ করেন । অরীকরের কাব্যে বারে বারে নান। প্রসঙ্গে 
হুসেন শাহের উল্লেখ থাকায় অনেকে মনে করেন মে এটি ১৫১৯ খ্রীস্টাব্দের মধে)ই 
রচিত হয়। তবে কোনো ক্রমেই ১৫৩২ হীপ্টাব্খের পরে নয়। 

নহাভারতের ধখমেধপর্ে বীরের প্রতিষ্ঠা লাভের কথা আছে, আছে রাজকীষ 
আড়ম্বর ৷ ম্বাভাসিক ভাবেই এই বিন্-গৌরৰ বীর ছুটি-খানকে মাকর্মণ করে থাকবে 
শীকরের প্রতিভা ছিলো--তাই তার অন্রণাদ রসে-্রগিকতাযব বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। 
কবি মূলের এক্সেবারে পানে সায়ে না চললেও যৃন কাহিনীর কাঠামোকে মাঘাত 
করেন নি। সঙ্গে এনেছেন টজমিনি ব্যবহৃত রক্গরপসিকতাকেও। বাকা গোখের 
কৌতুক-বঙ্গ এবং রাঙজণভান্থলভ লণুচাপল্য শ্রীকরের কাব্যকে সাধারণ পাঠকের কাছে 
বা করে তুলেছে । একট প্রমাণ উদ্ধার করি। কু ভীমকে পেটমোটা, পেটুক 
বলায় ভীমের উন্তর £ কৃষ্ণের বগনে ভীম রুষিয়া বলিল || মোকে মন্দ বলাশজ না 
দেখিল ॥ | তোদ্ষার দরে কৃ বৈসে ত্রিভুবন || মাঞ্ধার উদরে কত ওদন বাথন ॥| 
তুমি স্থুলোদর নহে আমি স্থুলোদর । | ধিমশিয়া চাহ রুষ্ণ দেব দামোদর ॥ | সংগা 
উপাড়িয়া হ্ট্ট খাইয়াছ তুঁক্ধ।! তোঙ্ষ। হোতে বনু ক্ষ হইল, আদি ॥” 

পরমেশ্বর ও শ্রীকর একই সায় বসে একেবারে পমপময়ে একই বিষখে কাঁণ্য চন] 
কবার ফলে ছু-জনে ছু-জনের ভনিতায় মাঝে মাঝে উলটে-পালটে বলে গেছেন । 
গর. জপ্জয় : সঞ্জয় নামে আর একজন মহাভারতকারের উল্লেখ করে কেউ কেউ 
বলতে চেয়েছেন যে ইনিই বাংল! ভাষায় আাদি মহাভারত-অন্থবাদক | কিন্তু আধুনিক 
গবেষণায় একথা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে "পূর্ববঙ্গের ভারত-পাচালী 
৫চয়িতাদের কাব্য প্রবাহ মিলিত হয়ে তথাকখিত “সঞ্জয়” মহাভারতের স্থান করেছে। 
অনেকদিন ধরে একাধিক কবির রচনা-রণে পুষ্ট হয়ে এই বৃহৎ কাব্যপ্রণাহ “সগ্র? 
এই রূপক নামের আড়ালে চলে খাঁসছে ১ দ্ধ একটি যৌথ [0০0116011৬6 ] 
নাম। 


রূপগোহ্বামী ৭২ সাহিত্যটীকা 


৪৮. ভিক্তিরসাম্বতসিন্ধু” 8 চৈভ্যপরিকর, বুন্াণনের ষড়গোস্বামীর অন্যতম, 
সনাতনের অনুজ কণগোস্বামী প্রণীত এই “বৈষ্ণবনিবন্ধণ গ্ন্থখানি ১৫৪১ খ্রীন্টাব্ডে 
রচিত হয়েছিলে। বলে মনে করা হয়। সংস্কতে বৈষ্ণা ভক্তিরপশান্ত্রের এই গ্রশ্থ 
রূপের অনন্ত প্রতিভার পরিচয় বহন করেছে । মোট চারটি ভাগে এবং প্রত্যেক ভাগ 
আবার অনেকগুলি উপ-পরিচ্ছেদ [ “লহর” ]-এ বিভক্ত হয়ে গ্রন্থট বিশাল মাকার 
ধারশ করেছে । বিশেষ শ্রদ্ধা শিশে গ্রন্থশানি অন্থধাবন করলে দেখা যাবে যে, কিপের 
মণীনা, ভূয়োদর্শন, মনস্তত্ব সম্বন্ধে প্রখর জ্ঞান, রসতত্ব, ভক্তিশাস্ত্র ও কাব্যপ্রকরণে কি 
অসাধারণ অধিকার ছিলো ।” তিশি এই গ্রস্থট রচনা করে ভারতীয় কাব্যতত্ব- 
ভাণ্ডারে এক উন্বেখযোগা সম্পদ সংযোজন করেছেন,_যা সেদিনের পক্ষে অনন্য 
মৌলিকতার পরিচয়বাহী | গ্রন্থটির শ্রেষ্ঠত্ব সন্থন্ধে ইতিহাসকার বলেছেন £ “ূপ গোস্বামী 
এই বুহদ্‌ গ্রশ্থে বৈষ্ণব ভক্তির, বিশেষত ভক্তিকে রম্ম বলে প্রমাণ করার জন্ত যে 
দূরদশিতা, পাণ্ডিতা, যুক্তির পরিচন্ন তুলে ধরেছেন তা মধ্যযুগের ভারতবর্ষের কোনও 
আলঙ্কারিকের মধ্যে সেই মানের প্রতিভার তৃসনা মেলে না।.-'রসশাস্ত্র বা ভক্তিদর্শন্ে 
নতুন করে গড়ে তুলতে গেলে এইরকম ভূয়োদর্শী স্্ বুদ্ধিরই প্রয়োজন হয ।... 
স্বভাবকে অতিক্রম না করলে শিল্পলোকে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না, মনোবৈজ্ঞানিকগণ এ 
কথাট। স্পট করে বুঝলে কাব্যে ও শিল্পে €ণিত রসতত্বের স্বরূপ অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য 
হতে পারে । একথা স্বীকার করতে হবে যে, কপ গোম্বামী যাদ অপাধারণ ধৈর্য ৪ 
পরিশ্রমের সঙ্গে এই বিশাল গ্রন্থট রচন] না করতেন, তাহলে বৈষ্ণৰ সাহিভোর আশ্চর্য 
বিকাঁশ ঘটতে পারতো কিনা সন্দেহ । রপময় দাপ নামক জনৈক ব্যক্তি বের 
এই গ্রন্থটির কিয়দংশ বাওলায় অনুবাদ করেছিলেন । 

৪৯. বূপগ্োত্বামী 2 চৈনন্যদেবের অন্যতম প্রিয় শিয়ের গুরুদেব প্রদন্ত শাম। 
ইনি গৌঁড়েশ্বর ইসেন শাহের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন । তখন এব নাম ছিলো সাকর 
মল্লিক [ “রূপ সাকর মল্লিক আইলা তোমা দেখিবারে”€চ চ.]1 ইনি কর্ণ'টবেশীয় 
ব্রাহ্মণ ও ধনী ভূম্বামীর সন্ভান। পিতার নাম কুমারদেব। রূপের অগ্রজ সনাহন 
ও অনুজ অনুপম [ বল্পভ] ও ত্রতৃপ্পুত্র জীব গৌড়ীখ বৈষ্ণব সমাজে আপনাপন পাণ্ন 
ও নিষ্ঠার কারণে অক্ষয়কীতি রেখে গিয়েছেন । চেতন্ত-সাধন-মহিমার "আকর্ষণে 
ইনি অগ্রজপহ সমস্ত এশ্বর এবং খ্যাতি ত্যাগ করে, সন্গ্যাসী হয়ে প্রয়াগে মহা প্রভুর 
শরণ নেন। এই স্থানে চৈতম্থাদেব রূপকে দশদিন ধরিয়া বৈষ্বশাস্্র শিক্ষা দিলেন 
এবং তাহাকে বুন্দাবনে গিয়া ভক্তি শাস্ত্র লিখিতে আদেশ দিলেন। তত্ব ব্যাথা! ও 
রসহ্থটিতে বূপগোস্বামী ঠৈঞ্চক জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিলেন । ইনি 
উদ্ধব-সন্দেশ প্রভৃতি কাবা, বিদগ্ধমাধব, ললিত-মাধব ইত্যাদি নাটক, ভক্কিরসামুতপিন্ধু 
উজ্জ্রলনীলমণি ইত্যাদি নিবন্ধ গ্রন্থ রচনা! করেন। [এর সঙ্গে “্বড়গোম্বামী, 
উজ্জবলনীলমণি', “ভক্তিরসাম্ৃতসিন্ধু”-র প্রয়োজনীয় অংশ যোগ কর ]1 

৫০. জগীজ্জীবন ঘোষাল £ অধুনা বিহার রাজ্যের পূর্ণিয়া জেলার [ পূর্বে 


সৈয়দ ন্থলতান ণ৩ প্রাচীন যুগ 


দিনাজপুর ] অন্তর্গত কুচিখামোড় গ্রামে জগজ্জীবনের বাস ছিলো। যতদুর বোঝা 
যায় তাতে ধলা যায় পারে যে তাঁর 'মনসামঙ্গল কাব্য সপ্তদশ শতাঁবীর শেষ ভাগে 
রচিত | উত্তরবঙ্গে আবিষ্কৃত তার পুঁথির সংখ্যা অধিক নয়। তীর জীবন পরিচয় 
তাই স্থনির্দিষ্ট ভাবে সংগ্রহ করা যায় নি। কবির পিতার নাম রূপরাম চৌধুরী, 
মাতা রেবতী । কবির গ্রামের জমিদারের নাম প্রাণনারাঁয়ণ 

কবি জগজ্জীবনের কাব্যের মুদ্রণ ও প্রকাশ সম্প্রতি হলেও গবেষক ও সাহিত্যের 

এঁত্িহাসিকগণের কাছে তার পরিচয় একেবারে অজ্ঞাত ছিলো না। কবি কি দেব- 
চরিত্র শিব বা মনসা বা নর-চরিত্র লক্ষমীন্দরের রূপ অস্কনে এক ধরণের মানসিক 
বিকৃতির পরিচয় দিয়েছেন যা 'অনেক ক্ষেত্র গ্রাম্য স্থলতাঁকে প্রকট করেছে। কিন্তু 
এ-সত্বেও কবি যে বিভিন্ন শাস্ব ও ঞুপদী সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যে পণ্ডিত ছিলেন তাঁর 
পরিচয তার রচন' থেকে বৃঝে নিতে অন্থবিধা হয় না। মঙ্গলকাবোর সাধারণ 
ধারা অন্রণে এতেও দেব ও বাণিয়৷ ছুটি খণ্ড পাওয়া যায়। এই ছুই খণ্ডে কণি 
অনেক নতুন নতুন ধিষষের অবতারণা! করেছেন । যেমন, মনল ধর্মের স্ত্রী ও কন্যা, 
পরের জন্মে ধর্মপুত্র শিবের স্ত্রী নান পরিবর্তন করে গৌরী এবং এই জন্মেই শিবের 
মনোবিকার থেকে বিষহরি ঘনসার জন্ম । নর খণ্ডে লক্ষ্মীন্দরের কামবিকারগ্রস্ত হয়ে 
মাতুলানীর 'মালঙ্গলিপ্প। কোন কোন ক্ষেত্রে কচি ও শালীনতার মাত্রাকে অতিক্রম করে 
গিষেছে । তবু মধ্যযুগের মানপিকতার প্রেক্ষাপটে এগুলিকে ক্ষমা করে নিলে কণ্রি 
ছন্দ-অলঙ্কার ও শব্দ প্রয়োগের প্রশংদা করতে অনুবিধ। হস না। অবশ্ঠ উবরবর্গের 
বাক ও 'ভাষারীতির প্রভাপ কবি এক্ষেবারে অস্বীকার করতে পারেন নি। কোন 
কোন পমালোচক কবিকে তন্ত্রহ্তাসী বলে মানে করেন । 
৫১. শুন্যপুরণ ঃ মোট!সুটি ভাবে তিনটি পুথির পঠ সংগ্রহ করে শ্িকোধ। 
প্রণেতা নখেন্্রনাথ বহু ১৩১৩ বঙ্গাবে বঙ্গীয় সাহিতা পরিপদ" থেকে শ্যাএহাণ' লামে 
একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন । এই নামকরণ সম্পাদকের নিজের,কারণ কোন পুখিরই 
না৭-পূ্গাটি পাওয়। যায় শি। যেটুকু ভিণিতা পাওয়া গেছে তাতে 'এই স্ক ব্ামাই 
পণ্ডিতের বঠিত বলে মনে করা হয়। পণ্িহগণ এর রচনাকাল সম্বন্ধে যে পংস্পর 
বিরোধ) মতামত দিযেছেন তাতে একে অআয়েদন থেকে অগ্লাদশ শতান্ধীর ঘধো থে 
কোন প্মযে রচিত বলে যনে হতে পারে । 

'শুন/পুরাণ” বিশেষভাবে ধর্মপুজাপদ্ধতি | গ্রন্থখানির ৫১টি অধ্যায়ের মধ্যে প্রথম 
পাচটি স্থষ্টিতত্ব সম্বন্ধীয় এবং এই সকল ্থট্টত্ত্ব বর্ণনায় মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব 
লক্ষ্য করা যায়। ধাকি সব কষটি অধ্যায়ই খিভিন্ন এবং বিচিত্র রকমের ধর্মপূজার 
পদ্ধতি বিশ্লেষণে পূর্ণ ৮ [বাকী অংশ “নিরগ্রনের কুম্মা'র সাহায্যে লেখ ]। 

৫২. সৈয়দ সুলতান £ সপ্তদশ শতকের ধৈষ্ণব ভাবাপন্ন যৃপলমান কবিগণের 
মধ্যে যিনি বেশ কিছু উত্কুষ্ট বৈষুৰ পদ রচনা করে স্থপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন তাদের 
মধ্যে পৈয়দ সুলতান অন্যতম । ইনি “জ্ঞান চৈভিশা” ও হরিবংশের অনুকরণে “নবী 
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বংশ” রচনা করেন। 'নবী বংশ” এ'র শ্রেষ্ঠ রচনা এবং রচনাকাল ১৬৫২ খ্রীস্টাব্ের 
কাছাকাছি পময়ে। কবি শাহ হোসেনের শিষ্ব ছিলেন এরং শিক্ষক হিসেবে 
পেয়েছিলেন শাহা মহম্মদকে [ুক্ত শাহা হোছেন শিরেতে কত দিল”. তবে 
শাহা মোহম্মদ সমুদ্রের তুল/একে একে মোঝে যত শিখাইলা আমূল ॥* ]। 

কবি পৈয়দ হিন্দু-মুললমানে পমদর্শাী ছিলেন । ব্র্ধা-বিস্ত শিবকেও তিনি নবী 
বলে মেনেছেন। হ্রার স্থদী মতবাদ ও যে[গপাধনার সঙ্গে আধ্যাত্মিক আহি যুক্ত 
হয়ে তাকে যথার্থ কবিতে পরিণত করেছে। সহান্থভূতি ও ভাবাবেগের যথার্থ ফুর্তি 
ঘটেছে তার রচিত ধৈষ্বপদাবলীতে : 

“একবারে অন্থপাম নিশি দিশি এক ঠাম 
লক্ষিারে লক্ষণ ন-যাএ। 
কিবা] রাত্র দিবা দিন নহে বূপ ভিন্নাভিন্ 
এ চান্দ-স্থকুজ নহে তার + 

৩. “কবিরঞগ্ন? ব। “ছোট বিষ্ভাপতি” £ ব্ধমান জেলার শীথণ্ড বা বৈদ্যখ গ- এ 
চৈতন্য ভাবাদর্শের যে বাতাবরণ স্থ্র হয়েছিলো! তার নাক ছিলেন মূকুন্দ-নরহরি ও 
রধুণশ্দন | এই রথুনন্দনের শিষ্য রারশেখর, যিশি “কবিরঞ্জন? বা "ছোট পিগ্াপতি? 
কপ পরিচিত । ইনি সপ্তৰশ শতাব্বীতে বৈঞ্চন পদ রচনা করে বিশেষ খ্যাতিলাভ 
করেন। বাঙলাদেশে বাঙলায় বিহ্ঠাপতি ভণিতায় যে সব পদ পাওয়! গেছে তা 
এই রাখশেখর কবিবঞ্নের | ইঠি বিদ্ভাপতির ভাব, রপনিক্রিতি এমনভাবে অন্থসরণ 
করেছিলেন যে এক-সমযে মনে করা গিখেছিলো “মৈখিলী কোকিল" বিদ্াপতি বুঝি 
বাউলাতেও পণ রচন| করেছেন । এছাড়' ব্রধুলিতে ইনি বিগ্যাপতি ভণিতা দিয়ে 
কিছু পদ রচন। করেছিলেন, সেগুলিও মিখিলার বিছ্যাপতির 'ভণিতান্ন চালান হয়ে 
শিয়েছে । এই শব গণ্ডগোল দেখেই সাহিত্যের ইতিহাসকার স্বভাবতই মন্তব্য 
করেছেন £ “পত্যকথ| খলিতে কি, রায়শেখর, কবিশেখর, কবিরঞ্তন ও বিগ্ভাপতির 
পদের গ্রস্থিমোচন খুব একটা সহজ ব্যাপার নহে এবং এ-বিষয়ে চূড়ান্ত রায়? দেওয়াও 
সম্ভব শয়। কারণ মিখিলার বিছ্যাপতি “কবিরগ্রন' ভণিতায় পদ লিখিতেন তাহা 
বৈষ্চব সাহিত্যিক মহলে এক প্রকার স্থির হইয়াছে । আবার রঘুনন্দন-শিত্ত কবিরঞ্জনও 
বিদ্াপতি নামে অভিহিত হইতেন এবং মিখিলার খিগ্ভাপতির আদর্শে পদ 
লিখিতেন । স্থতরাং বিদ্যাপতির পরের সঙ্গে কবিশেখর রায়শেখর ও কবিরঞ্চন 
বিদ্যাপতির পদেব গোলমাল হইয়। যাওয়াই সম্ভব ।” এ সব দৃষ্টেই মনে করতে পারি 
যে এই কবিরঞ্ুনের কাৰ্য-প্রতিভা বিশেষত্বের দাবী করতে পারে না বলেই ইনি 
বড় নামের খুঁটোতে কাল-পারের নাও বেঁধেছিলেন। যাই হোক, কবিরঞ্চনের 
ভণিতায় “পদ কল্প তরু”তে কিছু পদ্‌ পংকলিত হয়েছিলো । 
৫৪. «পদ্দকল্পতরু? £ অষ্টাদশ শতাব্দে পৌছে বৈষ্ণব পদাবলী রচনায় শাটার 
টান ধরলো । কিন্তু এই ভাব-দৈন্যের অন্ধকারে আশার সবচেয়ে তীব্র আলে। পড়েছিলো 
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পদ-সংকলন গ্রস্থনের দিক থেকে । এই ষুগেই অনেকগুলি বড় বড় 'পদসংগ্রহ' গ্রন্থ 
সংকলিত হয়ে অসংখ্য বৈষ্গব-পদ ও পদকর্তার পরিচয় অবধারিত অবলোপের হাত 
থেকে রক্ষা পেয়ে যায়। টৈষ্ণব মহাজনের! অশক্ত প্রতিভ| নিয়ে নতুন পদ হ্থষ্টির অপম 
প্রতিযোগিতায় ন৷ অবতীর্ণ হয়ে পদ সংরক্ষণের যে কর্তব্য তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন তাতে 
তাদের দুরদৃষ্টির প্রশংসা না করে পারা যায় না। এবং এই কাজে এক উল্লেখযোগ্য 
দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন 'নৈষ্ৰদাল” উপাধিক গোকুলানন্দ সেন। ইনি মুণিদাবাদ 
জেলার টেঞা-বৈ্পুর গ্রামে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি 
স্বগ্রাম নিবাসী "দ্বিজ হরিদাসে*র বংশধর জনৈক রাধামোহনের শিশ্ত ছিলেন । এই 
সংকলনে ১৪* জন কবির রচিত তিন হাজারেরও বেশি পদ সংগৃহীত হয়েছে। 
চারটি শাখা এবং প্রত্যেক শাখা আবার কয়েকটি পল্লব বা অধ্যায়ে বিভক্ত । কবি 
বৈষ্বীয় সংযম রক্ষা করে নিজের মাত্র গোটা বিশেক পদ এতে গ্রহণ করেছেন। 

পদকল্পতক বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ সংকলন গ্রন্থ একথা বললে খুব 
বেশি ভুল হয় না । সংগ্রাহক নিজে একজন কুশল ক্বীর্তন গায়ক হয়েই বোধ হয় বুঝতে 
পেরেছিলেন কিভাবে পন সংকলন কর উচিত। তাই নিদস্ব টাকা-টিপ্লনী যোগ না 
করে নৈষ্জন রপশাস্্ের প্রবেশক ক্লোকের যে ক্রম তৈরি করেছেন শাতে এ পরবতী 
কীর্তনীয়া ও সাহিত্য রসান্বাদনকারীর কাছে গিশেম উপাদেয় বপে মান্য হয্নেছে। 
অনেকে টিকে বৈষ্ণব রসশাস্ত্ের একটি উজ্জল উপক্রমণিকা হিলেবে গ্রহণ করে 
বলেছেন £ £101)15 ৮0110 0910 09 510 (0 0০ 01)0 17705 101)195017050559 2170 
9১10015116+ 2116170195% 01 ৬915172%9 ]1,5110১ 


৫৫. “অন্পপামঙগল" £ এই কাব্যের রচয়িতা মধাপুগের অন্তিম প্রহরের বড় কি 
রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়। নিশাবপানের লঞ্চণ যেমন উজ্জ্রনওম শুকতারায় প্রকট, 
দিনশেষের ছুতি যেমন সধ্ধ্যাতারক!র মাধমে বিশ্বে ছড়িরে পড়ে, ঠিক তেমনি মধ্য- 
যুগের বাঙল! সাহিত্যের ভালোমন্দ শেষ হরেছে ভারতচন্দ্ের কাব্য-জে/ভিকে মাশ্রস 
করে। “চৌরপঞ্চাশৎ' 'ভারতচন্দ্রের রচনা কিন। সেই বিতর্ককে প্রশ্রয় না দিলে তাঁর 
প্লচনার তালিকা হচ্ছে £ ১। অন্নদামক্ল. ২। রপমগ্তরী, ৩। সত্যপীরের ব্রতকখ! £ ২টি, 
৪1 চণ্ডীনাটক এবং ৫1 নাগাগ্ুক সহ নানা কবিতা । এর মধ্যে প্রধানত 
'অন্নদামক্গল” কাব্যকে অবলম্বন করেই ভারতন্দ্রের প্রতিভার শক্তিকে বিচার করা হয়ে 
থাকে। বহু আলোচিত এ “অন্্দামঙ্গল' তিনটি খণ্ডে সম্পূঃ ক। অন্নদামঙ্গল বা 
“অনপুর্ণামক্ষল+ ) খ। কালিকামক্গল বা বি্যান্ন্দরের কথ। এবং গ্নী। মানপিংহ 
পালা। এই তিনটি খণ্ড সবদিক থেকেই তিনটি পৃথক চাণ্য হলেও কুবি যেমন ভাবে 
মূল 'অন্গদামক্ষল” বা 'অন্নপূর্ণামঙ্গলে'র কাহিনীর সঙ্গে সম্পর্কহীন বিগ্ান্ন্দরের গল্পটিকে 
জড়িয়ে দিয়েছেন তেমনি আট দিনে বিভক্ত পালায় অন্নদ1 ও বিগ্ার কাহিনীর সঙ্গে 
মানসিংহের পালা ক্রমান্বয়ে একত্রে গীত হলেও বিষয়বন্থর দিক থেকে এটি স্বতন্ত্র কাব্য । 
'থাপি & তিন খণ্ডকে একত্র ধরেই ভারতচন্ত্রের প্রতিভার বিচার করা দরকার । 
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১৭১২ খ্রীষ্টাব্দের ২ মাঘ বদ্ধঘাণ জেলার মন্তর্গত ভূরস্থট বা ভূরিশ্রেঠ পরগণার 
অন্তর্গত পাতুয়া বা পেড়ো [বতমানে এই গ্রাম হাওড়া জেলায় অবস্থিত] 
গ্রামে ভার তচন্দ্ের জন্ম হয়। তার পিতার নাষ নবেক্দ্রনারাযণ | বদ্মান-রাজের সঙ্গে 
বিবাদের কারণে তারা রাজা হারিয়ে হতদরিপ হয়ে পছেন। 'ভারতসন্দ্রের জীবন 
বিচিতত অভিজ্ঞতায় পূর্ব। অর্থকরী ফার্পীর বদলে সংস্কৃত শিখে ও অল্প ব সে বিবাহ 
করে অভিভাবকদের বিরাগভাজন হও], কারাবাপ, সন্ন্যাপ-জীবন যাপন, ভালোভাবে 
কার্পী শিক্ষা, জীবিকার সন্ধানে বহুবিধ উপায় অন্থুন্ধান, শেষে কৃষ্ণচন্দ্র রাজার সভাকবি, 
যূলাজোড়ে রাজ-আশ্রয় প্রাপ্তি, সেখানেও শক্রলাভ তর জীবনের ঝুলিকে নানা 
'গভিজ্ঞতায় পুর্ণ করেছে । জীবনের এই উান-পতন কিন্তু তার সাহিত্য-চর্ঠাকে ব্যহত 
করতে পারে নি। ১৭৩৭-৩৮ খ্রীপ্টাব্দের মধ্যে সত্যপীরের দুটি ব্রতকখ। দেবানন্দ এুরে 
বাপকালে রচিত হয়। পরে ১৭৫৩ খ্রীপ্টাব্জে তার বিখ্যাভ “অন্নদামঙ্গল” কাব্যটি লেখা 
হয় কৃষ্ণ)ভ্ের রাজসভায়। “রপমঞ্জরী” এবং নানা কবিতারও এগানেই স্থষ্ট। 'নাগা্্ক' 
ও অসমগু “চণ্ডী” নাটক মূলাজোডে লিখেছিলেন । তার তিনটি পুত্র। ১৭৬০ রীস্টাব্ধে 
তার মৃত্যু হয়। 

আগেই বলা হয়েছে ১৭৫৩ খ্রীন্টাব্ধে কৃষ্ণনগরের অধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র 
সভা৭ তারই নির্দেশে “অন্রদাথঙ্গল কাব্য রচিত হয়। এতে যোট ছয়টি কাহিনী 
আছেঃ ১। শিবপাধতীর উপাখ্যান, ২। ব্যাপ-বৃত্তান্ত। এই ছুটির কাহিনীর 
উপাদান পুরাণ থেকে সংগৃগীত। ৩। হরিহোডের উপাখ্যান, ৪। ভবাশন্দের 
উপাখ্যান-_-এ-ছুটির কাহিনীতে মৌলিকতা আছে এবং এর দ্বিতীয়টর বিষম হলে! তার 
'আশ্রদাতার পুরবপুকুষের অন্নদাক্কপাপ্রাপ্তি । এ প্রনঙ্গে উল্লেখযোগা যে ভারহচন্দর 
ছাঁডা আর কোন “ঙ্গন-কবিই ভাব সামনে উপস্থিত জীবন্ত মান্াকে দৈবীক্কণা লাভ 
ও অবতারত্বের সঙ্গে এভাবে যুক্ত কবেদেন নি মহারাজ কষ্কটন্দ্র 'ভবাননের বংশধর 
আর ভণানন্দ স্বর্ণের দেবতা নলকুবেরের আতার, "অতএব কুষ্চন্ছ হলেন দেব-মধচার 
বশে মানুষ ]। ৫ বিদ্যান্'দরের কাহিনী, যা সমগ্র কাবোর একটি অলংলগ 

ংশ॥ এয্ল কাহিনীর সঙ্গে খাপ খা না, এবন কি এ দেবীও ভিন__মননশূর্ণা নয 
কালিকা। এরপর, ৬। মানপিংহ পালা । যশোরাধিপতি শ্রতভাপাদিতোব সঙ্গে 
যোঘল পেনাপতি মানপিংহের যুদ্ধ ভঙ্বানন্দের মাননিংহকে সহায়তা দান 9 দিলীর 
বাদশাহের কাছ থেকে রাঙ্গা প্রাপ্তি ইত্যাদি এতিহাপিক-কাল্পনিক উপাদানে এই পালা 
রচিত। এই অংশ বিভাগ থেকে দেখা যাচ্ছে £ “ইহার প্রথম খণ্ডে দেবতা, দ্বিতীয় 
খণ্ডে মান্ষষ এবং তৃতীয্ন খণ্ডে অতীত ইতিহাস প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ইহার তৃতীয় 
ধও ব! মান[ক্হ কাব্য রচনায় ভারতচন্ত্রের প্রতিভার একট1 নতুন দিকের সঙ্গে পরিচন 
লাভ করা যায়। কিন্তু তা সত্বেও অন্নদামঙ্গল বলতে যে প্রথম খণ্ড বা অন্রপূর্ণামস্কলকে 
বোঝায় এখানে তার সাহিত্যমূল্য সম্থন্ধেই কিছু আলোচন] কর! হবে। 

অন্নদামঙ্গল চণীমঙ্গলের অনুদরণেই রচিত হয়েছে, চণ্ডীর সঙ্গে অন্নদার সম্পর্ক দূরতর 
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নগন। এইভাবে মঙ্গলকাব্যের আধারেই তিনি নতুন মঙ্গল রচনার চেই্টা করেছেন_-এ 
দিক থেকে আয়োজনের কোন ত্রুটি নেই। আসলে দৃষ্টিভঙ্গী এবং 5:1৩-এর পার্থক্যই 
তাকে মঙ্গলকাব্য ধারায় এক পৃথক আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। মাত্র আ'টচল্লিশ 
বছরের জীবনে তিনি যে হলাহল পান করেছিলেন তাকে তিনি গতানুগতিক রচনা- 
প্রক্রিয়ার আধারে ভরে সমাজকে ফিরিয়ে দিতে দ্বিধা করেন শি। “ভারতচন্দ্রের মতো! 
উচ্চনিক্ষিত, তত্বঙ্জ এবং বন্তদর্শশ পণ্ডিত ও প্রতিভাবান কবিকে [এবং কতকটা 
আত্মন্তরী বলে নিজ্জের গ্রণবিষয়ে সচেতন £ “পডিয়াছি ঘেইমত লিখিবারে পারি, | 
কিন্ত সে সকল লোকে বুঝিবারে 'ভারি ॥' ] ধনাঢ্য স্যক্তিদের আশ্রয় বারে বারে ভিক্ষা 
করে. অর্থান্ুকৃল্য লাভ করে, কপার ছিখারী হয়ে খোপামুদে মোসাহেবের জীবন 
কাটাতে হয়েছে । এর যন্ত্রণাবোধ তাকে অন্তরে বিদ্ধ করেছে এবং তার কাব্যকে তিক্ত 
ও ৰক্র করে, তুনেছে।” অঅন্্দামঙ্ষলে এই তিক্ততা বিচিত্র ভঙ্গীতে, বিচিত্র ভাষায় 
এসং বিচিত্র উপকরণ ও উপলক্ষে নানাভাবে ঝবে পড়েছে । 
৫৬ জ্ঞানদাস 2 কেবল ষোড়শ শতাব্দীতে নম্বঃ সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্যের মধ্যে 
জ্'নদাস নামধেয় এক পদকর্তা মহত্তর প্রতিভার অধিকার নিয়ে বঙ্গ কাব্য-সংসার 
আলোকিত করে বাস করছেন । কিন্তু এই জ্ঞানদাসের পরিচন্্ প্রপঙ্গে যে অল্প. কিছু 
হথ্য সংগৃহীত হয়েছে, তা৷ হচ্ছে £ বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার কীদড়া গ্রামে 
আছুমানিক ১৫৩০ গ্রীপ্টান্দে এক ব্রাক্ষণ বংশে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি শিত্যানন্দ 
শাখাভুক্ত এবং তৎপত্বী জাঙ্্বাদেবীর শিশ্ত । খেতুরীর উত্পবে একে উপস্থিত দেখে 
মনে হয় ইনি গোবিন্দনাস-বলরামদাসের সমসাময়িক । 

প্রায় সমস্ত সমালোচকই জ্ঞানদাসের কবিপ্রতিভার ভূয়পী প্রশংসা করেছেন । 
কেউ পলেছেন তিনি মাম্মগত ভাবগীতোচ্ছ্োসময় লিরিক [1:11০]কবি । কারোর মতে 
হইনি ছিলেন “রোমান্টিক কবি” । রবীন্দ্রনাথ তার “গোনার তরী” কান্যগ্রন্থের “বৈষ্ণব 
কবিতা"য় যে প্রশ্ন করেছিলেন [ "হেরি কাহার নয়ান / রাধিকার অশ্রু আখি পড়েছিল 
মনে ?,... ইত্যাদি ] ত। ছি'লা কণির প্রশ্ন -সমালোচকের নয়। অতএব জ্ঞানদাসের 
ঘে কবিত্ব, তা নিষ্ঠাবান বৈষ্কণ ভক্ত-কবিরই ধর্মীম্ন বাতাবরণে রচিত। তার বাইরে, 
নেদিনের পট ভুমিকায়, তিনি নিশ্চখই শূন্ত-শুষ্ক, করিত্বহীন । এবং তা যদি সত্যই না 
হতো, ভবে আপন অন্তরের উদ্বেগ আবেগের বেদনাময় উচ্ছ্বাপে “তরুণ গরুড়পম মহ» 
গর ক্ষুধার তিনি বৈষ্ণা অথণ অন্য'যে কোনে। ধর্মশিরপেক্ষ সাহিত্যবন্ত শিখে অভিনব 
কিছু স্থষ্ট করে কেলতেন। কিন্তু ত| শন্তর হয় নি_-হযা সন্ভবও ছিলো না। 
তাই জ্ঞনদান করি ছিলেন এবং বৈষ্কণ কৰি । ভিশি বাংলা এবং ব্রজণুলি__এই ছুটি 
ভাষাতেই পদ রটনা করেছেন । 

জ্গানদান যথার্থ কধি হযে উঠেছেন তখনই, যখন একান্ত সহজ, অনতিমাজিত বা 
রাখালী স্থুর যুক্ত বাংলায় পদ রচন। করছেন । এখ|নে তিনি শব্খের জাল ফেলে ফেলে 
সার কবি-স্বদয়ের উপাশ্তকে ধরবার চেষ্টা করেছেন । কিন্তু সে «কবল পালিয়ে বেড়ায়, 
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দৃষ্টি এড়ায়, ডাক দিয়ে যায় ইঙ্িতে' | কি এক লঙ্গীতের স্বর যেন আকুল করে তোলে 
তার হ্বায়কে, -পুণিমায় ফুলে ওঠা সমুত্রের মতো আথাল-পাথাল করতে থাকে তার 
আবেগ, অ-দেখ। মুরলী বাদকের দর্শন পেতে। ভ'বের তন্মগ্নতায় ভাষা-ব্যবহারের 
বাধ ভেঙে যায়, বাংল! বা! ব্রজবুলি কিছুই তার বশে থাকে না। সব একাকার 
হয়ে যায়। 

পূর্বরাগ এবং অনুরাগ-_-বিশেষত রূপান্ুরাগ ও আক্ষেপাঙ্গরাগের কবিতায় জ্ঞানদাস 
পিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন । মনে হয় চৈতন্যলীল! মাধুরী উপভোগ করতে ন। পারা 
এবং ছ্বাপর-বুন্দাবনের রাধা-কুষ্ণ প্রেম-যমুনায় অবগাহন করার অসম্ভাব্যতাকে কবি 
আবেগের কল্পলোকে উপভোগ করতে চেয়েছেন বা করেছেন,-ফলে তা তার অমর 
পদগুলির বাণী হয়ে ঝরে পড়েছে । এখানে একটি ভাব-সম্মিলনের পদ উদ্ধৃত করা 
যাচ্ছে £ “ওহে নাথ কিদিব তোমারে ॥ঞ্॥|/কি দ্িবকিদিব করিমনে করি 
আমি । | থে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি ॥ | তুমি যে আমার নাথ আমি যে 
তোমার । | তোমার তোমাকে দিব কি যাবে আমার ॥ | যতেক বাসন। মোর তুমি তার 
নিধি । /তোমা হেন প্রাপনাথ মোরে দিল বিধি ॥”..*এর স্বাভাবিক সৌন্দর্য এবং 
আস্তরিক যাধুর্ধ সকলকেই আকর্ষণ করবে। 

অনেকে জ্ঞানদাসকে কি চণ্ীদাশের সর্ষে তুলন। করে থাকেন । যথার্থ বিচারে, 
রূপশির্মাণ বা ভাবের বিশিষ্টতার দিক থেকে উভয়ের মধো মিল আছে! এজন্যে 
জ্ঞানদাসকে চণ্ীদাসের শিষ্ক বললে অন্যায় হবে না। 
৫৭. লোচনদাস ! “চৈতন্যামগল? £ ক্রমানুসারে তৃতীয় হলেও বিষয়ের অভিনবত্তে 
ও মধাদায় লোচনদাঁস লিখিত “চৈতন্তমঙ্গল” নামক চৈতন্যজীবনীখানি ঠতন্তচরিত 
সাহিত্যে একটি বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে ! পিতা কমলাকর দাল এবং মাতা 
সদানন্দীর একমাত্র সন্তান লোচনের বাপভূমি ছিলো বর্ধমান জেলার কোগ্রাম-এ। 
অভিজাত খৈছ বংশের সব্ধেন নীলমণি হওয়ায় মাতৃ ও পিতৃকুল উভয়তই প্রচুঃ আদর 
পেয়ে কবি প্রাঘ গোলায় গিয়েছিলেন । শেষে মাতামহ পুরুষোত্তম মারিয়া ধরিয়া: 
লোচনদাসকে অক্ষর-জ্ঞান দান করেন। চৈতন্তদেবের বিশিষ্ট ভক্ত পরিকর শ্রীথ্ 
নিবাপী নরহরি সরকার ছিলেন কবির গুরু । তারই নির্দেশে লোচন তার কাব্য 
রচনা করেন । 

লোচনের কাব্য ছিলো জনতাপেব্য । তাই তার কাব্যে রয়েছে পাচালীর 
ঢ৪, গায়েনের সবিধা মতো বহুল স্থরনিরশে ও মঞ্গলকাব্যের অন্যান্য বিশিষ্টতা। 
এদিক থেকে জয়ানন্দের সঙ্গে তার কিছুটা মিল থাকলেও তিনি কবিত্বশুন্ত বা হীন- 
প্রতিভা ছিলেন নাঁ। এ ছাড়াও লোচন তার কাব্যে কিছু কিছু নতুন তথ্য পরিবেষণের 
চেষ্টা করেছেন, এং তা এসেছে মুরারি গুপ্তের কড়চাকে অন্নরণ করার ফলে। কিন্তু 
যে জীবনবোধ এবং নব নব উন্মেষশোলিনী বুদ্ধির বলে তথ্যকে কবিতা-রসেন সরোবরে 
হাদয়লোভন কাব্য-সরসিজ করে ফোটানে। যার, লোচনের তা ছিলে না । লোচন 


চৈতন্যভাগবত ৭৯ প্রাচীন মুগ 


তার গুরুদেব প্রবত্তিত গৌরনাগরী" ভাবের প্রগারকারী হিপেবে তার কাব্যে যে রস ও 
ভাবের উদ্বোধন ঘটাতে চেয়েছেন, তাতে তিনি একান্তভাবে সার্থক হয়েছেন । এবং 
তা বৈষ্ণব তাত্বিকদের মতের অন্থকৃল হওয়ায় প্রদারের যেমন শ্থযোগ পেযেছে, তেমশি 
তার গ্রন্থ একটি স্থললিত জীবনী-কাব্য হিসেবে অসংখ্য ভক্তের আস্বাদন-সৌভাগ্যও 
লাভ করেছে। 

লোচনের “5তন্যমঙ্গল” মোটামুটি ভাবে ১৫৬ থেকে ১৫৬৫ খ্রীস্টাব্বের মধ্যে রচিত 
বলে ধরা হয়। এতে মোট চারটি খণ্ড । স্ুত্র-আদি-মধ্য ও অন্ত্য । এর মধ্যে স্ত্র 
অংশে মক্ষলকাব্যের মতো গণেশ বন্দন। থেকে ম্বর্ণের কাহিনী এবং ঠ6তন্তদেবের অবতার 
গ্রহণের কারণ বধিত হয়েছে । পরের আদি খণ্ডে চৈতন্যদেবের জন্ম থেকে গয়ায় 
পিতৃ-পিও দান করে ঘরে ফেরা পর্যন্ত; পরে মধ্য খণ্ডে চৈন্হ্যদেবের নবদ্বীপ ও নীলাচল 
লীল। বণিত হয়েছে । সবশেষে অন্ত্যলীলায় দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ থেকে আরম্ভ করে 
চৈতন্যদেবের অলৌকিক ভাবে [ জগন্নাথ দেহের সঙ্গে মিলন ] তিরোঁধানের মধ্যে ।দয়ে 
গ্রন্থ শেষ হয়েছে । 

লোচনের কাব্য পম্পর্কে এক মিশ্র প্রতিক্রিয়া ভক্ত ও সমালোচকদের মধ্যে দেখা 
যায়। কেউ বা তাকে বিশিষ্ট ও সহজ কবিত্ব প্রতিভার অধিকারী মনে করেন ॥ 
আবার কেউ বা তাকে 'গৌরনাগরী" ভাব ব্যাখ্যাতা রূপে অসংযত আদিরসের পরিবেষক 
হিপেবে নিন্দে করেন । এই উভয় মন্তব্যেই কিছু সত্য আছে । আনলে, যেখানে 
কবি তার গুরুদেবের [নরহরি সরঞ্দার] এগৌরনাগরী' ভাব চৈহন্াদেবের 
জীবনের ওপর আরোপ করেছেন সেখানেই কধিকে পাঠকদের পাতে চুল ও 
নিলনজ্জ আদিরপ বেটে দিতে হয়েছে । আর যেখানে তিনি নিজস্ব ভাব-কল্পনার 
রাজো আপন খেয়ালে বিচরণ করেছেন সেখানেই ্বভা কবির মতই হৃদয়গ্রাহী 
হয়ে উঠেছেন। কবি করুণরসের বর্ণশাতে৪ বিশেষ পারদশী ছিলেন। এখাশে 
বিষ্ুপ্রিধার বিলাপ উদ্ধত হলো £ ছু'নয়নে বহে নীর ! ভিজিয়া হিয়ার চীর | বক্ষ 
বহিয়া পড়ে ধার। | চেতন পাইয়া চিতে | উঠে প্রন্ু আচম্বিতে | বিঝুরপ্রিয়। পুছে 
বারবার ॥ .. | কি কহিব মুই ছার / আমি তোমার সংসার | সন্ন্যাস করিবে মোর 
তবে । ] তোমার নিছনি লৈয়! | মরি যাৰ বিষ খাই | স্থখে তুমি বঞ্চ এই ঘরে ॥ 
৫৮. «চৈতন্যভাগবত? £ বাংলায় চৈতন্যদেবের মহান চরিত্র অবলম্বনে চরিতকাব্য 
রচনার শ্থত্রপাত করেন যিনি তার নাম বৃন্দাবন দাস। এই বৃন্দাবন দাস বৈষ্কবৃ-ভক্ত 
সমাজে 'ব্যালদেবের” মর্ধাদায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্বেও তীর প্রকৃত জীবন কাহিনী আমরা 
আজও জানি না। তিনি নিজেও তার গ্রন্থে আত্মকাহিনী বর্ণনা করেননি । এই 
মৌনতা তার জীবন সম্বন্ধে বু অলৌকিক গাল গল্পের স্ষ্টি করেছে। তবে সব বাদ 
দিয়ে এইটুকু নিশ্চিতভাবে জানা গেছে যে চৈতন্যদেবের প্রিপ্ন শিশ্ক শ্রীবাসের ভাই-ঝি 
'বুন্দাবনদাস নারায়ণীর নন্দন* এবং বলরামের অবতার নিতাই বা নিত্যানন্দের শিল্ত ! 
ইনি আপন গ্রন্থের মধ্যে অত্যন্ত দুঃখ করে বলেছেন যে তিনি চৈতন্যদেবের নবদ্ধবীপ- 


চৈতন্যন্ভাগবত ৮৬. সাহিত্যটক। 


লীলা শ্বচক্ষে দেখতে পান নি? নানাপ্রক্কার তথ্য প্রাণের দ্বারা এই বিষয়ে স্থির 
হযেছে যে, ১৫৪" শ্রীপ্টাব্খের কাছাকাছি সময়ে বৃন্দাবন তার গ্রন্থ 'চৈতন্যভাগবত” রচনা 
করেছিলেন । অতএব ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দের ২।৪ বছর এধার ওধারে বুন্দাবনের জন্ম হয়। 

আগেই বল হয়েছে, বুন্দাবনদাসের কাব্য চৈতন্তদেবের তিরোধানের অল্প কিছু 
পরেই রচিত হয়েছিলো । অধিকন্ত যে নিত্যানন্দ ছিলেন চৈতন্ের সবচেষে নিকট 
সঙ্গী তিনিই বুন্দাবনের শ্রদ্ধাভাজন গুরু । তাই প্রায় প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র থেকে বৃন্দাবন তার 
কারো উপাদান সংগ্রহ করতে পারার তার কাব্য বিশেষ তথ্যশিষ্ঠ ঠ হন্য জীবন- 
পরিচষের আকর গ্রন্থ হয়ে উঠতে পেরেছে । শ্বাভাবিক বৈষ্ণব-ভক্তি, একান্ত তথ্য- 
নিষ্ঠা, যুগপ্রভাব ও বগ্বদের তারুণ্য চৈতন্য ভাগবতকে স্থপাঠ্য কাব্যগ্রন্থ ও অপংখ্য 
সংবাদের উত্পক্ষেত্রে পরিণত করেছে । অধিকন্ত নিকট-দর্শনের ফলে ঠৈতন্যদেবের 
মানবগুণ, পাঞ্চভৌতিক স্বভাবগুলিগ তিনি বেশ মোটা রেখায় আকতে পেরেছেন __ 
যাতে আমরা চৈতন্থকে অবতার বলে স্বীকার করে নিয়েও মর্ত্য-মাটির দোষে-গুণে 
গডা মানুষ হিসেবে পেয়েছি । এরই সঙ্গে বুন্দাং আরও একটি মূল্যবান কাজ 
করেছেন তা হলো, ঠৈতন্য-জীবনের আগে পাছের যে নবদ্বীপের সমাজ-সংসারের 
ইতিহাস ও বাঙালীর স্বভাবের পুজ্থান্থপুঙ্খ বর্ণনা প্রদান । এই জন্যেই আমাদের 
আজকের যুক্তিনিষ্ঠ চেতনা তার কাছ থেকে প্রচুর সংবাদ সংগ্রহ করতে পেরেছে! 
এইখানেই “তন ভাগবতে'র সাফল্য । অর্থাৎ একদিকে নিষ্ঠাবান ভক্ত-বৈষ্ণব যেন 
তার কাব্য থেকে টচত্ন্যচরিভামূত পান করে পরিতৃপ্ত হতে পারে, ঠিঃ তেমনি 
যুক্তিবাদী এ্ীতিহাসিক ভার খণ অস্বীকার করতে পারে ন1। 


বৈষণবধর্ম ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সেদিন ধারা ছিলেন, বুন্দাবন তাদের অত্যন্ত ক 
ভাষায় আক্রমণ করেছেন, তার গ্রন্থে । অনেকে একে অবৈষ্ণবন্থলভ যৌবনের দস্ত বলে 
মন্তব্য করেছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় যুবক বলেই বৃন্দাবন নিজ ধর্মপংস্কারের 
প্রেরণায় চৈহন্যদেবকে অবতার বলে স্বীকার করেও বয়সোচিত যুক্তিজ্ঞনকে নষ্ট করতে 
পারেননি । দ্বিতীয়ত, দেদিন যে বিকুদ্ধত্ার মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মকে আপন 
প্রতিঠাভূমি খুজে নিতে হয়েছিলো তার বিরুদ্ধে যথার্থ পৌরুষের বিশেষ প্রযোজন 
ছিলো । কিন্তু একান্ত দুঃখের বিষয়, ঠতন্যদেব কাজীদলন ইত্যাদিতে সেই পৌরুষ 
দেখালেও পরবর্তীকালে তা৷ বেঞ্চবীয় বিনয় ও ভক্তিব্‌ যুক্তিহীন রগতারলে) ভেসে 
গেছে । একমাত্র বৃন্দানেই কঠোর মন্তব্যসহ সেই শৌকুত্ব-শক্তিকে কিছুটা প্রক!শিত 
হতে দেখি । তৃতীয়, বৃন্বাবনের জন্মকথ! নিয়ে যে কৌতুক ও কটুকা'টব্য সেদিনের 
সমাজে প্রচলিত ছিলো, তার অভিঘাতে সু এক স্বাভাবিক মনস্তাব্বিক বট তার চিহ্ন 
বুন্দাবনের কাব্যে ফুটে উঠেছে । যাই হোক, সমস্ত গুণ ও ভ্রুটিকে গ্রহণ-বর্ঈন করে 
আমরা পিঃনংশধে বাংলা চরিত-সাহিত্যে আদি এবং উল্লেখযোগ্য রচা] হিসাবে তার 
কাঁব্যকে সমাদর করতে পারি। 

বৃন্দাবন, মা নারারণী ও গুরু নিত্যানন্দের আশীবাদ, নির্দেশ, অনুপ্রেরণা এবং 


বিজয গু ৮১ গ্রাচীন যুগ 


সহযোগিতায় তাঁর কাব্য রচনা করেন। তার কাব্যের প্রাথমিক নাম ছিলো! 
£চ ভন্যমঙ্গল ৷ ঠচতন্যভাগবত তিন খণ্ড £ আদি, মধ্য, অন্ত্য-এ বিভক্ত । প্রথমে, 
জন্ম থেকে গয়। গমন, দ্ধিতীত্রে, সন্ত্যাস গ্রহণ এবং তৃতীয্ে, নীলাচল গমন ও সেখানকার 
কিছু কিছু ঘটন1 বর্ণনার পর যেন আকন্মিকভাবে গ্রন্থ শেষ হয়ে গেছে । বুন্দাবনের 
কাব্য সরল-সহজ, সুললিত ও পাচালীর উট লেখা । ফলে, এই কাবা ভক্র-সমাজে 
বিশেষ সমাদর লাভ করেছিলো । গভীর বেষ্ঞখীয় তত্বের ভার এতে নেই, তথ্য ও 
জীবনের সহজ বর্ণনায় তরতর করে কবির কাব্য এগিশে গেছে । এখানে আমরা তার 
কিছু পান করি) সে-দিনের সমাজের অবস্থা £ *এইমত অদ্বৈত বৈসেন নদীয়া । | 
ভক্তিযে।গ শৃন্ত লোক দেখি ছুঃখ পায় ॥ | সকল সংসার মন্ত ব্যবহার রগে । | কৃষ্ণ পুজ! 
কৃষ্ণ ভক্তি কেহো নাহি বাপে ॥ | নিরবধি নৃত্য-গীত-নাগ্ক-কোলাহল | | না শুনে কৃষ্ণের 
শাম পরম মঙ্গল ॥ "| ধন নষ্ট করে পুত্র কন্যার বিভায়ে ! এই সবে রত আর কিছু 
নাজানমে ॥? 
৫৯ বিজয় গুপ্ত 3 আদি মধ)বুগের মরঙ্গলকাব্য শাখায় বিজখ গ্রপ্ত অন্য তম 
এল্েেবযোগ্য নাম । অনেকে মনে করেন যে £ 'শ্রাটীল সাংলা সাহিত্যে হ্ম্পইট নন- 
ভাবিণপুক্ত মনপামঞ্গল কাব্যের কবিদিগের মধো বিজয় গুপ্ত-ই” প্রথম | পপ কবি তার 
কাপে ব আনম্মবরিচস দিয়েছেন ভাতে দেপা খাচ্ছে যে বাংলার বিখ্যাত সুলতান হুসেন 
পাছে শাপনক।লে মাঞ্রমানিক ১৪৯৪ খ্রীন্টাব্দে তার “মনপামঙ্গল? কাণ্য রচিত হয়েছে। 

গুপ কবির পূর্ববর্তী হত্রি দত্তের কানা দেবী মনপার মনংপুত না হওয়ায়, অধিকন্ত 
তা লুপ্ধ হরে যাওয়ায় তিনি মনসার স্বপ্ন।দেশে এই কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন । 
আধুনিক বরিশাল জেলার গৈলাফুরশ্রী গ্রামে কবির জন্ম হয়। তার পিতার নাম 
সনাতন এবং মাতার নাম রুল্সিণী। আজও গল! গ্রামে বিজয় গ্প্ত পুজিত মনসাদেবী 
বর্তমান ররেছে নলে প্রচার আছে । 

একণা স্বীকার করায় কোনো সংকোচ নেই যে প্রথম শ্রেণীর কনি-প্রতিভার 
অধিকারী পিজয় গুপ্ত নন। তবে যে লোক-কচি কবিকে জনপ্রিয় করে, কান্যকে 
প্রচার মুল্য 9 পর্বজনীনতা। দেয়, বিজয় গুপ্ঠের মধ্যে তা প্রচুর পরিমাণে ছিলো । 
যেমন £ দেবী মনসার প্রতি অকুঠ ভক্তি, মনসা ধারণার মূলে যে অন্-মার্ধ দেবতা 
তাকে অলেকিক দেবী-মহিমার প্রতিষ্ঠ। দান, কবির নিজের ব্যক্তিগত মনসা-সাধনা 
[ অনেকটা রামপ্রনাদের মতো একাধারে সাধক ও কবি ]ও সরল জনতাসেব্য তরল 
হাগ্তরপ-রসিকতা ঘ| অনেক পময় স্থুল ভাড়ামিতে পর্যনমিত হয়েছে ] বিজন্ন গুপ্তের 
কবি-খ্যাতিকে এক স্ুবিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রপারিত করেছে । এর সঙ্গে ছিলো সহজ ভাষা, 
অত্যন্ত পরিচিত ও জীপন-ঘে'ষা উপমালঙ্কারের প্রয়েগ এবৎ মানুষের স্বখ-্দুঃখ-হাসি- 
কান্নার প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি । 

আধুনিককালে সার্থক সাহিত্য-কীতির লক্ষণ নিরূপণ করতে গিয়ে বঙ্কিনচন্ত্র সর্ব- 
ব্যাপক অভিজ্ঞতা ও গভীর সহানুভূতির উল্লেখ করেছেন-_সেই ছুটিই বিজয় গুপ্তের 


টীকা-৬ 
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মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ছিলো । ফলে, মনসার ক্রুর এবং অকারণ সন্ত্রাস-স্থষ্টি, সর্বনাশ 
বর্ষণে দ্বিধাহীন* স্বভাবের পেছণে ব্যর্থ নাদীত্ব, বিফল প্রেম, অসার্থক মাতৃত্ব, দেব- 
সমাঙ্গের ধিক।র-এর মনস্তাত্বিক কারণটিকে তিনি ষেন বুঝতে পেরেছিলেন । এমন . 
সার্থক ও ক্রমবিকশিত মনসা-চরিত্র বাংল। মনসা-কাব্যে দ্বিতীয় রহিত। 

প্রথমে মনসার দুঃখময় জীবন-চিজ। রচনায় গুপ্ত কবি £ মাতা! নাই, ভ্রাতা নাই- 
একমাত্র বাপ । /তোমার চণ্তীর শরীরে কিঞ্চিৎ নাই ভাপ ॥.../ম] নাই, ভাই নাই-মনে 
বড় তাপ। 1 তোমার ক্রোধ দেখিয়৷ লুকাইয়া থুইল বাপ / সৎমায়ের নিদারুণ রোষে 
ও হিংসায় জীননের প্রথম লগ্নেই মনসার জীবন বিষময় হয়ে উঠলে!। এর পর তার 
বিয়ে হয়েছে শুদ্ধ যৌবন, অপগত পৌরুষ এক খধির সঙ্গে । বিয়ের রাতেই এই মুনিও 
তাকে ছেড়ে গেলেন £ “করিয়া অনেক আশ | বিয়া দ্বিল তোমার পাপ ত্রিদিব ঈশ্বর 
মোর বাপ | পূর্জন্মে করিলাম পাপ / তে কারণে এত তাপ । প্রভু মোরে ছাড়িয়া যা? 
বনে। 
এই বঞ্চনাই মনন্তত্বের স্বাভাবিক নিয়মে মনপার বিষপুণিত দুনযন*কে উদ্যত করেছে, 
যা, সমগ্র মনপামঙ্গল কাব্যের অন্তর্গত মাতার শ্েহ, পিতার আলিঙ্গন, পত্বীর 
প্রেমাকুতিকে ছিঈভিন্ন করে দিতে চেয়েছে । অপর পক্ষে শিব অত্যন্ত হাস্তকর ও 
কামাতুর চরিত্র। এইখানে কবিও প্রাম্যতা দোষ ছুষ্ট। 

কবি হিসেবে বিজয় গুপ্ পূর্বন্ছবী হরি দন্তের যে নিন্দা করেছেন তার মধো 
কাব্যা্গিক সম্বন্ধ কটাক্ষ অন্য তম । কলে, বিজন গুপ্রে সুষ্ঠু কাব্যণ্হে নির্যাণ আমরা 
ত্বাভবিক ভাণেই আশা করবো॥ কবি এবিষয়ে আমাদের সন্তুষ্ট করতে পেরেছেন | 
বিশেষ করে উপমা ব/বহারে তিনি এমন সাবলীল ও জীবনধমী বিষয় নিাচন করেছেন 
যা সে যুদ্ধে প্রান দুর্লভ ছিলো | যেখন £ জনম দুঃগিনী আমি ছুঃখে গেল কাল।1 
যেই ডাল ধরি আমি ভাঙ্গে সেই ডাল ॥ | শীতল ভাবিয়া যদি পাষাণ লই কোলে ॥| 
পাষাণ মাগুন হয় যোর কর্মকলে ॥১ | 

অবশ্য এই কাব্য স্থঘমার কথ! তেমন বড গলায় বলার ঘতে! কিইু নয়) এক, তখন 
সে সময়ও আসেনি, তধুও বিওয্ গুপ্ত পার ও লাচাড়ী ছন্দের বাইরে স্বরবুন্ত বা ছড়ার 
ছন্দ নিয়েও কিছু পরীক্ষা চালাবার চেষ্টা করেছিলেন ৷ কাব্য-দেহের প্রপান কার্ধে 
এই সমস্ত চেতন প্রয়াপ সেদিনের পক্ষে এবং মঙ্গলকাব্যের জগতে এক ধৈপ্লবিক 
ঘটন। তাতে সন্দেহ কি? 

৬০. চৈতন্যমঙ্গল [ জয়ানন্ ]: বুন্দাবনদাসের “চতন্ত ভাগবতে'র পরে 
জগ়ানন্দ নামে এক বৈষ্ণব ভক্ত কর্তৃক একট চৈতন্য-জীবনীকাব্য রচিত হতে দেখা 
যাচ্ছে । এই গ্রন্থের নাম ণচতন্তমঙ্গল' । এই কবি এবং কাব্য ন্তর-মাশি বছর আগে 
বৈষ্ণব সমাজে সম্পৃ অপরিচিত ছিল। এর আগে কোনো স্বত্র থেকেই এ'র 
সম্বন্ধে কোনো তথ্য পাওয়। যায় নি। পরে যে সংবাদ আবিষ্কৃত হয়েছে তা থেকে 
জান] যাচ্ছে যে, কবির পিতার নাম স্থবুদ্ধি মিশ্র এবং নাম রোদিনী দেবী । অনেক 


"চৈতন্য মঙ্গল? ৮৩ প্রাচীন যুগ 


মরা হাজার পর জয়াণন্দের জন্ম হয়েছিল বলে তার নাম রাখ হয় “গুইয়া,। পরে 
তাদের বাট়ীতে আতিথ্য গ্রহণকারী টৈতন্যদের এই নাম পরিবতিত করে রাঁখেন 
জয়ানন্দ। বর্ধমান জেলার সাতগেছে থানার অন্তর্গত আমাইপুর গ্রামে কবির শিবাস 
ছিলো । কণপিরা ছিপ্ন বন্দ্য-ঘটা ব্রাঙ্ষণ । কবি বৈষণ। ও টৈতন্যভন্ত হলে৭ সমগ্র 
পরি।ারের মধ্যে বৈষ্ণবনিষ্ঠা, ভক্তি-তন্রয়তা ছিলে! বলে মনে হয় না। 

জয়ানন্দ্কে খুন ঝড় কণি বলাযার না। তবে সেদিশের বুহন্তর জনঞ্টি যে তারল্য 
ও লৌকিক বিশ্বাসের দহে আটকে পড়েছিলো কৰি তাকে অতিক্রম করতে পারেন 
নি। কারণ, জশত'র দাৰী মেনে নিয়ে তিনি তার কাব্যে এমন সব বিষয় ও ঘটনার 
উল্লেখ করেছেন, যা যে কোনে নিষ্ঠাবান বৈষ্ণাকেই আঘাত করে। মন, তিনি 
তার কাব্যে শাক্তদেবী আগ্যাশপ্চির বন্দনা করেছেন । চৈত্ম্যদেবের মৃতারও একটা 
লৌক্কিক কারণ [রথের সামনে নৃত্যকালে ইষ্টকখণ্ডের আঘাত বিষিয়ে যাওয়ার 
ফুল মৃত্যু] দেখিয়েছেন । কবি তার কাত্যে এমন অব ঘটনার বা বক্তব্যের 
উপস্থাপনা করেছেন যার মধ্যে চমক থাকলেও, গৌডায় বৈধ্বদের গশাদর্শ বা 
ইচতহাপের সঙ্গে তা মেলে না । ফলে, এই গ্রন্থ কোনে দিনই বৈষ্ন সমাজের কাছ 
থেকে পমাদর বা আম্্কৃল্য লাভ করে নি। 'আপলে মনপা চণ্তীষঙ্গলের ব্যাপক 
জনস্মাদর লক্ষ্য করে কবি মঙ্গলকাব্যের ধশাচে চৈত্ন্যজীবনকে নয়টি পালায় [বা খণ্ডে] 
বিভক্ত করে বর্ণ] করেছেন । এছাডাও গ্রন্থের প্রারণ্ডে বন্দনা খণ্ড, মাঝে-মধো 
বারমাশ্ত ইত্যাদির ব্যবহারে স্টার রচনা? মঙ্গলকাব্যের অনুপসণ স্পট হে 
উঠেছে। 

আসলে জয়ানন্দের মধ্যে একটা সহজাত আবেগ ছিলে।, পরিবারের মধ্যে তার 
পিতা অন্ুপরণে চৈতন্য ভক্তি ও বৈঞ্চবীরান[র একট! স্পর্শ9 লেগেছিলো । তার যুগও 
একদিকে লৌকিক শিশ্বানজাত দেবদেবীর প্রতিষ্ঠাব এবং অগুদিকে চৈত্ম্যভাবের প্রবল 
প্রাবনের কাল । এই উভয় আোনের টানে জয়ানান্দহ উক্ত আবেগ স্বল্প কবিতব-ুক্তিকে 
অণল্ধন করে প্রকাশ পেতে চেয়েছে; ফলে 'ইঠ্হাসের তথ্যন্রান্তি, ক্রুমঙ্গ দোষ 
'ধনং সর্ব-পরিচিত গৌীয় বৈষ্ণন্তত্বের' অপহ্থাকে অঙ্গে নিয়ে “6তন্যম্গল। যুগ ও 
রুচির দাবী মিটিয়ে স্বাভাবিক পথেই অপহ্ুত হয়েছিলো । 

বে সব পারিপাশ্থিক তথ্য মোটামুটিভাবে সংগৃহীত হয়েছে তাতে বলা যায় যে 
বৃন্দাননদ্াসের পরে এবং ১৫৬০ খ্রীপ্টাব্ধের মধ্যে জয়াণন্দের কাব্য রচিত হয়েছিল, 
তখন কবির বয়স প্রায় পঞ্চাশ, নিত্যানন্দের পরিকর অভিরাম অথব! গদাধর, ঠিক কে 
যে কবির গুরু ছিলেন তা নিশ্চিত করে বল] শক্ত । 

কবির কবিত্ব-শক্তি স্ধদ্ধে বড় গলায় বলার মতো কিছু নেই। কাব্যদেহে 
প্রসাধনের চিহৃও বেশ স্বল্প । তবুও সরল বর্ণনার আয়োজনহীন স্বাভাবিক তার প্রশংসা 
করতেই হয়: “দেখি মিশ্র পুরন্দর আনমনে চাগ্রি | | খাইতে স্থইতে ভাবে বাপুরে 
নিমাঞ্চি ॥ / ঘনকরে করতালি হাসি হাসি নাচে। / কাকুর চুম্বন লইয়! মা বাপেরে 
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যাচে ॥ | খনে গড়ি দিয়! কন্দে ধূলায় পূনর | / দেখিঞা আনন্দে শচী মিশ্র পুরন্দর ॥ 
নিমাইয়ের বাল্যক্রীড়ার এই বর্ণনা অত্যন্থ স্বাভাবিক ও সরল। 
৬১. কুষ্দাস কবিরাজ 2 রুষ্ণদাপ বাংলা সাহিত্যের একজন অতুল-কীতি 
কবি। 'আথাদের সৌভাগ্য যে আমর! সগ্চজাত বাংলা ভাষার কৈশোরকালে এই রকম 
একজন শক্তিমান কণিকে লাভ করেছিলাম । কবি কঞ্চদ্াস ছিলেন যথার্থ ভক্ত ও 
বিনয়ী বৈষণন, তাই তার কাব্যের মধ্যে আত্মপরিচয়ের অংশ অত্যন্ত কম। যা আছে 
তা হচ্ছে: বর্ধমান জেলার কাটোগ্নার নিকটবর্তী ঝামটপুর গ্রামে কবির জন্ম হয । 
সমগটা আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীম্ন দশকে । অবিপাহিত কৰি যৌবনে 
নশিত্যানন্দ মহা প্রভুর স্বপ্লাদেশ পেয়ে বুন্দাবনে গমন করলেও টতন্যদেবের জীবনী-রচন] 
কালে কবি “অতিবুদ্ধ জরাতর” | 

পূর্ববর্তী কবি বুন্দাবনদাস কর্তৃক আকম্মিকভাবে সমাপ্ত ঠৈতন্য-জীবনের শেষভাগকে 
বর্ণনা করার উদ্দেশ্টে এবং তারই পটভৃমিকায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের তব্ব-দার্শনিকতা, 
সাধ্য ও সীমাকে ব্যাখ্যা করার ইচ্ছায় কৃষ্ণদাস তার পরিপূর্ণ বন্ুস, অততলান্ত প্রজ্ঞ। এবং 
মুতরচয়িত্রী গ্ররতিভ। নিয়ে এক দুরূহ কর্মনিম্পন্নের ব্রত গ্রহণ করেন । দুরস্ত ইচ্ছ'- 
এক্তির সঙ্গে নিত্যানন্দের আশীবাদ তাঁকে বঞ্গবাণীর অমর বীণাখানির অধিকাণী করে 
ধন্ত করেছে । কথিত আছে, কুঞ্দাসের এই অযূলা কাবোর পঁথিখানি বাংলা দেশে 
প্রচারের উদ্দেশ্টে প্রেরণের পথে বিষুপুরের মল্পরাজ কর্তৃক অপহৃত হওয়ার সংবাদে বুদ্ধ 
কবির শোকাভিঘাতে মৃত্যু হয়। 

প্রায় সমস্ত সমালোচকই কষ্ণদাস কবিরাজকে মধাযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কধি হিসেবে 
অদ্ধজ্ঞাপন করেছেন । সকলেই,_-যার যেমন অভিরুচি, তার গ্রন্থ থেকে কাব্যরস, 
ইতিহাস, দর্শন অথব] বৈষ্ণণ ত্বকে বুঝে পেখেছেন,_- এই অর্থে রত্বাকর সমুদ্রের সঙ্গে 
তার গ্রন্থ তুলনীয়। সর্বাশ্রয়ী এই বিরল প্রতিভাকে তাই শ্রদ্ধা ও সম্মান 
জানাতেই হয়। 

+ঞ্দাসের কণি প্রতিভার প্রথম বৈশিষ্ট্য তার বিষয় নির্বাচনে । কারণ, এক 
তিনি জানতেন যে, 'অতিবুদ্ধ জরাতুর তিনি! তার সামনে অতি অরলই জীবনের 
আলো অবশিষ্ট আছে, তাই চৈতন্যচন্দ্রের অনস্ত, অপার লীলাকীর্তন করে ওঠ1 এই 
অল্প আলোকে সম্ভব নয়। ছুই. টৈতন্ত-জীবন-মাহাত্মা ধর্ণনায় যে গতানুগতিকতার 
ক্লান্তি জাগছে তাকেও অতিক্রম করতে হবে। তিন. তিনি নিজের চর্মচক্ষে 
চৈতন্যদেবের লীলামাধুরী দেখতে পান নি। তাই ঠতন্য-জীবনের এমন দ্িককে 
গ্রহণ করতে হবে যার মধ্যে মিথ্যাচার থাকবে না; যা আগামী বৈষ্ণবদের সত্য এবং 
ভক্তিমিশ্রিত অঙ্গকরণীয় পথ দেখাবে । চার. এই বিবেচনায় তিন এমন স্থান থেকে 
তার গ্রন্থ আরম্ভ করলেন, যার বিষয়ে তীর পূর্বজনেরা তেমন বিস্তারিত করে কিছুই 
লেখেন নি। অর্থাৎ ভিশি ঠতন্যদেবের নীলাচল-লীলার বর্ণনাতেই বেশী 


জোর দিলেন । 
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কঞ্চদাপ-প্রতিভার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এ বহুলাংশে নতুন বিষয়বস্কর সঙ্গে 
বৈষ্কনীয় তকে মিশিয়ে দেওয়া । অর্থাৎ বৃন্দাবনের পণ্ডিত সাধক ও দার্শনিক ভক্তদের 
দ্বারা প্রথা-নির্িষ্ট কঠিন বৈষ্ণবীয় তত্বকে কবি কৃষ্ণদাস সরস কাব্যভাষার দ্বার] ব্যাখ্য। 
করে দিলেন। বাঙালী চৈতনা-ভক্তের। কুষ্দান রচিত চৈতন্য-জীবনী পাঠ করতে 
করতেই বেশ সহজ ভাবায় ও সরল উপমা-উপমানের মধ্যে দিয়ে বৈধ তন্বকে বুঝে 
বা জেনে নিতে পারলো ৷ তিনি তার অপীম প্রতিভায় পয়্ারের আশ্চর্ধ শোষণ-শক্তিকে 
নিভর করে বৈষ্ণব দর্শনের সিদ্ধান্তগুলিকে আপামর বাঙালীর ভক্তিরসাপ্ুত পাতে স্বাদ 
ও হ্থপাচ্য করে পরিবেষণ করলেন। তিনি খাঁটি প্রাবন্ধিকের মতো যুক্তির ক্রম, 
উদাত্রণ ও প্রাণ দিয়ে চৈতন্ত জীবনের শেষ লীল! বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্বীয় অচিন্ত্য- 
ভেদাভেদতত্ব, গৌরাঙ্গ আবিভাঁবের কারণ, ৫. রসতব্রে স্বরূপ, রাগাহুগ। ভক্ষি 
এবং সাধ্যলাধন তকের ব্যাখ্যা, রাধা ধত্ব কি. প্রেমতত্ব কিরূপ, অবতার তত্ব, গোপীতত্ 
ইত্যাদির পরিচয় দিয়ে দিলেন। বাঙালীকে একই পাত্রে আহার ও ইধ পরিবেখণের 
এমন উপায় পেকালে তিনি ছাড়া আর কেউই উদ্ভাবন করতে পারেন শি। এখানে 
কষ্চনাগ পত্যই “কবিরাজ । তিনি কামের সঙ্গে তুলনায় প্রেমের স্বন্ূপ 
পোপাতে লিখছেন £ “গোপীগণের প্রেম ঝড় মহাভাবর নাম) | বিশুদ্ধ নির্মল প্রেম কু 
নহে কাম ॥ | কাম প্রেম দৌহাকার পিভিন্ন লক্ষণ । | লৌহ আর হেম মৈছে স্ব্ধপ- 
বিলক্ষণ ॥ | আত্মেন্দ্িয প্রীতি ইচ্ছা ভারে বলি কা । | কৃষ্েব্দরিষ প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম 
নাম ॥। কামের তাৎপধ নিজ সম্ভোগ কেবল । |কৃষ হুখ তাত্পর্ধ প্রেষ হয় মহাঁণল ॥---, 
সেদিন এর চেয়ে যুক্তিপূর, প্রবন্ধপ্রণাখিত, উপমায় সহজ কবিতা আর কে রচশ। 
করতে পেরেছেন? 

ক্ধনাের প্রতিভাব তৃতীয় বৈশিষ্ট্য তার ইতিহাসবোধ ও তথ/শিষ্টা। আমাদের 
জান। আছে, কুষ্দান ঠৈতন্যদেসের লীল| চাক্ষুষ করেন শি। তিনি এই লীলা বর্ণন| 
করতে গিয়ে মুরারি গুপ্তের কড়চা, কবি কর্ণপুরের গ্রন্থ, স্বরূপ দামোদরের কডচা, 
বৃন্দাবন দাসের “ঠচতন্যভাগবত, প্রতি বই থেকে সাহায্য শিয়েছেন। এখাডাও 
চৈতন্যদেবের শেষ জীবনের "অনেক সংবাদ পেখেছেন বুন্দাবনের আীব্প-সনাতন, গোপাল 
উট, শ্রীজীব, লোকনাথ গোস্বামী প্রমুখের কাছ থেকে । কৃষ্ণান আপন প্রতিভা এবং 
বুদ্ধির সহ'ধ্যে ঠৈতগ্ত আীবন-কাহিনীতে যেমন অনেক নতুন খ্ের সমাবেশ 
ঘটিষেছেন, তেমনি কোথাও বা পুর্বপোধিত ভুলগুলি ভেটে মাগের ফা গুলিকে ভরিয়ে 
দিয়েছেন । এই সব কিছুকেই করেছেন প্রাপ্ততথ্যকে পারিপাশ্িক সাক্ষ্য-প্রমাণের 
কণ্টপাথরে এ'ং সন্তাব্যতার যুক্তিতে যাচাই করেই। বুন্দাবনদ|সের প্রতি অদ্ধা 
জানিয়েও তিনি ঠ১তন্যদেবের সন্গযাস-পুর্বের স্বতগ্্র জাবন-কখ। বর্ণনা করেছেন। 
নীলাচল-লীলায় চৈতন্যদেনের দিব্যোম্নাদ আচরণের সঙ্গে ভার কারণ ও তন্বকে মিশিয়ে 
এমনভাবে বর্ণনা করেছেন যে, চৈতন্যদেব যা হয়েছিলেন অর চেয়ে ঘ| হওষ। উ৮৩ 
ছিলে! ভা-ই যেন আমাদের সামনে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। 


'অনাদ্যের পুথি? ৮৬ সাহিত্যটাক। 


এই ভাবে তথ্য ও তত্থের স্বদূঢ় কাঠামোকে আশ্রয় করে কৃষ্ণদাের অমর প্রতিভা 
চৈতম্যদেবের প্রেমভাববিগলিত রূপের রগণিহ্বল যৃত্তি রচনা করেছে। *এ-একটি 
বিশেষ ধর্মমতের আরাধ্য হলেও সব ধর্মমত্র লোকের অনুধাবনযোগ্য ব্যাখ্যা ও উক্তির 
মধ্যে দুরের বাণীর আভাষ নিয়ে এদেছে। *কৃষ্দাস কবিরাজের “ঠ5তন্তচরিতাম্ত” 
একটি বৃহৎ গ্রন্থ । কবি ১৬শ শতাব্দীর একেবারে শেষ দশকে এই কাব্যটি রচনা 
করেন। এই গ্রন্থটিতে তিনি টচতন্যদেবের পূর্ন সাতচজ্পিশ বছরের জীণন-কাহিনীটিকে 
আদি, মধ্য ও অন্ত্য এই তিনটি অধ্যায় বা লীলায় বিভক্ত করে নিয়ে বর্ণনা করেছেন । 
এর মধ্যে আদিতে .*টি, মধ্যে ২৫টি এবং অস্ত্যে ২০টি পরিচ্ছেদ আছে । ঢতন্যদেবের 
মৃত্যু নিয়ে যে অলৌকিক কাহিনী সেদিনও প্রচলিত ছিলো, তাদের কোনো যূল্য না 
দিয়ে সত্যসন্ধ কৃ্ণদাস নীরব থেকেছেন । 

কণির ভাষাজ্ঞান, ছন্দ-ধোধ, উপমা-অলঙ্কারের সাহায্যে বক্তব্যকে মর্ষগ্রাহী করে 
তোলার ক্ষমতা সশ্রদ্ধ প্রশংসার দাবী করে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলো কবির স্বপর্ম- 
ভক্তি ও সখিনয় নিষ্ঠা । “সন্ত! বাহবা পাবার জন্যে তা বিনয়ের ভেক ধারণ নয়”__ 
সমগ্র কাব্যের মধ্যেই কবির “সদা সন্গত বিছ্যাঞ্চৰ, চিৎকখলটিকে প্রন্ফুট দখতে 
পাওয়া যায়। 
৬২. “অনাগ্ভের পুথি? 8 বাঙলার পশ্চিমাঞ্চলের কয়েকটি জেলায় ধর্মদেবতা ও 
পৃজাকে অবলঙ্গন-করে সাহিত্য-পুজাবিধাঁন পদ্ধতি ইত্যাদির যে-সব পুথি পাওয়া 
যায় তার মধ্যে অর্বাচীন “এনাগ্যের পুথি' অন্যতম । এই পুখিটি বিশ্বভারতী” 
পুঁথিশ।লার প্রথান ও বিশিষ্ট পুথি গবেষক ডভ. পঞ্চানন মণ্ডল কর্তক সম্পাদিত হয়ে 
“বিশ্বভারতী” গ্রন্থন বিভাগ থেকে প্রকাশিত হয়েছে [দ্রষ্টনা £ সাহিত্য প্রকাশিকা £ 
তৃতীয় খণ্ড]। আমরা জানি যে ধর্মপূজ। সংক্ষান্ত এব ধরণের ছড়1-পাঁচলী-কাব্য- 
পুথি ইত্যাদিতে এনৈক রামাই পণ্ডিতের কথা,_তীার সম্বন্ধে নানা কেচ্ছা-কাহিনী ও 
অলৌকিক ক্রিয়া-কাণ্ডের উল্লেখ দেখা যায়। এবং এই সব মিলিয়ে তীকে একঙ্গন 
অবতার-মহ।পুরুষ বলে মনে হলেও তার এতিহাশিক উপস্থিত বিষয়ে কোন শিশ্চিত 
প্রমাণ পাওয়া যায় না। রামাই পণ্ডিত সম্পর্কে এইরকম গাল-গল্লের খোলস ছাড়িয়ে 
মানুম হিসেবে তাকে প্রতিগ্রিত করা খুবই কঠিন। 

সে-যাই হোক এই “অনাগ্ভের পুথি'তে আমর] রামাই এবং তার উপাস্ত ধর্ম- 
নিরঞ্জনের নানা অলৌকিক ক্রিয়াকর্ষের পরিচয় পাই । সেগুলি স্থত্রাকারে সাজালে 
এই রকম দাড়ায় : ক) ধর্মের একজন শৃদ্রউপাসক অনেক কঠিন সাধনার পর এবং 
বেদ পাঠ করে গৌড়ের মুপলমান রাজা হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। খা এই রাজা, 
রামাই-যিনি ধর্ম নিরঞ্জনের শ্রেষ্ঠ উপাসক' তাকে, তার পুত্রকে [ ধার নাম শ্রীধর ]ও 
রামাই-এর আরো সঙ্গীসাথীকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করেন । গা) রাখাই ধর্মের আরাধন। 
করে এ সব মুত্ব্যক্তিদের জীবিত করেন এবং ঘ) পরিশেষে ধর্ম রাজাকে কুষ্ঠব্যাধির 
সাহায্যে শাস্তি দেবেন এমন প্রতিশ্রাতি দেন । 


অদ্বৈত আচার্য ৮৭ প্রাচীন যুগ 


পুঁথির শেষ মংশ খণ্ডিত। ফলে আমর। এই পুঁখির লেখক এবং গ্রন্থের নাষ 
জানতে পারিনি । যূল পু'ণি না পাওয়া গেলেও যে পুথিট আবিষ্কার করা গেছে তার 
বৈশিষ্ট্য হলো £ ১. এটি বর্ধমান ও বাকুড়ার সীমান্ত অঞ্চল থেকে পাওয়া গেছে। 
২. এর লেখক মধ্য-রাঢ় অঞ্চলের মানুষ, কারণ এতে প্রচুর পরিমাণে এ অঞ্চলের 
উপভাষা বাবহৃত হয়েছে । ৩. এটিকে কাব্য না বলে রামাই-পশ্ডিতের ধর্মপুজার 
ছড়া বলাই উচিত। 8 হিন্দুসমাজের নিচের থাকের মানুষ, ডোম সমাজের ধর্ম- 
নংস্কৃতির কথা এতে থাকলেও ধর্মনিরঞ্জনের নিরাকারত্বের প্রসঙ্গত এতে গাছে। 
৫. গৌড়ের রাজার রামাই এর পুত্র হত্যা এবং অপরাপর খ্ররুভ্রাতাদের প্রতি 
অত্যাচারের বর্ণনার মধ্যে সেদিনের ধর্ম-সংঘর্ষের কিছু চিত্রের সঙ্গে পরিচিত হওয়। 
যায়। ৬. পু'খিটি ছোট এবং কাব্যগ্তণ বিবর্জিত হলেও একে তুচ্ছ করা ঠিক হবে 
না। বর্ণনার মধ্যে অশিক্ষিত বা অর্থ শিক্ষিত সমাজের সরল অকৃত্রিম তা+ ধর্মের সপ্গে 
ভক্তদের মানপিক সম্পর্ক, ধর্মের প্রতি রামাই-এর মাঝে মাঝে সংশয় প্রকাশ ইত্যাদি 
অংশগুলি “কোন যথার্য কবিপ্রতিভাধারী ব্যক্তির হাতে পড়িলে এই বিভিন্ন উপাদান 
ধর্ম-সাহিত্যের একটি অধ্যায়কে পূর্ণ করিতে পারিত ॥? 
৬৩. অদ্বৈত আচার্য £ চৈতন্যদেৰ আপন জীবন-চেষ্টাদির দ্বারা যে গোড়ীঘ্ 
£ফওব ধর্মের প্রবর্তন করেন দেই ভক্তি মন্দিরের ছুই মূল স্তস্ত হলেন নিত্যানদ্দ ৪ 
অদ্বৈতাচার্ধ। এই জগ্চেই ত্রজমোহন দাসের “ঠচৈতন্যতত্ব প্রদীপে” ধলা গেছে £ 
“আপনেই মহাপ্রভু হৈলা আদিদ্কক্ব। | ছই দিকে ছুই স্ক্ধ 'ছ্বৈতশিত্যানন্দ |) 
তএব 'দ্বৈতের পরিচ সাহিনকাঁর হিসাবে গৌণ হলেও যে গৌর মহিমা বাঙলা 
সাহিতাকে ষোড়শ শতাব্দীতে গৌরব দান করেছিলো৷ তার পটভূমিকা রচনাম এর 
অন্যতম প্রপাঁন ভূমিকা ছিলো বলেই সাহিত্যের ইঠিহাসে এর প্রসঙ্গ সবিষ্তারে 
আলোচিত হয়েছে । এ-ছাড়াও মধ/সুগের বাঙলা সাহিত্যে জীবিত মানুমকে নিয়ে 
যে চারহশাখার হ্ুচন] হয় তা অবতার-মহাপুরুষ টচৈতন্ত-প্যতিরিক্ত আর ধাদের নিয়ে 
রচিত হয়েছিলো তার মধ্যে 'অদ্বৈভাচাধ অন্যতম । তাকে শিরে রচিত কারা গুলির 
প্রামাশিকতা ও তাদের পরিবেষিভ তথ্য সম্বপ্ধে নানা সংশয় থাকলেও সংখ্যায় তারা 
চার: ১ লাটড়িয়া কষ্ণদাসের সংস্কৃতি লেখা গ্রন্থের নাম পাল্যলীল স্তর ) 
ই ঈশান-নাগরের “অদ্বৈতপ্রকাশ' $ ৩. হরিচরণ দাসের 'অছবৈতমঙ্গল” 'এবং ৪. 
নরহরি দাসের 'অদ্বৈতবিলাল”। সাহিত্যের আধুশিক ইতিহাসকারের এই গ্রন্থগুলির 
সাবিক অকৃত্রিমতায় সন্দেহ পোষণ করে থাকে । 

বলা হয়েছে অদ্বৈতাচার্ধ ঠচৈতন্য-পরিকর এবং ঠেতত্তাধর্ম প্রচারের অন্য তর গু) 
এ-সত্বেও তিনি ঠনম্যদেব থেকে বয়সে অস্তত পঞ্চাশ বছরের বড় ছিলেন এবং তার 
মৃত্যুর পরেও অস্তত যোঁল / সতের বছর বেঁচে ছিলেন [১৪৩৫ 7-১৫৫০?]। 
অদ্বৈতৈর পিতা কুবের আচার্ধ শ্রীহট্রের লাউড়ের বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন । ইনি 
কিছুদিনের জন্য যখন শাস্তিপুরে বাঁস করেছিলেন সেই সময় অদ্বৈতের জন্ম হয়। এ'র 


অতৈত্ম্ঙ্গল ৮৮ সাহিতাটীকা 


আসল নাম কমলাক্ষ। ইনি শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য তার জন্মস্থান শাস্তিপুরে আসেন 
এবং পেখানেই থেকে যান। তার পিতা-মাতাও শ্রীহট্রের বাস তুলে দিয়ে শাস্তিপুরে 
স্থায়ী বাসা বাধেন। অদ্বৈত ছিলেন পরম পণ্ডিত। তার বিগ্যাবন্তায় সন্তষ্ট হয়ে গুরু 
তাকে উপাধি দেন “বেদপঞ্চানন*। পিতার মৃত্যুর পর ইনি সন্াস গ্রহণ করে সমগ্র 
ভারতের তীর্থগুলি পরিভ্রমণ করেন এবং শেষে নিরাকারবাদী ও ব্রহ্ষঙ্জানী শ্তামদাসকে 
তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করলে তিনি জনতা কর্তৃক “অদ্বৈত আচার্ষ, নামে সম্বধিত হন। এর 
ছুই বিবাহ সীতা এবং শ্রী। প্রথমার সন্তান অচ্যুতানন্দ বৈষ্কব-সমাজে বিশেষ সম্মান 
লাভ করেছিলেন । 

অদ্বৈত আচার্ধ বারেন্্র-্রাঙ্গণ, গৃহী ধৈষ্ণৰ এবং টুলো৷ প্ডিত। ইনি ঠৈতন্তদেদের 
অনেক আগেই মাধবেন্ত্রপুরীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইনি ছিলেন শান্তিপুর 
গোঠীর অগ্রগণনীয় ব্যক্তিত্ব । ইনি প্রথমে ছিলেন জ্ঞান ও শঙ্করমার্গের বৈদান্তিক 
প্ডিত, পরে ঠচতন্যদেবের চরিত্র প্রভাবে ভক্তিমার্গের বিশিষ্ট সাধকে পরিণত হন। কিন্ত 
চৈতন্ত যখন নীলাচলে তখন ইনি নিত্যানন্দের সহযোগে গৌড়ে চৈ হম্তভাব ও ভক্তি 
প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন । কিন্ত অদ্বৈতের মধো যেজ্ঞান ও মুক্তিমার্গের যূল খেকে 
গিয়েছিলো তা আবার সতেজে আত্মপ্রকাশ করে [ “মুক্তি শ্রেষ্ঠ করি কৈন বাশিষট 
ব্যাখ্যান'_-টৈ, চৈ. আদি | ১২]। দুরে এসে ঠ5তন্যদেশ নিত্যানন্দ মার+২ এই 
সংবাদ পেখে ভাবিত হয়ে পড়েন ও এক পত্রে তাকে অভিযুক্ত করে দণদানের বাবস্থ। 
করেছিলেন । খাই হোক শেষ পর্যন্ত তিনি চৈতন্ান্ুব্তিতে স্থিত হন এবং তিনি ও 
তার স্ত্রী পীতাদেী নদীয়া-শান্তিপুরে মামরণ চৈতন্য ভাবান্দোলনের নেতৃত দান করেন। 
৬৪. “অদ্বৈতমজল? 2 টৈতনাদেবের দিবাজীবনকে অবলম্থন করে মধ্যঘুগের ধাপ! 
সাহিত্যে জীবনীকাব্য রচনার যে ধারার স্থব্রশাত্ত হয়েছিলে! সেই ধারা আরো অগ্রসর 
হয়ে তার অন্তরঙ্গ পাদ বা বিশিষ্ট শিষ্কেদ জাবনী রচনাতে নিয়োজিত হয়। ফলে, 
আমর| শাস্তিপুরের অগ্রগণ্য বৈষ্চব অত আচার্ষ, তীর স্ত্রী পীতাদেবী, নরোন্তম 
শ্রীনিবাস, শ্যামানন্দ, নিত্যানন্দের স্ত্রী জাহ্বীদেবী প্রমুখের জীবন-কথা অধলগ্ন করে 
বেশ কমেকথানি জীবনীফাবা পেয়ে যাই। এর মধ্যে অদ্বৈত প্রভূর জীবনপপ্রণঙ্গ 
অবলম্বনে লেখা কাব্যের সংখাই বোধ হয় সধাপেক্ষা অধিক । যেমন £ ১. ঈশান- 
নাগরের “অন্বৈতপ্রকাশ”। ২. নরহরি দাসের 'অদ্বৈতবিলাস” ৩ সংস্কৃতি লেখা 
লাউড়িয়৷ কঞ্চদাসের 'বাল্যলীলাস্থত্র এবং 8. হরিচরণ দাসের “অদ্বৈতমঙ্গল? | 
আমরা এখানে শেষোক্ত গ্রন্থটির সঞ্থন্ধেই আলোচনা করবো । 

১৭৯১-৯২ শ্রীপ্টাব্খে জনৈক রসিকচন্দ্র বন্ধুর লিপিকৃত হরিচরশ দাসের 
“অদ্বৈতমগল” নামক গ্রস্থের একটি খণ্ডিত পুঁথি ১৯১ খ্রীপ্টাবে ব্রজমোহন সান্যাল 
সম্পাদন! করে প্রকাশ করেন । এই পুঁথিটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রাখা আছে। 
এই কবি যে ভাবে তার কাব্যে আচার্ধ পুত্র অহ্যাতানন্দের প্রতি শ্রন্ধ। পিন্দেন করেছেন 
তাতে মনে হয় যে তিনি তাঁর শিষ্য ছিলেন। অদ্বৈতগ্রভুর স্ত্রী সীতাদেবীর নামও, 


বীর হাম্বীর ৮৯ প্রাচীন যুগ 


শ্রদ্ধার সঙ্গে এতে উল্লেখ কর] হয়েছে । স্থপরিচিত অদ্বৈত-চরিত গ্রন্থ 'অদ্বৈতপ্রকাশে'র 
ঘটনা-বর্ণনার সকক্ষ এর নানা জায়গায় মিল থাকলেও এর থেকে কিছু নতুন সংবাদ 
পেতেও অস্থবিধা হয় না। কবি তার গ্রন্থকে মোট তেইশটি অধ্যায়ে ভাগ করেছেন 
ঘেগুলি আবার পাচটি উপবিভাগে বিভক্ত । 

কাব্যহিপাবে এখানে কবির কোন দক্ষতাই প্রকাশ পায়নি । অগভেরণহীন ও 
প্রতিভাশুন্য এই গ্রন্থ রচয়িতাকে আমর। কবি না বলে পছ্যকার বলতে পারি। তবে 
মাঝে মাঝে দেশ-কালের এমন কিছু বর্ন! আছে যেগ্ু'ল সমসাময়িক ইতিহাসের 
বিশেষ উল্লেগযোগ্য দলিল হিপাবে গ্রহণ করতে পারি । অবশ্ত এই পদ্কার কধিকর্ণ- 
পুরের “চৈতন্যচরিতামৃতকাব্যম” কিংবা “গৌরগণোদ্দেশদীপিকা” পড়েছিলেন তাই 
একে সংস্কুতে পিত বলতে দ্বিধা করি না ; কি ইনি কেন যেমুরারি গুপ্ত না জয়ানন্দ 
বা বুন্দাবন দাসের অনেকানেক তথাকে অন্গুদরণ করেন নি তা আমরা বুঝতে পারি 
না। সব শেষে মামাদের বক্তব্য যে, ঠচৈতন্যশিষ ও পরিকরদের এইরকম অনেক 
জীবনীগ্রন্থ'ক মাধুনিক এতিহাসিকগণ জাল বিবেচনা করেন । তাদের মধ্যে অন্যহম 
ড.বিমানবিহারী মঞ্চুমদার মহাশয়ের মতে “ঘামি সীভা ও অদ্বৈতচরিত গ্রন্থ- 
সমৃহেব মধ্যে পাচখানির [অদ্বৈত প্রকাশ ও অদ্বৈতমঙ্ষল পহ) পরিচয় দিল।ম | 
আমার পিচারে পাচথাশি গ্রন্থ জাল বিবেচিত হইল । জাল শব্দের মর্থযে গন্থপ্তলি 
যে যে ব্যক্তির দ্বারা লিখি৩ বলিয়া প্রকাশ, তাহারা উহা] লেখেন নাই ।-.-কহারা 
যদি গত সভাই গন্থগুলির রচখিহা হইছেন, তাহা হইলে ইহাদের বর্ণনার পহিত 
মুরারি গুপ্ত, কবিকর্ণপুধ ও বুন্দাণন পাশের বর্ণনার পুকুর পিরোধ দেখ যাহত ন| | -- 
তাই এই পমস্ত গ্রন্থের প্রকৃত রচযিতারা মুরারি প্প্ত গ্রমুণ প্রামাণিক লেখকের চক্জির 
বিরুদ্ধ কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছেন । উক্ত পাচখানি গ্রস্থের মধ্যে পরল্ধববিবোধা 
উক্তি অ'ছে থথেই।? 
৬৫. বীর হান্ধীর 2 বীর হাগ্গীর এতিহাপিক চপিত্র। হনি বর্তমান বীকুড। 
জেলার বিঞুপুবের মলরাজা ছিলেন [ ১৫৯৬-১৬২২ থ্রীঃ]। এ'রা ছিলেন মাল বা 
মললবংশোীত গাপিবাপী। ইনি রাজ। হিদানে বিচক্ষণ, ব্যক্তিত্বলন্পন ও ক্ষমতাশালা । 
তিনি নিজে যেমন বীর যোদ্ধা ছিলেন তেমনি সামরিক নুদ্ধিতেও অত্যন্থ বিচক্ষণ 
ছিলেন । ষোড়শ শতাব্দীর শেখার্ধেষখন দেশে পাঠান মোঘলের অধিকার প্রতিগার 
যুদ্ধ চলছিলো সেই সময় তিনি মোঘলের পক্ষ অবলম্বন করেন এবং বাধিক ১লক্ষ ৬৭ 
হাজার টাকার কর দিয়ে তাদের সঙ্গে সন্ধি করেন। 

একজন বলবান, যুদ্ধনিপুণ, স্থশাপক প্রসঙ্গে গালোচনার যোগ্য স্থান হলে! 
ইতিহাস। কিন্ত সাহিত্যের ইন্তিহাসে তার সম্বন্ধে আলোচনার কয়েকটি কারণ মাছে। 
প্রথমত, এই রাজনংশ ছিলেন প্রথমাবধি শান্ত ও শৈব ধর্ষের অনুরাগী । একেন্বর, 
ডিহর, বাহুলাড়ার মত প্রাচীন ও বিস্ময়কর যন্দির, মুগ্মরী দেবীর মন্দির নির্মাণ ও পূজ। 
তাদের শান্ত ও শৈব ধর্মের প্রতি মন্তর্াগের পরিচয় দের । কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর 


হুসেন শাহ ৯৩ সাহিত্যটাক। 


স্থচনাস [ ১৬** খ্রীপ্টান্জে? ] বীর হাম্বীরের সপরিবারে ও স-বান্ধবে টব ধর্মে 
দীক্ষা গ্রহণ এদের জীবনাচরণে ও সাংস্কৃতিক চর্যায় আমূল পরিবর্তন ঘটায়। ঘা এই 
সময়ের বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে একটি বিশেষ মাত্রা যোগ করে। দ্বিতীয়ত, শ্ীনিবাসের 
রাজ-শিষ্য বীর হাম্বীর বৈষ্কবধর্ণ গ্রহণ করায় সমগ্র বিঞুগুর রাজ্যে, এমন কি সমস্ত 
দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গেই নৈষ্বধর্ম প্রচার ও প্রসার লাভ করে। সারা বালায় 
এমন ঘটনা আগে কখনও ঘটে নি। তৃতীয়ত, বীর হাম্বীর বৈষ্ণবধর্ষে দীক্ষা গ্রহণ না 
করলে কেবল তাঁর রাজত্ব সীমার মধ্যেই নয়, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গেই বৈষ্বধর্মের বিশাল 
ব্যাপ্তি লাভ, উক্ত অঞ্চলসমূহ ও তার চার পাশের দুরতম প্রদেশেও বৈষ্ণবধর্ম, সাহিত্য, 
শিল্পকলা, স্বাপতা, নুতাগীত ইত্যাদি সাংস্কৃতিক অভিযান সাফল্য লাভ করতো কি না৷ 
সন্দেহ। বাউলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির আন্দোলনে এ-ঘটনা তাই অত্যন্ত ভাৎপর্বপুর্ণ । 
চতুর্ধত, তিনি নৈষুর হযে ফেবল শাক্ত দন্ত ও কদাঁচার ত্যাগ করলেন তাই নয্ব, ভক্ত 
সাধক গলেন-_-এমনকি খৈষ্ণব পদকর্তারূপেও আত্মপ্রকাশ করলেন । নরহরি চক্রবতীর 
“ভক্তিবন্রাকরে” বীর হাশ্বীরের 'ভনিতায় ছুটি পদ সংগৃহীত আছে। এখানে একটি 
পদের কয়েকটি চরণ উদ্ধত হলো : প্রভু মোর শ্রীনিবাপ | পুরাইলে মনের আশ | 
তোয়। বিন্থ গতি নাই আর।| আছিন্থ বিষয় কীট | বড়ই লাগিত মিট / ঘুচাইলে 
রাজ অহঙ্কার ॥ |...মমুনার কৃলে যাই | তীরে সখি ধাওয়া ধাই | রাধাকানু পিলসষে 
হখে ! এ বার হান্ীর হিয়া | ব্রজপুরে সদ ধীয়া | যাহা অলি উড়ে লাখে লাখে ॥ 
অতএব বীর হাশ্বীর তার শন্ুরাগ নিয়ে রাজপৃষ্ঠপোষকতার দ্বারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
ধর্মের প্রতি যে শ্রদ্ধা 9 ভক্তি পোষণ করেছিলেন তাই তাকে বাঙলার সাহিত্য ও 
সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রেও একটি সন্মাননীয় আসন দান করেছে । 
৬৬. ভুজেন শাহ: আলাউদ্দীন হুপেন [হোপণেন] শাহ বাঃলার পিংহাপনে 
যে একা; শতম মুপলমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন ইতিহাসে তা হুসেন শাহী 
বশ" নামে স্ুখাত। স্বাভাবিকভাবে উক্ত সুলতান, তার রাজত্বকর্ম এবং এ 
রাজণংশের খ্যাতি-দুনাম ও কর্মধারা ইতিহাসের পর্যালোচনার বিষয়। সাহিত্যের 
ইতিহসে এ স্বলতান ও তার রাজত্বকালের প্রসঙ্গ অস্তভূক্তি করার অনেকগুলি কারণের 
মধ্যে প্রধান হচ্ছেঃ ১. হুসেন শাহ ছিলেন মধ্যযুগের বঙ্গ-মনীষার পুনর্জাগরণের 
অগ্রপথিক শ্রচৈতন্য মহাপ্রভুর সমসাময়িক । তাই চৈতন্যদের প্রপঙ্গে রচিত 
প্রায় সব ধরণের সাহিত্যেই উক্ত স্থুলতানের নাম নানাভাবে এসেছে । ২. হুসেন 
শাহের বাঙলার সিংহাসন অধিকারের তারিখ ১৪৯, গ্রীস্টাব্বের নভেম্বর থেকে 
১৪৯৪-এর জুলাই মাসের মধ্যে। ইনি প্রায় ছাব্বিশ বছর চরম কৃতিত্বের ও 
পরম গৌরবের সক্ষে রাজত্ব করে ১৫১৯ খ্রীস্টাবে স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করেন । এ'রই 
রাজত্বকালে শ্রুচৈতন্তদেব চব্বিশ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার মুখে ১৫১০ শ্রীস্টাব্ধে সন্ত্যাস 
গ্রহণ করেন। ৩. মধ্যযুগের বাঙলার ইতিহাসে হুসেন শাহের রাজত্বকাল সর্বাপেক্ষা 
গৌরবের [ সংস্কৃতিক-সামাজিক-অর্থ নোতিক ] এবং সামাজিক ন্ুস্থিতির কাল। এই 
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কারণেই এই সময়েই বঙ্গপাহিত্য সর্বাধিক সমুন্নতির ক্ষেত্রে পৌছাতে পারে । এই 
কারণেই হুসেন শাহ দাউলা সাহিতোোর মধাযুগের ইতিহাসে বন্থান্ততার সঙ্গে 
মালোচিত হয়েছেন । 

কিন্ত হুসেন শাহকে ষোড়শ শশাব্বীর বাউলা সাহিত্যের সমৃদ্ধির সঙ্গে জড়িয়ে ষে 
গৌরবজনক ইডি তহাস রচিত হয় সংম্প্রতিক গতেষণায় তা এইভাবে খব করা হয়েছে £ 
“অনেকের ধারণা, হোসেন শাহ বিদ্যা ও সাহিত্োর-_বিশেষভাবে বাংলা সাহিত্যের 
পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কিন্তু এই ধারণার স্বপক্ষে কোন প্রমাণ নেই। যশোরাজ খান, 
দামোদর, কবিরগ্ন প্রভৃতি কয়েকজন বাঁঙালী কবি হোসেন শাহের কর্মচারী হিলেন; 
কিন্ত ইহাদের গাব্যস্থ্রর যূলে যে হোসেন শাহের পৃষ্ঠপোষণা ব1 অন্থুপ্রেরণ। ছিল, 
সেবপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। বিপ্রদান পিপলাই, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর 
নন্দী প্রভৃতি সমসাময়িক কপিরা তাহাদের কাবো হোসেন শাহের নাম উল্লেখ 
করিয়াছেন, কিন্ত হোসেন শাছের লহিত উহাদের কোন সাক্ষাৎ সম্পর্ক ছিল না।... 
আমাদের যনে রাখিতে হইসে যে, হোসেন শাহ কোন কণি ণা পরিতকে কোন 
উপাধি দেন নাই [যেমন ককন্ুদ্দীন ধারবক শাহ দিয়াছিলেন ],"-"স্থতরাং হোপেন 
শাহ গ্ছ্যা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করা সমীচীন নহে 1" 
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের একটি পর্বকে অনেকে “হোপেন শাহী মাদল? নামে 
চিহ্নিত করিয়া থাকেন । কিন্তু এরূপ করার কোন সার্থকতা নাই। কারণ হোসেন 
শাহের রাজত্কালে মাত্র কয়েকটি বাংলা গ্রন্থ রচিত হইশাছিল। এই গ্রন্থগুলির 
রচনার মূলে যেমন হোসেন শাহের প্রন্াক্ষ প্রভাব কিছু ছিল না, তেমনি এই সমস্ত 
গ্রন্থ রচিত হার ফলে যে বাংলা সাহিত্যের শিরাট সমুদ্ধি সাধিত হইয়াছিল, 
তাহাও নহে। কেহ কেহ ভুল করিয়া বলিয়াছেন যে, হে।সেন শাহের সামলে 
বাংলার পদাবলী-সাহিত্োোর চরম উন্নতি ঘটে । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্দাবলা-সাহিতের 
চরম টন্নতি ঘটে হোঁপেন শাহের রাজত্ব অবদানের কয়েক দশক বাদে, জ্ঞানদাস, 
গোণিন্দদাপ প্রভৃতি কপিদের শাপিভাবের পর । আহএব পাংলা সাহিত্যের একটি 
অধ্যায়ের সঙ্গে বিশেষভাবে হোপেন শাহের নাম যুক্ত করার কোন সার্থকতা নাই” 
[ বাংলাদেশের ইতিহাস? £ ১য় খণ্ড ঃ রমেশচন্্র মজুমদার £ পৃ. ৮৯-৯* ]। আমরা 
অবশ্য এই ব্যাখ্যাকে একদেশদশী বলে মনে করি। 
৬৭. বিপ্রদাস পিপলাই £ পশ্চিমবঙ্গের এক সর্বপ্রাচীন কবি নিপ্রদাস পিপলাই 
বর্তমান ২৪ পরগণা জেলার বমিরহাট মহকুমার বাদুড়িয়৷ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 
ইনি তার কান্যে যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে যে স্থলতান হুসেনের 
রাজত্বকালে ১৪৯৫-৯৬ খ্রীষ্টাব্দে কবি তার “মনস] বিজয়” কাব্য রচনা করেন। তিনি 
ছিলেন পিপলাই উপাধিক বাৎস্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ । তার পিতার নাম মুকুন্দ পণ্ডিত । 
ইনি বৈশাখ মাসে শুক্লা দশমী ডিথিতে দেবী মনসার স্বপ্রাদেশে তার কাব্য রচন| 
করেছিলেন | 
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বিপ্রদান খুবই সাদা-মাঠ| ধরণের কবি। ভাষার চারুতা বা বর্ণনার সৌন্দর্য তাতে 
প্রায় নেই বললেই হয়। চরিত্র চিত্রণ৪ বিশেষত্ব বজিত। কবি পুরাণ এবং লোক- 
বিশ্বাস উভয়ের ওপর নির্ভর করে ন্বর্গ খণ্ডের পরিকল্পনা করেছেন। কবি তার 
মনসামঙ্গল কাব্যের মধ্যে ধর্মমঙ্গল, চণ্তীমঙ্গল এবং নাথ পন্থের উল্লেখ করে কাব্যদেহকে 
স্কীত করেছেন । যাই হোক, কবির মধ্যে প্রশংসার মতো মহৎ কিছু না থাকলেও 
একেবারে নিন্দার বানে তাকে ভাপিয়েও দেওয়া যায় না। এবং দুবল হলেও 
বিপ্রদাসকে কবি হিসেবে গ্রহণ করতেও কোনে! বাধ নেই_বিশেষ করে হানান- 
হোসেন পাল! যেভাবে বর্ণনা] করেছেন । 

কিন্তু এত সহজে বিপ্রদাগের আবির্ভাব ক'ল ও অপরাপর বিষয় সম্বন্ধে ইতিহাসগত 
বিচার ও সিদ্ধান্তে পৌছাতে চান নী আধুনিক গবেষকগণ। তারা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত 
'ভাবেই পিপ্রবান প্রপর্গে কথষেকটি সমস্।র উল্লেম করেছেন । আমর] এখানে 
স্থত্রাকারে সমস্তাগুলির উল্লেখ করে আমাদের সিদ্ধান্তে পৌছাবো। মনসামঙ্গল 
কাবোর ক্ষেত্রে বিপ্রদাসের প্রাচীনতা নিয়ে এক কৃট তর্ক আছে। যে সমস্ত যুক্তিতে 
এই কাব্যের 'প্রাচীনতাকে চ্যালেঞ্ কর] হয়েছে তাকে শিশেষ প্রতিরোধও করা যান 
নি। তাই মনে হয়, ঘষে দুটি শ্লোকদ্বারা বিপ্রদাসকে একেবারে পঞ্চদশ শতাব্দীর 
শেষে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হখেছে পেটি জোর করে তার কাব্য মধো ঢুকেছে । অধিকন্তু 
তারা আরও বগেন যে, যেহেতু পশ্চিনঙ্গে খুব প্রাচীন মনপামর্ঈলের কবি নেই তাই 
এইট ধরণের কান্দ করা হয়েছে । নীচে আমর! কবির অবাচীনতা ন্পর্কে সংন্দেপে 
মত ও যু্তগুলি উদ্ধার রে দিচ্ছি £ 

১. ছ-খানি খণ্ডিত ধু থি এবং মন্্রুতি একটি স্পূর্ণ পু'খি মাত্র 'মাবিষ্কৃত হয়েছে । 
কিন্ত এর কোনোটাই শতখানেক বছর 'মাগে অগ্লিখিত হয়েছিলো বলে মনে হয় না। 

২. এই পুঁখিগুলির ভাব-ভাষ! অত্যন্ত আধুনিক। অথচ এই কদর কাব্য 
ব্যাপকভাবে যে প্রচারিত ছিলো তেমন মনে হয় না। সমপাময়িক [যদি সত্যই এ 
গ্রামে কবির জন্ম হয়ে থাকে ] প্রাচীন কোনে মনসামঙ্গলের পদ-সংকসনেও বিপ্রদ[সের 
পদ স্থান পায় নি। অর্থ, কোনভানে প্রচার হলো না | যত বেশী প্রচারিত হবে পুথির 
সংখ্যা তত বেশী হবে ] অথচ কাব্যের কাযা এমন আধুনিক হয়ে গেলো কি করে? 

৩. প্রাপ্ত পুঁথিগুলির সব কক্ণটিরই অন্থুলিপি কালও একই সময়ে. এখানেও 
সন্দেহ । 

৪. কবির প্রাচীনতা-প্রতিষ্টাবাদীর। বলেন যে এই কবির কাব্য-দেহে বহু বাইরের 
বিষয় প্রক্ষিপ্ত হয়েছে । বেশ, তাই যদি হয় তবে পুঁথির আগ্ভোপান্ত ভাষাগত কোনে! 
অনৈক্য নেই কেন? তাই, কি ভাবে প্রমাণ করা যাবে যে এর কোনটা আসল আর 
কোনটা! প্রক্ষিপ্ত । উত্তরে যদি বলা যায় যে ব্যাপক জনপরিচিতির জন্তে [ যেমন কবি 
কৃন্তিবাসের ক্ষেত্রে হয়েছে] এমনটি হয়েছে; তবে তাতে একথা কি জিজ্ঞ'স। কর! 

যাগ না যে বিপ্রদাসের “গ্রেট পপুলারিটির' সাক্ষ্য কোথায়? 
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৫, কবি স্থচনায় বলেছেন যে আমি সাত পালায় কাব্য রচন1 করবো । কিন্ত 
নয় পাল! পর্ধন্ত কাব্য রচিত হয়েও খণ্ডিত হলো কেন? অথ5 মঙ্গলকাবোর 
সংস্কারালুযাধী সাধারণত আট পালার কম কাব্য রচিত হয় না । অতএব এখানেও 
কথা, কাজ ও সংস্কারের সঙ্গে ঘোরতর অমিল। 

৬. মনপাষঙ্গলের আসন উপাখ্যান বেহুলা লখীন্দর কাহিনী আরম্ত হওয়ার 
আগেই পুথি খণ্ডিত হয়েছে । এবং চাদ সদাগরের বাণিজ্যযাত্রায় কুমারহাট, হুগলী, 
কোলকাতা, বে তড, চিৎণুর প্রভৃতি অতি-আধুনিক স্থানের নাম উদ্নিখিত হযেছে । 

ইত্যাদি আরও অপংখ্য যুক্তির দ্বারা এই কাব্য ও কাব্যের আধুনিকতে বিশ্বাস 

জোরদার হয় এবং প্রাচীনত্তের ভেজাঁলট।1 পোক্ত হয়ে €ঠে। যাই হোক, একেবারে 
পাথুরে প্রমাণ ন] থাকায় বিপ্রদাপকে এই পঞ্চদশ শতাবীতে রেখে তার কাব্য-কৃতিত্ব. 
সম্থঙ্ধে কিছু বলা হলো । 
৬৮, সংস্কৃতে রচিত চৈতন্যজীবনী £ শ্লীচেতন্াদেন নিজের জীবন, ধর্মভাব 
ও রাধাঁরুষ্ঝ প্রেমলীলার 'আম্বাদনকে যেভানে দেশের সামনে উপস্থিত করেছিলেন 
তাতে সেদিনের বাঙলার ধর্ম ভীরু, দৈনির্ভর বুহদ্ধম জনগোঠি তাকে অবতার হিলাপে 
্বীরতি দিয়ে দেবে উন্নীত করতে দ্বিধা করে শি। ফলে, তার সঙ্গ-ন্রণ লা ঈশ্বর- 
সা্সিধোর মতো পরমাকাজিকিত, তার জীবন-পর্যালোচনা ও কীর্তন করা ভগবানের 
আঁরাঁধনাঁর মছে। পরিজ কর্ম বলে বিবেচিউ হয়েছিলো । তাই ঠৈতন্যদেবের জীবন- 
কাহিনী নিয়ে তার জীবনকালেই জীবনী-দাহিতা হট আরম্থ হয়ে যাম্ব। প্রপঙ্গত 
উল্লেখা ষে, প্রথম চৈতন্য জীবনী-সাহিত্য যা লেগ হয়েছিলো তা কিন্দ পাগলায় নয়, 
সংস্কৃতি । সংস্কতে রচিত চৈতন্য-জীবন-প্রসঙ্গ গ্রন্থ লির পরিচ্ এই রকম £ 

ক. প্রথমে রঘুনাথ দাস ও রূপ গোম্বামী সংস্কৃত ভাসা কিছু স্তব 9 স্তোত্র রচনা 
করেন, যাতে রাধাকুষ্*লীলার সঙ্গে চতন্যদেবের কথা পাওয়া যায়। 

খ. এরপর চৈন্যজীবন অনলঙ্গনে সংস্কৃনে যে পূর্ণাঙ্গ শ্রন্থ রচিত হয় ঠা-হলো 
উৈতন্তদেবের বাল সহপাঠী মুরারি গুপ্তের লেখা শ্রীশীকৃষ্ণচেতন্য চরিতাস্থৃতম্‌ 
সংক্ষেপে মুরারি গুপ্তের কড়চা । এই শতাব্দীর প্রথম দিকে নইটি মুদ্রিত বূপ পায় 
এবং সেই ছাপা! বইটিতে ৭৮টি সর্গ, ১৯০ ৮টি শ্সোক এবং ৪টি প্রক্রম রয়েছে । এত 
বড মহাকাব্য ধরণের গ্রন্থটির মনেকখানিকেই আধুণিক গব্ষেকগণ ভেজাল ৭1 অন্ত 
কেউ রচনা করে এর মধ্যে প্রক্ষেপ করে দিয়েছেন বলে মনে করেন । এর সবচেন্নে 
বড় প্রমাণ, “ঠৈতন্তচরি ভামৃত' কান্যের লেখক কষ্দাপ কবিরাজ তার গ্র্থমধ্যে 
| ১.৩.] পরিষ্কার 'ভাবে বলেছেন £ “আদি লীল। মধ্য থঘ প্রভুর চরিত]স্থত্রন্ূপে 
মূরারি গুপ্ত করিল গ্রস্থিত |/মধ্য শেখ প্রভুলীলা স্বরূপ দাযোদর।হুত্র করি গাখিলেন 
গ্রন্থের ভিতর 1,__মতএব মুরারি ' ছৈত্ম্য-জীবনের আদি ও মধ্য লীলা অর্থাৎ গলায় 
কুষ্ণপদচিহ্ন দেখে বাড়ী কেরা পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। অনেকে মনে করেন বাকী 
অংশ স্বরূপ দামোদরের লেখা । 


সংস্কত রচিত চৈতন্যজীবনী ৯৪ সাহিতাটাকা 


মুবারি চৈতন্তের থেকে বন্নসে কিছু বড়, সতীর্থ এবং ভক্তবন্ধু ছিলেন তিনি 
ভন্কে রাম বা কৃষ্ণ ণদ্রশ মনে করতেন । গ্রন্থটি ১৫৩৩ খ্রীর্টাৰে লেখা হয়েছিলো 
বলে মনেকে মনে করেন । রচনাভঙ্গী সরল এব: বর্ণনীয় বিষর অত্যন্ত স্পষ্ট । তিনি 
নিজে চৈত্ভ্যজীবনের অনেক ঘটন! প্রত্যঞ্চ করেছিলেন বলে এই গ্রস্থেব এরঠিহাপিক 
মূল্য বিশেষভাবে স্বীক হ হয়েছে । মুরারির পরণশ্ী প্রায় সব টৈতন্ব-জীবনী লেখকই 
এই কডচ|কে কোন না কোন ভাবে ব্যবহার করেছেন। 

গ এরপর ঠৈতম্যজীণনী নিরে সংস্কহে ছুটি নাটক লেখ হয়; প্রথ.টি তার 
জীবিত থাক অবস্থায়, অন্যট প্রয়ণের অল্প কিছু পরেই ৷ প্রথম নাটকটর কোন 
পরিচয়ই প্রায় পাওয়া যায় না কেণল এইট্ুকৃমাঁর জানা যায় যে কোন এক 'বঙ্গদেশীয় 
বিপ্রা" এ? লেখক,_লেখক তার নাটক শিপ্ে পুরীতে চৈতন্তদেবকে শোনাতে যাওয়া 
সত্বেও এঁটি তাকে শোনানো হয়নি [ “ণরদেশের এক বিপ্র প্রভুর চরিতে || নাট » করি 
চৈঞ1 আইল! শুনাইতে” 1) কিন্তু অন্য সকলে খুশি হলেও স্বরূপ-দামোদর এতে 
তত্গগত ক্রি লক্ষ্য করে নাটকটিকে ঠতন্যের অশ্রবণধোগয হিসাবে বাতিল করে দেন 
[ ছুখ পাঞ। স্বরূপ কহে পক্রোধ বচণ || আবে মূর্খ আপনার কৈলে সর্বনাশ || .. 
উপদেশ পলো ভারে ধৈছে হিত হত ॥| যাহ ভাগবত পড় বৈষ্বের স্থানে |/ একান্ত 
আশ্রয় কর চৈতন্য চরণে ॥ 1--এবং এতেই বোধ হয় নাটকটি লু হচুয়ছে। দ্বিতীয় 
চৈতন্য-জীণন-কাহিনীর রচনাঁকার হলেন “কবিকর্ণপুর”উপাধিক পরমানন্দম সেন । সংস্কতে 
লেখ! অনেকগুলি গ্রন্থ পরমানন্দের নামে চললেও প্রধান 5 'চৈতন্যচরিতামত মহাকাব্যম্‌ঃ 
নামক কাব্য, “চৈন্যচন্দ্রোদয় নাট্যম” নামক নাটক ও 'গৌরগণোনদ্দেশদীপিকা। 
নামে ঠৈতন/)শিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গদের বিবরণ নম্থলিত এব তিনটিই বিশেধ ভাবে পরিচিত. 

পরমানন্দের পিতা! ছিলেন গরম ৮ ৪ন্যভক্ত শিবানণ? সেন | ইনি সতন্যবেবের 
নির্দেশেই শিজ কনিষ্ঠ পুতরর নাম রাখেন পরমানন্দ পুবীদাস [ "এবার তোমার যেই 
ভইবে কুমার/পুবীদাস বলি নাম ধরিহ ভাহার?।] ইনি এ'র কাণ্যকতিত্বের জন্ত 
'কবিকর্ণপুণ উপাধি শান। দশ এস্কের নাটক পুরীর রাজা প্রতাপকুতদ্রের অনুরোধে 
পরমানন্দ রচনা আরভ্ত করেন 'এবং তীর মুত্র | ১৫৪০ ঘঃ । পর কিছুদিন রচনাকার্য 
স্বগি থাকে ও পরে ১৫৭২ খ্রী”টাব্ধের কাছাকাছি সময়ে রচনা শেষ হয়। পূর্ববর্তী 
'এসৈতন্যচরিতমহাকাব্যম্‌* গ্রস্থটি অপরিণত বয়সে [ ১৬-েকে ২*-র মধ্যে] রচিত 
হওয়ার ফলে, মুরারির কড়চার ব্যাপক অন্কূতি এতে লক্ষ্য কর গেলেও এই নাটক 
তার প্রতিভা পুর্ন ৰকশিত । ঠৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের ও গম্ভীরালীলা কাল 
পর্ধস্ত সময়ের প্রামাণা ইতিহাণ এতে পাওয়া যায়। 

পরমানন্দের মহাঁকাব্যটিতে মুবারি গুপ্তের কড়চার ১১শ সর্গ পর্যস্ত অন্থদরণ আছে 
এবং সেই অনুসরণের কৃতজ্ঞচিন্ত স্বীকৃতিও গ্রস্থমধ্যে দেখা যায়। কর্ণপুরের লেখা 
'গৌরগণোদ্দেশদীপিক।” খুবই ক্ষুদ্র গ্রস্থ। এটি আন্রমানিক ১৫৬৭ খ্রীস্টাব্ধে রচিত। 
আগেই বল। হয়েছে যে এটিতে চৈতন্য পরিকরবৃন্দের পরিচয় আছে। এদিক থেকে, 


'কবিবর্ণপূর [ পরমাশন্দ সন ] ৯৫ প্রাচীন যুগ 


বইটির এঁতহাপিক গুরুত্ব ম্বীকার্ধ। ওর মধ্যে তার লেখ! অন্য ছুটি গ্রন্থ, নাটক ও 
মহাকাব্যের উদ্ধৃতিও রয়েছে রয়েছে মুরারি গুপ্তের কড়চারও প্রসঙ্গে । 


৬৯ “কবিকর্ণপুর' [ পরমানন্দ মেন ]2 এই টীকাটির উত্তরের জগ ৬৮ নং 
টাকার শেষাংশ দ্রইব্য। 


৭০ শ্রীনিবাস আচার্য 3 চৈতন্য-তিরোধান পরবর্তীকালে বাংলার বৈষ্ণৰ-আন্দোশন 
সাধা সাধন ক্ষিগ়া ও সাহিত্যচর্চা ধাদের একান্তিক প্রচেষ্টায় বহমান ছিলো আীনিবাস 
আচার্য তাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান। এর প্রগাঢ় জ্ঞান, অসাধারণ সংঘ-শক্তি, তন্নিষ্ 
চৈতত্ত ভক্তি, চৈতন্ত-অদ্ধৈত ও নিত্যানন্দের মপ্রকটের পরে বাঙলার বৈষ্ণব সমাজে নতুন 
প্রাণাবেগ সঞ্চারিত করে। প্রসঙ্গত, শ্রীনিবাগের সঙ্গে অপর ছুই 'াচার্ধ, নরোত্তম এদং 
শ্তামানন্দের কথাও উল্লেখ করতে হয়। এই তিনজন আচার্য তিন স্থানে আন্ত 
হইলে ৭ ইহাদের শিক্ষা্দীক্ষ। সমাপ্ত হইয়াছিল বন্দাবনে গোর্ামীদের সাক্ষাৎ প্রনাৰে। 
উশরন্ত পরনতী চালে তাহাদের মধো একট] 1নাবিড় প্রী। ৩ঘন বন্ধুত্বও গডিষ| ট্ঠি।ছিল 
এবং তাহাদের প্রভাবে বাংলান্ন হীনবল বেষ্চব সম্প্রদায়ের মধ্যে নৃ্ন শক্তি সকার ৩ 
হইয়াছিল-_তাহারাই পরবতাকালে নৃতন বৈষ্ণব কেন্দ্রের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন |, 
বছ্ধমান জেলার কাটোয়া৷ মহকুমার চাখন্দী গ্রামে পরম চৈতন্তভক্র গঞ্গাধর 
ভট্টাচার্যের পুত্র ছিলেন শ্রীনিবাদ আচার্ধ। মোড়শ শতাব্দীর শ্যযার্ধে শ্রীনিবাসের 
জন্ম হয়[ 'শ্রীনিবাপের জন্মের সময় খুব সম্ভব চৈতন্য-পিত্যানন্দ অদ্বৈত কেহই জীবিত 
ছিলেন না”]। ইনি শিশু কাল থেকেই মেধার পরিচয় দেন এনং তঞ্চণ বয়সেই ৈষ্ঞ। 
স্বতি-দর্শন-সাহিত্যে যথোপযুক্ত বিদ্া অঞজনের জন্য নরহরি সরকারের পধামর্শে বন্দাবনে 
যাত্রা করেন! কিন্ত তিনি পৌছবা পূর্বেই রূপ-সনাতন প্রয্।ত হন--তখাপি গোপাল 
উট, জাব গোষ্বামী, কষ্ণদাপ কবিরাজ প্রমুখ বুদ্দানণের আচার্ষ, ধরা তখনও জাবিত 
ছিলেন তারা এই তরুণ শিক্ষার্থীর বুদিদীপ্তিতে পঃষ্ট হয়ে একে সর্ববিগ্ঠায় কুশলতা| 
প্রধান করলেন । এখানেই নরোত্বম ও ্ামানন্দকে তিনি সতীর্থরূপে লাভ করেন । 
এখানে বিগ্যাশিক্ষা সমাপ্ত হলে ছুই সতীর্ঘণহ শরীনিবান বুণ্দাবনের গোর্ামীগণ এচিত 
রস্থাদি একটি কাঠের দিন্দুকে ভরে নিয়ে গৌড়ের পথে রওনা দেন। পথে বিঝুপুরের 
কাছে মল্পরাজ বীর হাম্থীর কর্তৃক তা লুঠিঠ হয়। 'ভগ্নহৃদগ্ন আীশিবান নরোত্ম ও 
শ্যামানন্বকে স্বদেশে পাঠিষে দিয়ে পুথি উদ্ধারের আশায় বিষুপুরে থেকে যান | পরে 
শ্রীনিবাসের চরিত্রগুণে, বিচক্ষণতায় ও গৌরাঙ্গভক্তির শক্তিতে সমগ্র বি্ুপুর ও পরে 
সমস্ত পশ্চিম-সীমান্ত বঙ্গ বৈষ্ঞব্ধর্মের প্রেমবন্যায় প্রাবিত হয়ে যাঝ। আীনিাঁপ না 
থাকলে এবং মল্লরাজের প্রতি তার প্রভাব বিস্তৃত না হলে “পশ্চিমবঙ্গে ঠচ তনাধর্য 
যেবিশাল ব্যাপ্তি লাভ করেছিলো এবং তার প্রভাবে বিষুঃপুর ও তার পাশের বৃহত্তম 
অঞ্চল বৈষ্ণবধর্ম, সাহিত্য, শিল্পকল। ও সঙ্গীত বাগ্যাদির কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিলো, 
তা সম্ভব হতো না । বৈষ্ণবধর্ধ অভিজাত সমাজে প্রবেশাধিকার না পেলে এত দ্রুত- 


“সত্যপীরের পাচালী: ৯৬ সাহিত্যিটাকা 


বেগে সমাঙ্গের সবস্তরে ছড়িয়ে পড়তে পারতে! না 'চৈতন্যোন্তরযুগে, বিশেষ 
করে শেষ সপ্চদশশ ও মষ্টাদশ শতাব্দীতে অন্যান্যদের সঙ্গে বঙ্গের ভূম্বামী ও ধনি- 
সন্প্রদারকে ঠষ্বমতের অনুরাগী করে শ্রীনিবাস বাঙলা সমাজ ও সংস্কৃতিকে যে 
নবীন ভর সন্তাবনার উদ্দীপিত করেছিলেন তা দেশের পামগ্রিক ইতিহাসের পটভূমিকায় 
বিচাধ |, 

আীনিবাপ পুতচরিত্র ও সাধক হওয়া সত্বেও গুরুগণের নির্দেশে ছুটি বিবাহ করেন । 
প্রথমা স্ত্রীর নাম দ্রৌপদী পরে ঈশ্বরী এবং দ্বিতীয়ার নাম পদ্মাবতী পরে গৌরাঙ্গপ্রিয়া । 
বিবাহ কবে এবং রাজপরিবারের সংস্পর্শে থেকে তার আচার-মাঁচরণে আভঙম্বর প্রকাশ 
পেলেও তার আন্তরিক সাধনায় কোন খাদ ছিলো না। হীর] বপানেো সোনার 
অলঙ্কার পুতিগদ্ধময় আবর্জনায় নিক্ষিপ্ত হলেও যেমন তার মূল্য হাস হয় না, বা সাময়িক 
ওজ্জল্য আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেও নির্ধল জলে ধোয়া মাত্রই যেমন তার সমস্ত গুণ প্রকাশিত 
হযে পে, ঠিক তেষশি শ্রীনিবাপও আন্তরিক নিষ্ঠা এ৭ং শ্রদ্ধাভক্তির শক্তিতে সমস্ত 
রাজসিকও]। ও তামসিকতার মালিন্যকে ছাপিয়ে উঠতে পেরেছিলেন । 

আীনিবাস কেবল সাধক বা ধর্মপ্রগারকই ছিলেন না, তার রচিত দু-একটি বাওল” 
পদেরুও সন্ধান পাওয়া যায়। 
৭১. 'সত্যপীরের পাঁচালী" : 'সতাণীর' এক মিশ্র ধর্মবোধের কল। বাওলা 
দেশের মধ্যযুগে হিন্দুমুসলমানের ধর্মসংস্কৃতির সমন্থ়বোধের কলে এই দেবতার জন্ম । 
এ কারণে ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্থ থেকেই হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রনায়ের 
বেশ কিছু ক'ব সত্যপীরের-_-সত্যনারায়ণের পাঁচালী | ব্রতকথ! রচনা করেন । এখানে 
আমরা জনা তিনেক কবির সত্যপীর [ নারার়ণ্র,] পাচালী সম্পর্কে কিছু বলবো । 

“পীর” শবটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, মুসলমান সিদ্ধ সাধুপুক্রম। এটি ফারপী 
শব । বৃদ্ধা জ্ঞান) বা প্রাচীন ও আধ্যাত্মিক গুরু হিসেবে এর] মুসলমান সমাজে 
গৃহীত। এরা ছিলেন দেশে দেশে অশ্মুসলমানদের মধ্যে ইসলামধর্মের প্রচারক । 
ইসলাম ধর্মের প্রকৃত পথপ্রদর্শক হিসাবে মান্য । অনেকট। মদৃপ্রুর মতো । “কিন্ত 
সাধারণ মানুষের কাছে “পীর” মুসলমান সাধুপুকুষ, যিনি নানা অলৌকিক শক্তির 
প্রভাবে উপস্থিত বিপদ-আপদ, আদি-ব্যাধি দূর করতে এবং বন্ুবিধ কামনা পূর্ণ করতে 
পারেন।” এ-ছাড়াও পীরদের সঙ্গে ধর্মনূত্রে সেদিনেব শাসকদের ঘনিষ্ঠতা থাকার 
তার] নেশ প্রভাব প্রতিপত্তিশালীও হয়েছিলেন | এ'র! সন্তুষ্ট হলে জাতিধর্ম-নিবিশেষে 
অনেকের উপকার করতেন ও শ্রদ্ধা এবং ভক্কি আদায় করতেন । 

এরই অনুষঙ্গে “সত্য” কথাটির সম্বন্ধে তথ্য এইরকম “অষ্টাদশ শতাব্দীতে ধর্মনাধনায় 
ও ধর্মান্তপদ্ধানে যেখানে হিন্দুংমুপলমান মত নিরপেক্ষ উদার সমন্বয়ের প্রকাশ হয়েছে 
সেখানেই “ত্য” কথাটি একটি বিশেষ মধাদা পেয়েছে । স্থফী সাধকের আল্প/হ.কে 
যখন পার্ণন্যাল ঈশ্বর বলে ভাবতেন তখন তার নাম দিতেন “হুক”, পত্য। এই হক" 
এরই প্রতিধ্বনি পাই সত্যপীর-সত্যনারায়ণে আর সত্য-মহাপ্রভুতে |? 


“সত্যপীরের পাঁচালী ৯৭ প্রাচীন যুগ 


এই “সত্য” ও পীর" “হ্রীীয় সপ্তৰশ শতাববীর দিকে হিন্বুমুসলমানের মিশ্রদেবতা 
ক্ূপে সত্যপীর বা! সত্যনারায়ণের উপানন| ব| শিরশি-বণ্টনে স্থিত হন, অই্রাদশ-উনবিংশ 
শতাব্দীতে সত্যনারায়ণ পাচালী রচনার ধূম পড়িয়া যায়। এই মিশ্রদেবতা পরি- 
কল্পনায় হিন্দুমুঘলমান উভয়েরই ধর্মবিশ্বাস একন্ুত্রে মিলিত হইয়াছে । মুললমান 
শালনের চগুযুগে হিন্দুমণ ভযে-ভক্তিতে মুদলমান পীর-ফকির-মুশিদের দরগায় যাতায়াত 
করিত।১ উপরন্তু স্থকী মতবাদ বাঙালী হিন্দুর কাছে নিতান্ত বিধর্ম বলিয়া মনে হয় 
নাই। পীর-ফকিরের 'কেরামতে"র প্রতি অশিক্ষিত হিন্দু জনপাধাপণের বি্ময়মুগ্ধ 
আকর্ষণ ছিল। ফলে ধীরে ধীরে হিন্দু সমাজে সতাপীীর বা সত্যনারায়ণ নামে এক 
মিশ্রদেবতার পরিকল্পনা রাঁটভূমিতে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে । সাধারণত হিন্দুর 
বাড়ীতে ইনি সত্যনারায়ণ নামেই পুজা পাইয়া থাকেন-_-কোথাও বা ইহার নাম 
সত্যপীর ।” 

মেদিনীপুরের ঘাটাল মহকুমার চেতুয়া-বরদার কাছে যদুপুর গ্রামের রামেশ্বর 
ভট্টাচার্য [ চক্রবর্তী জন্ম ১৬৭৭ খ্রীঃ ] “সতাপীরের ব্রতকথা” [ “সত্যপীরের পাগলী” ?] 
রচন] করেছিলেন । এটি তার প্রথম সাহিত্য-প্রয়াস বলে মনে হয়। তাই শিল্পকর্ষে 
জড়তা লক্ষ্য করা যায়। কবিযে সংস্কত ও উদ্ফারসী ভাষায় যথেষ্ট বুুৎপত্তি লাভ 
করেছিলেন সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কোন সমালোচক রামেশ্বরের সত্যপীর 
কাব্যের প্রশংসা করতে গিয়ে লিখেছেন £ “এই কবি অসামান্য ভাষা ও শর্ধকূশলী | 
সংস্কত জানিতেন, তাহার উপর ফারপী ও উ্ছ ভাষায় অসীম ক্ষমতা ।...আগাগোড়া 
ভাষা চোস্ত, জমাট, ধারালো, ফেনাইবার ফাঁপাইবার চেষ্টা কোথাও নাই? [ নগেন্দ্রনাথ 
গুপ্ত ]1 এই মন্তব্য সর্বাংশে মেনে নেওয়া যায় না। 

শেখ [মীর] ফয়ছুল্লাহ নামে মারও একজন সত্যনারায়ণের পাচাপলীকারকে 
[ ১৫৭৫ খ্রীপ্টাব্ব--ড. আহম্মদ শরীফ ] পাওয়া যাচ্ছে। ইনি পশ্চিমবঙ্গের লোক, বাড়ী 
পাচনায়। এ'র কাব্যপ্রতিভা পাধারণ মানের হলেও পেই কান্যে কিছু বৈশিষ্ট্য 
আছে। তা হলে। এইযে তিনি তার কাব্যে আল্লা, মোহম্মদ, পীর, রম্থল এবং 
স্থানীয় পীর-পীরানীদের সঙ্গে খানাকুলের গে'পীনাথ, বুন্দাবনের রাধাকুষ্৫, চতন্যদেব 
বা গোরাটাদ, শচীমাতা। প্রমুখের বন্দনা করেছেন । এতে কবির ধর্মনিরপেক্ষ উদার 
মনোভাবের পরিচয় পাই । 

অন্ত্যমধ্যযুগের সবচেয়ে শক্তিমান কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় [ ১৭১২-১ ৬০ ] 
সত্যপীরেয় ব্ষয় নিয়ে কিছু সময়ের ব্যবধানে পরপর ছুটি পাচালী রচনা করেন। 


১। কেবলই কি ভয়ে? এ সকল ফক্র-পীরদের সদাচারে, সেবাপরায়ণতায়, 
উদর মানবিকতায় এবং সমাজের নিচের থাকের মানুষদের স্থখ-ছুঃ:খর কাছে কাছে 
থেকে যে শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জন করেছিলেন তার কথা এখানে উল্লেখিত হওয়া উচিত 
ছিলো । সাহিত্যের ইতিহাসকা'র তীর গ্রন্থের কোন খণ্ডেই এঁতিহাসিকের অসাম্প্র- 
দায়িক নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারেননি । 


টীক। £ ৭ 


সহক্জঘান ৯৮ সাহিত্যটীকা 


প্রথমটি হুগলীর দেবানন্নপুরের হীরারাম রায়ের নির্দেশে রচিত, এবং দ্বিতীয়টি এ একই 
স্থানের মধিনাঁপী মূনপী রামচন্দ্রের নির্দেশে লেখ। হয়েছিলে। | দ্বিতীয়টি লেখার পময় 
কবি পারসী শিক্ষা করছিলেন । কারণ, এতে সগ্ভ পারপী শিক্ষার রঙ লেগেছে। 
এই ছুটি পালার মধ্যে প্রথমটি ত্রিপদীতে এবং দ্বিতীয়টি চৌপনাতে লেখা । 

এখানে কবির কবিত্বক্তির কোন পরিচগ্ন পাওয়া যাঁয় না, তবে এই 'ভারতচন্দ্রই 
যে অচিরে উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষণা ও আম্থকল্যে হয়ে উঠবেন রাজকগের মণিযালার 
মত,_যার ওজ্জন্য ও কারুকার্ধে পরবর্তী কয়েক শতাব্দী আলোকিত হয়ে উঠবে তার 
অতিদ্রাগত আভাষ পাওয়া যাচ্ছে। ভারতচন্দ্র কত সত্যপীরের পাচালীর প্রমটির 
কোন পুথি পাওয়া যায়নি । 

সত্যপীর “জোড়াতালি [ ০010095169 ] দেবত। হলেও তার বিনয়ে ষোড়শ 
শতববীর শেষার্ধ থেকে বর্তমান শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত অসংখ্য পাচাঙ্সী রচিত হয়েছে । 
[ "অষ্টাদশ হইতে বিংশ শতাব্দীর মধ্যে অন্ত ত পঞ্চাশ জন কবি সত্যনারায়ণের পাচালী 
লিখিয়াছিলেন । তন্মধ্যে রামেশ্বর ও ভারতচন্দ্রের কাব্য ধোপে টিকিয়৷ গিয়াছে ।” ] 
৭২. সহজঘান 2 অনেকের ধারণা বৌদ্ধধর্ষে মন্ত্রেরে এবং তাস্ত্রিকতার প্রবেশ 
ঘটেছিলো বুদ্ধেধ জীবিত্াবস্থাতেই এবং দ্বিতীয় গ্ীটপূর্বান্ধ থেকেই পৌদ্ধতত্্রগুলির রচনা- 
কর্মের সুচনা হয়। ফলে ক্রমে বৌদ্ধ উপাপনায় মন্ত্রের প্রাধান্য ঘটে, এ পদ্ধতির নাম 
হয় মন্ত্রযান। এর সঞ্ষে কালক্ুমে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধদের যোগাচার ও প্রকুতি- 
পুরুষত্ব মিশিয়ে একটি দার্শনিক প্রত্যয় শিমিত হলে বাঙলার পালরাজ'্ব কালে 
মহাথান বৌন্ধমতে তিনটি ধার! গড়ে ওঠে। সেগুলি হলো £ ১. বজ্বান 
২. কালচক্রযান এবং ৩. সহজধান। 

সহজযান বজ্রযানের অন্তিম অধ্যা। এ দেবদেবী, পুজ|-মাচার-মন্ত্র ইত্যাদি 
সব রকমের বাহক শনুষ্ঠান ও ধর্মকর্মের বিরোধী । তবুও বজ্র্যানের সঙ্গে এর যথেষ্ট 
মিল রয়েছে -ছুসের সাধনপন্ধতি অভিন্ন। এমনি বজরার বা বজ্রনত্বত ক তারা 
মানে। সহজযানের প্রচারক্ষেত্র নেপাল ও তিব্বত। তাই এর শাস্ত্গুলো 
তিব্বতী ভাষায় অনুদিত ও রক্ষিত। আমদের দোহাকোষ ও চর্ধাপদপ্চুল। সহজঘানী 
সিদ্ধাদের লেখা । চর্ধাপদে বামাচার ও প্রন্কত বঞ্জত সাধনার মিশ্রণ আছে। 
সহজযান মতেও প্রজ্ঞা-উপায়ের মিশনজনিত সামরস্ত থেকেই মহান্থধরূণ সহজের 
উদ্ভব। এটিই বোধিচিন্ত। নৌদ্ধ চৌরাশীপিদ্ধার পাই সহজিন্না ছিলেন না। 
তার প্রমাণ গোরক্ষ-মীননাথ কাহিনী-_এ'র] প্রকৃতিবজিত পরম যোগী । আবার 
কেউ কেউ ছিলেন সহজিপ্া। অনেকে মনে করেন চর্যাপদ রচয়িতা সিদ্ধাচারধগণের 
দ্বারাই সহজযান গড়ে উঠেছে । 

এমন মনে করার কারণ এই যে, চর্যাপদগুলো৷ থেকে ম্পই বোঝা যায় ““সহঞ্জ, 
এমন একটি অবস্থা যা পেলে সাধকের মায়িক জগতের জ্ঞান সম্পূর্ণ নষ্ট হয়। 
তখন আর আত্মপর ভেদজ্ঞান থাকে না, সংস্কার বিনষ্ট হয়, ভবমোহ বিলুপ্ত হয় এবং 


সৈয়দ দূর্ভজা ৯৯ | প্রাচীন যুগ 


শৃন্য তা-ক্মান লাভ হয়। পে-মবন্থ। যে স্থথে পর্যবসিত হয় তা হচ্ছে পহঞ্জ স্থখ। সাধক 
তখন সেই স্থখে তন্ময় হয়ে উন্মত্ত অবস্থান করেন, বহির্জগতের কিছুই তাঁকে সেই 
স্থখ থেকে বিচাত করতে পারে না। দে অবস্থ৷ না লাভ করতে পারলে সাধকের মুক্তি 
লাভ হয় না,” চর্যাপদগুলে। থেকে এমনও বোঝা যায় যে এ সময্ব সহজযানীদের 
মধ্যে দ্বিবিধ সাধনপদ্ধতির প্রচলন ছিলো; একটি যেথুশাত্মক তান্ত্রিক পদ্ধতি, 
অপরাট প্রক্ৃতিবঞ্জিত-বিশ্তপ্ধ যোগ-প্রণালী, হঠযোগের [ চন্দ্রস্থ্য ] মাধ্যঘে দেহ বা 
কায়াদাধনই ছিলে! এদের লক্ষ্য। 

্রহষজ্ান যেমন তৃনীয় অবস্থ। সহজজ্ঞানও সেইরূপ চতুর্থ এবং চরম আনন্দ। - চার 

প্রকারের আনন্দ হচ্ছে £ প্রথমানন্দ, পরমানন্দ, বিরমানন্দ, ও সহজানন্দ। সাধকের 
অভ্র চারটি প্র অছে। প্রত্যেক্ক স্তবেই বিশেষ আনন্দ অনুসৃত হয। চতুর্থ 
স্তরই চরম, এবং দেই স্তরের আনন্দই হচ্ছে সহজাশশ্দ। বিন্দু ধারণ ও উর্ধে সক্ালন 
করে পহলার মধ্যে নিয়ে সঙ্চি নন্দ রূপ “মহাঙ্থথ' ও পহজানন্ন'-এর অবস্থা স্থটি 
করাই এর লক্ষ্য । এটিই নির্বাণানন্দ তথা শূন্য তা ।” 
৭৩ সৈয়দ মুতর্জ।: সপ্তাশ শতাব্দীর দ্বিতীর ভাগে [১৬৬৪7] সৈরদ 
[ গাজী, মালি ] মূর্তজা নামক একজন বিশিষ্ট বৈষ্ণা পদকর্তাব্ সন্ধান পাচয়া যাচ্ছে 
যিনি ধর্মে মুপলমান | “পদকল্পতরুতে' এ'র মাত্র একট পদ সংগৃহীত হয়েছে অথচ 
চট্টগ্রাম খেকে এ একই নামে আরে। এনেকগুলি পদ মংগৃহীত হ্য। একারণে 
সাহিত্যের এতিহাপিকগণের মধ্যে কেউ কেউ ছু-জন মুর্তজার মস্তিত্থের সন্ত|বনাকে 
'আমল দিতে চান। পিদকল্লতরু'র পদটি পশ্চিমবঙ্গ থেকে সংগৃহীত, ব্রজহন্দর সাগা!ল 
মহাশদের থুললমন টৈষ্া কবি? [ ৩৭ খণ্ড] গ্রন্থে ২২টি পদ ধুত আছে। 

শিশিঈ ইতিহালবিদ নিখিলনাথ রায় তার সগ্থন্ধে যে তত্ব সংগ্রহ করেছেন তা এই 
রকম £ “এর পিতৃভৃমি উত্তরপ্রদেশের বেরিলি। পিতা পৈয়দ হাপানই মুখিদাবাদের 
জঙ্গীপুরের অন্তর্গত ধালিয়াধাটাতে বপবাপ করে থাকেন। আশন্দমঘী নামে এক 
উৈরশী সাধিকা। মূর্তরার নঙ্চিনী ছিলেন । মৃতক্গার পীর নাম পৈগদ আানছুল রাজ্জাক 
শাহ। মুর্জ। একজন উদ্দাপীন পাধক ছিলেন । কেট কেউ একে গঙ্জল গায়ক 
বল উল্লেখ করেছেন । এ-কারণেই তার নামের সঙ্গে 'মানন্ন যুক্ত হয়েছে ।” 

'পদকল তরু'র পদট এবং চট্টগ্রামের পদগ্তলি বিচার কবলে উভয়ের ভাব সাদুষ্ছে, 
তন্মাতার পরাকাট্টায় এবং পার্থক গীতি কবিতার মতে। মাম্মগ ত গীতোচ্ছাসের উল্লালে 
মুর্তজা নাষে এক্দ্বন কবিকেই স্বীকার করে শিতে হয়। যখোচিত শব চয়ন, 
আবেগের নিখুত প্রকাশে এবং সর্বোপরি বৈষ্কশীয় বিনয়ের লৌন্দর্ষে ঠার পদগ্ুলি 
অপূর্ব শ্রীল করেছে। 'মুপলান বৈধ কবিদের মধ্যে মতুর্জাই সর্বশ্রেঠ”_-এই 
মন্তব।কে স-শ্রন্ধায় গ্রহণ করতেই হয়। 

৭8 'মুভাবিতরত্বকোষ' / কবীক্দ্বচনসমুচ্চয় £ প্রথমে একটি খণ্ডিত পুথিকে 
প্রয়াত হ. ভা. 70010195 সম্পাদনা করে প্রকাশ করার সময় নাম দেন “কবীন্দ্রবচন- 


'ঝভাষিত-রত্বুকোষ' ১০০ সাহিত্যটাকা 


সমুচ্চঘ*, পরে যখন সম্পূর্ন পুঁথিটি পাওয়া গেল তখন দেখা গেল যে এর পূর্ণ 
নাম হচ্ছে “ম্ভাষিতরত্ুকোর* ;--মর্যাৎ সমগ্র সংকলন গ্রন্থের নাম “মুভাষিতরত্ব- 
কোষ", আর তার খণ্ডিত সম্পাদিত অংশের নাম “কবীন্দবচনপণুগ্চ্ন” ॥ মোটামুটি 
ভাবে ধারণ করা গেছে যে ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বে এই কবিতাগ্ুলি রচিত ও সংকলিত 
হয়েছিলো । এগুলি ছোটছোট কবিতার সম্ট । এর মধ্যে দিয়ে বুদ্ধবন্বনা, প্রকৃতি 
বর্ণনা, আদিরস, বাস্তব-জীবন সবকিছুকেই লিরিক প্রতিভায় ধরবার চেষ্টা আছে। 
বাঙালী জাতি-বৈশিষ্টোর মধ্যে যে লিরিক উপাদান বনু প্রাচীন কাল থেকেই সক্রিন্ 
ছিলে। ত| এই প্রকীর্ন বা চুটুকি কবিতাগুলি পাঠ করলেই বেঝ| যাবে । 


এদের 'ভাষা সংস্কৃত, কবির মংখ্য। প্রায় শতাধিক । তার মধ্যে কালিদাস-ভবভৃতিসহ 
মধু শীল, বার্ধ মিত্র, শ্রীধর নন্দী, শ্রীপাশ বর্ষা, অপরাজিত রক্ষিত প্রমুখ অসংখ্য বাঙালী 
কবি রষেছেন। এই কবিত। সংকলনের পুখিটি নেপাল থেকে সংগ্রহের সময়েও কে 
যে এর সংকলক তাজানা যায়নি । প্রসঙ্গত বল! ভালো যে, এই সংকলনের অনেক 
কয়জন কবিই ছিলেন বৌদ্ধ। সম্প্রতি ড. স্থকুমার দেন মহাঁশয় বলেছেন যে, 
পরবর্তীকালে সম্পূর্ণ যে পুঁখিটি গাওয়া গেছে [যার নাম “নভাষিতরত্বকোষ' ] সেখানে 
সংকলকের নাম পাওয়া গেছে-বিগ্ভাকর ইনি সৌগত [ অর্থাৎ বুদ্ধোপাপক ]। এই 
সংগ্রহ হইতেই তৎকালীন বাঙালীর সাহিত্যের কুচি সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা 
যাইতেছে । বাঙালী একদিকে যেমন টুকরা কবিতান্ন বাস্তব চিত্রণে কুশলতা! অর্জন 
করিগাছিল, তেমনি আদিরপাত্ুক কবিতার প্রতিও তাহার মাপক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 
..একবীন্দ্রৰচনে" [ ন্থভাষিতরত্বকোষে? ] রাধা-কুষ্ণের প্রণয়লীলা-বিষয়ক অনেকগুলি 
শ্লোক সংযোজিত হইয়াছে, বাঙলাদেশের পরবতী সংস্কৃতির সহিত এইখানে ইহার 
আত্মীয়তার যোগ রহিয়াছে । লক্ষণসেনের রাজদভাকে কেন্দ্র করিয়া যে আদি 
রসাত্মুক ভক্তিবাদের ধারা প্রবাহিত হয়, তাহার উত্স এই “কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ে'র 
[ সুভাধিতরত্বকোষ ] রাধাকুষ্+-বিষয়ক শ্লোকের মধ্যেই নিহিত ।” 


৭৫. অনর্থরাঘব | মুরারি মিশ্র £ খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষে অথবা নবম 
শতাবীর ন্চনায় কবি মুরারি মিশ্র তার "অনর্ধরাঘব+ নাটকটি রচনা করেন। কবির 
জীবন পরিচয় সন্বান্ধে বিশেগ কিছু জানা না গেলেও এটুকু খবর আছে যে কবির পিতার 
নাম শ্রীবর্ধমানক ও মাতার নাম তন্তমতী দেবী । অনেকে নাট্যকারকে বাঙালী বলতে 
চাঁন, কিন্তু এই বক্তব্যকে প্রতিষিত করার মতো কোনে তথ্য বা যুক্তি আমাদের হাতে 
নেই। আমরা মুরারির যে কাল নির্ণয় করেছি যে সম্পর্কে এতিহাপিকগণ বলছেন 
যে, ভবভূতি এবং কাশ্মীরের কবি রত্াকরের মধ্যবর্তী সময়ে মুরারি আবির্ভ্তি 
হয়েছিলেন । আর আমরা জানি যে কবি রত্বাকর কাশ্মীর রাজ অবস্তি বর্ষণের খর. 
৮৫*-৮৮৪ ] সমসাময়িক | 


ভবভূতির “মহাবীরচরিত, নাটকের প্রতিষ্প্ধী হিসাবে মুরারির অনর্থরাঘবকে 


ভবানদ্দের হরিবংশ' ১৯১ প্রাচীন ধুগ 


রচন| কর। হয়েছিলে| ৷ এই প্রতিক্পর্ব। নিজেকে 'বালন্বাল্মীকি' হিদাবে-ঘোষণার মধ্যে 
দিয়েও নাট্যকার প্রকাশ করেছেন । 

কোন কোন সমালোচকের মতে যেহেতু সংস্কৃত সাহিত্যের অবনতির যুগে অনর্থরাঘব 
লেখা হয়েছিলো, সে কারণে এতে ভাষা-অলঙ্কারের আড়ম্বরই কেবল প্রকাশ পেয়েছে 
সাহিত্যগ্ত। সে-পরিমাণে নান। আপার কারে। মতে, সাত অঙ্ক বিশিষ্ট এই নাটকটি 
একদিকে যেমন কাব্যপ্রণযুক্ত অন্যদিকে তেমনি নাটযকারের পািত্যেরও প্রকাশক । 
তিনি উপমা-ূপক ইত্যাদি অলগ্ক র বাবহারে যেমন অভিনবত্ব দেখিয়েছেন, তেমনি 
রসপ্রাশনেও নাট্য-পাঠককে শপর্রিতৃপ্ত রাখেননি । অবশ্ত নাট্যকার পৌনপুনিকতার 
ুদ্রাদোষকেও একেবারে অতিক্রম করে যেতে পারেননি | মুরারি প্রদ্গে আরও একটি 
শ্লীঘার কথ| উল্লেখ্য থে, বিভিন্ন শালঙ্কারিক কাব্য-ন্যাকর্ণগত বিচার প্রসঙ্গ মুরারিকে 
3(8001070 হিণাবে নানা ক্ষেত্রেই ব্যশহার করেছেশ। এবং সবোপরি 
নাগোজী ভট্ট [ ব28০]7917505 ] তীর সিদ্ধান্ত যৌমুদী গ্রন্থে বিভিন্ন প্রসঙ্গে মুত রিকে 
বারে বারে উদ্ধত করেছেন। ভারতীয় এতিহের সবচেয়ে জনপ্রিয় শিষয় রামকথ। 
মুরারির নাট্য প্রসঙ্গ হওয়ার ফলে রামকথানির্ভর প্মপরাপর কাব্যনাটকের মধ্যে 
অনর্থরাঘবের বহু অংশঃমিশে গেছে । এ-কারণেও কোন কোন সাহিত্য সমালোচক 
মুরারির পাওনা। ন্বতন্থ বৈশিষ্ট্যের দাম দিতে চাননি । 
৭৬. ভবানন্দের 'হরিবংশ' 2 পূর্ববঙ্গের কয়েকটি অঞ্চল থেঙ্চে প্রাপ্ত কিছু পুথি 
অবলম্বনে ঢাক] বিশ্ববিগ্ঠালঘ্ব থেকে ১৯৩২ সালে সতীশচন্্র রায় “হরিবংশ" নামে একটি 
কুষ্ণলীল। বিষয়ক কাব্য সম্পাদনা করেন। এই কাব্যের কবি নিজেকে জনৈক 
শিবানন্দের পুত্র এবং “দীন* ভবানন্দ গলে উল্লেখ করেছেন । এছাড়া তার সম্্ধে আর 
কিছুই জান] যায় না। 

কবি কোন্‌ ঘমযধের, কোন্‌ স্থানের মান্ুন ছিলেন তারও কিছুই জানা যায় না। তবে 
উর কাব্যের আন্যন্তর ও অপরাপর পারিপাশ্বিক তথা-ধিচারে বলা যায় যে তিনি 
সম্ভবত পিলেট বা কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের লোক ছিলেন এবং আহ্মাশিক সঞ্চদশ শতাব্দীর 
শেষাংশে আবিভূতি হন । এবং কবির দাবি যে কথি দীন ভবানন্দ “পত্যবতীঃপুত্র 
ব্যাসদেবের সংস্কৃত হরিবংশকে "লোক বুঝাইবা'র জন্য সরল বাঙলায় সংক্ষেপে রচেছেন। 
কিন্ত এই বক্তব্য সত্য নয়--তিনি “হরি'র কৃষ্ণ অবতার ও এ অবতারের সঙ্গিনী রাধাকে 
নিয়ে কামলীলা বচন! করেছেন। সেদিনের অধিকাংশ নিরক্ষর মানুষের গুল কুচিকে__ 
কবি হিসাবে যে সামাজিক দায়িত্ব থেকে, পরিমাঞজ্জিত কর! উচিত ছিলো! তা না 
করে তাদের কুচিকে কামচর্চার স্থলভ আপরে বপিয়ে দিয়েছিলেন । কবি ভবানন্দের 
কলমের জোর ছিলে, প্রতিভাও নন ছিলো না, পূর্ববর্তী নৈষব কাব্যধারার সঙ্গে 
রীতিমতো! যোগও ছিলো, বাৎ্পায়ন থেকে আরম্ত করে ধরপদী সংস্কৃত সাহিত্য পর্যন্ত 
সার অধিগম্যতাকে মর্ধাদাও দিতে হয়, কিন্ত এক বালতি দুধে এক ফোটা অস্পরসের 
মরতে ভবানন্দের স্থুল কামকেলী বিস্তারের ইচ্ছা তার সমস্ত অভিনবস্থ ও বৈশিষ্ট্যকে নষ্ 


'শশিবুসংকীর্তন" ১৯২ সাহিত্যটীক। 


করে দিয়েছে । ভবানন্দের কাব্যের আধুনিককালের সম্পাদক দীর্ঘ ভূমিকার সাহাযো 
এই “দীন” কবিকে পঞ্চসুখে প্রশংসা করেছেন, কিন্তু এ বিশেষণের এটি শব্ষও তার 
প্রাপ্য নয়। একটু পাশ কাইয়ে বল। যেতে পারে যে ভশনন্দের মালঙ্কারিক 
কৌশল, স্বচ্ছন্দ ছন্দ ব্যবহার এবং তার প্রবহ্মাণ তা, বিশেষভাবে রাধার চরিত্র সম 
বিষয়ে তিনি চিছু কৃতিত্বের দাবি করতে পারেন । তীর কাব্যের প্রাপীনতম পু থির 
লিপিকাল অনুমান করা গেছে ১৬০৯ খ্রীন্টাব্ব | 
৭৭ ঘশিবসংকীতর্ন” : মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত চেতুমা 
বৰদায়[ তৎ্কালেপ নাম কর্ণগড় ] রামেশ্বর চক্রাতী [ভট্টাচার্য] যোটাগুটিভাবে 
১৭১২ খ্রী'টাব্খের কাছাকাছি পমযে তার “শিব পাঁচালী” কাব্য রচনা করেন । এই 
কাণ্ের প্র» নাম এশিসংকীর্তন? । কৰি রামেশ্বর তার পুথির মধ্যে কোথাও 
'এই কাব]টিকে শিবায়ন" বা শিবমঙ্গল' বলে আখ্যাত করেননি । মনে হয় রামাধ়ণের 
অন্গযঙ্গে এর নাম "শিবায়ন? হযেছে। 

কবির পিতার নাম লক্ষণ এবং মাতার নাম রূাশবতী। কবির ছুই বিবাহ _ 
স্থমিত্র। ও পরমেশ্ববী। কবির! ছুই ভাই ও তিন 'ভগিনী। কবিযষে আগ্রপরিচয় 
রেখে গেছেন তা ;থেকে জান। যায় যে কবি ছিলেন অপুত্রক । কবির পৈক্রিক বাসভৃমি 
ছিলে! উক্ু জেনার ঘাটালেব কাছে যছুপুর গ্রাষে। তিনি বর্ধমানের প্রভাবশালী 
জমিদার শে!ভাসিংহের ছোট ভাই হেমন্ত বা হ্ম্ড সিং কর্তৃক কোন কারণে হার 
পৈত্রিক বাপস্ুমি থেকে বিতাড়িত হন এবং এ জেলারই কর্ণগও-এর রাজা রামপিংহের 
আশ্রয়ে চলে আসেন । পরে এস্থানেরই পরবর্তী বিষ্োহ্পাহী রাজ। ঘশোবন্ত নিংহের 
অনুপ্রেরণায় কবি তার “শিব-সংকীর্তন” কাব্য রচন। করেন । কবি একখানি “পত্যপীরের 
পাচাপী'ও রচনা করেছিলেন । কবির এই "শিব-সংকীর্তন' কাণ্য বটতলা থেকে 
আশু মুদ্রণ-পৌভাগ্য লাভ করে বহুল প্রচারিত হয়। 

কবি তার কাব্যের নাম |দযেছিলেন "শিব সংকীর্তন*_-সে-কথা আগেই বল। 
হয়েছে । তথাপি এ মঙ্গলকাব্য। কারণ, ১. অপরাপর মঞ্গলকাব্যের মতোই 
এও প্রত্যেক দিন ছু পাল। করে আটদিনে ষোল পালায় ভাগ করে অ'লাদ। 
আলাদ ভাবে গান হতো । ২ এ-ছাডাও শিবের এপার, মদন হম্ময শিবের বিবাহঃ 
সাধভক্ষণ, জাগরণ-পালা, স্থাপনা পাল! ইত্যাদি মন, অনেক লক্ষণ আছে যাতে একে 
মঙ্গলক্কাব্য হিসাবেই গ্রহণ করা যাঁয়। ৩. ফলে কলি 'শিব-সংকীর্তন নাম দেওয়া 
সত্বেও অপরাপর মর্ঈলক।ব্যের দৃষ্টান্তে একে শিবমঙ্গল' কাব্যে নামে মভিছিত করা 
অসঙ্গত হয় নি। এই কাব্য মেদিনীপুর অঞ্চলে বিশেষভাবে প্রচলিত এবং পেখানে এ 
“শিবায়ন” নামেই প্রসিদ্ধ । 

কণি রামেশ্বরের সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ অধিকার ছিলো । তার ফলে বনু অপ্রচলিত 
সংস্কৃত শব্দের সাহায্যে এমন সব অন্ুপ্রাসযুক্ বাক্য রচন| করেছেন যেখানে কবিত্ু 
ঘঅবেক্ষা কম্থই পদ গঠনের ব্যায়ামই কানকে ক্লান্ত করে ফেলে। যেমন £ "ভাত নাই 


মুসলমান বৈষব পদ রচয়িতা ১০৩ প্রাচীন ঘুগ 


ভবনে ভবানী বাণী বাঁণ। | উখ্কার চন্ত্রচুড় চণ্ডীপানে চান ॥| পদ্মাবতী পাবনীকে 
প্রবোধিয়! আনে || প্রাণনাথে কি প্রস্কারে ভেটব সেইখানে ॥”-_ইত্যাদি। পৌরাণিক 
কাহিনী বর্শনার অনেক জায়গাতেই কবি সংস্কৃত পুরাণ, এমনকি কালিদাসের 
'কুখারণন্তব' ইত্যাণি কাব্যের বাওল| অন্রবা” করে দিযেছেন। এত কাব্যের 
পৌরাশিক অংশ আড়ই হথে পডেছে ; কিন্তু শিবের লৌকিক জীবন-বর্ণনার অংশ 
কবিব শৌলিচ প্রতিভার শক্তিতে স্থ্ট বলে তার সাপ শিল্পীচিন্তটই সেখানে অতান্ত 
সার্থকভানে আত্মপ্রকাশ করেছে । এই অংশের ছবিগুলিতে যেভাবে গ্রামা তার 
রঙ বরানে! হযেছে তাতে এ কারক শিবেরই গান হিনাবে পরিচিতি পেষেছে। 
“সেইঅহই বলিতেহিলাম, তাহার রচনা যেমন মধুক্ষরাও নহে, তেমনি মাবার 
ণভদ্রকাব্য' বলিয়াও দাবী করিতে পারে না। 'তবে পৌরাণিক কাহিনীর মংশ 
চরিত্র্থট্টি ও রচনার দিক দিধ। ধৈশিই্-বজিত হইলেও লৌকিক কাহিনীর অংশ 
এই সকল খ্ষয়ে কতকটা উল্লেখযোগ্য ।-**পাধতীর গৃহস্থালী ব্ণবার চিত্রের মধ্যে 
কনিচিন্তের একট সহক্গ আন্তরিকতার পরি5ন পঃওষ। যার । বাস্তবের সঙ্গ এই 
সকল চিত্রের যোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ট; স্থদূব আদর্শলোক অপেক্ষা প্রত্যক্ষদৃই বাস্তব 
লোকই কনির উপজীব্য ; পেই কারণে বাঙালী পাঠকের হৃদয়কে ইহ! অঠি সহজেই 
স্পর্শ করিয়াছে ।” 

৭৮. মুসলমান বৈষ্ঝবপ্ রচয়িত। 8 'কীর্তনীয: সদা হরি: গাদেশকে 
মান্য করতে গিয়ে পদাবলীর যোগান আবশ্টিক হয়ে 'ওঠ। অবশ্ঠ এই পদ বা পদাবলী 
[ বহুব5ন £ যার অর্ধ গেধ কবিতার সনষ্ট' | বাঙালীর কাছে নত্ুব কিছু নয়। বেশি 
দুরে ন৷ গিবে অন্তত জয়দেবের মিধুরকোমলক্ান্ত' পদাবলীর উদাহরণ বাঙালীর 
কাছে বেশ উদ্জল এবং বন পরিচিত অভিজ্ঞহার অন্তর্তি। সেখানে বা তার কিন্তু 
অ'গে খেকেই দেখতে পাচ্ছি যে গানের অন্যে তৈরি এবং হর ও তাল পহযোগমে গেম 
ছোট ছোট স্তবক সমৃহই “পদাবলী নামে বেশ জনপ্রিয়ত। 'মর্জা করেছে। এই 
জনপ্রিঘতার 'অংশভাক হয়েছিলেন পে দিনের বাওলার হিন্দু এাং মুপলমান সখভাবেই। 
অনৈক ব্রক্গহন্নর সান্যাল 'নুপলবান টৈষ্ণা কলি" নামে চারখণডে ঘোট তেত!ল্লিশ জন 
কবির শৈষ্ৰ পদ সংকলন করেছেন। এ-ছাডাও রমণীমোহন মলিক স'পাদিত 
“মুললমান বৈষ্ণব কবি এবং অধ্যাপক যতীন্দ্রুঘাহন ভ্রাচার্ধ সম্পাদিত ও কলচাতা 
বিশবিদ্ভালয় থেকে প্র চাশিত 'বাঞ্গালার পৈষ্ণা ভাবাপন্ন মুপলমান কণি” গ্রন্থে মনেকজন 
মুসলমান কির প্দর উদ্ধৃতি ও আলোচনা আছে । এখান থেকে দেখা বাচ্ছে যে 
বেশ কিছু মুনলনান কণি ও ভক্ত হিন্দু-বৈষ্ধণ কবিদের মতোই যথেষ্ট পারদশিত। ও 
নিষ্ঠার সঙ্গে বৈষ্ণাপৰ রচনা করেছেন । এদের অবদান বাউল] সপাহিততা; যেমন 
শরন্ধার সঙ্গে ম্মবণীষ, তেমনি তাদের কবি-প্রতিভার বৈচিত্র্য ও বিস্ময়করত'ও বিশেষ 
উল্লেখের অপেক্ষা রাখে । উক্ত বৈধ ভাবখন্ধ অথচ ধর্ে মুদলমান কবিগণ বাইরে 
থেকে নিন ধর্মাচরণ করলেও অন্তরে প্রেমের সত্যকে উপলব্ধি করে লিখেছেন : 'পুক্ুব 


মুসলমান বৈষ্ণব পদ রচয়িতা ১০৪ সাহিত্যটাক? 


দিশা হরিকো বাসা পশ্চিম অলহ মুকাম1 | দিলমে' খোজি দিলহিমে খোজে ইহৈ 
করীমা রাম।” ॥ [ অর্থাৎ পূর্বদিকে হরির বাপ, পশ্চিমে আল্লার মোতাম | হৃদয়ে 
খু'জিয়া হৃদয়ের মধ্যেই খোঁজ, সেইখানেই করীম ও রাম ]। এই ধরণের অসাম্প্র- 
দায়িকতা ও উদার মানবতার “বশবর্তী হয়ে অনেক বাঙালী মুসলমান কবি 
বৈষবভাবের পদ লিখে বিচিত্র-বিল্ময় স্ট্টি করেছেন। এ'র। পদকার হিসেবে এমন 
আন্তরিকত! ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন যে, প্রাচীন বৈষ্ণৰ পদসক্কলন গ্রন্থ__-যেমন, 
'পদকল্লতর ইত্যাদিতে তাদের দু-একটি পদ গৃহীত হয়েছে ।” 

“বাউলা দেশের মুগলমান সমাজ কীভাবে সাহিত্য, সংস্কৃতিপাধনায় বাঙালী হিন্দুর 
ধারা অন্ুপরণ করিয়াছিলেন, কোন কোন ক্ষেত্রে হিন্দুমুসলিম এঁতিহোর সমস্য 
পরিকল্পন। করিয়াছিলেন তাহার ইতিহাস বিন্ময়কর। এই মুসলমান কবিগণ ইসলাম 
ধর্মাবলম্বী হইলেও হিন্দুর ধর্মদর্শন ও হিন্দুর দেবদেবীকে হিন্দুর মতোই শ্রদ্ধা করিয়াছেন, 
সাহিত্ে-_[ এখানে বৈষ্ণাপদপাহিত্যে ] তাহার ম্বীকৃতি রাখিয়া গিয়াছেন | ., 
***আধুনিক যুগে এপব বৈষ্ণনপদগুপির প্রতি কা'ব্রপিকের দৃষ্টি যখন আকৃষ্ট হইল, 
তখন অনেকে এই পদের অভিধা লইয়। কিঞ্ি২ গোলে পড়িলন। পদগুলি তো বিশ্বদ্ধ 
বৈষ্ণবের রচনা, উহার রচনারীতি ও অন্তনিহিত ভক্তি তাহাই নির্দেশ করিতছে। 
অথচ কবিগণ মুপলমান _-ভণিতাই তাহার প্রমাণ। তাহার] রাধাকৃ্খ ও গৌরাঙ্গের 
জয়গান করিলেও কেহ আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব 
হন নাই ।, 

এই জটিল প্রশ্নের উত্তরের সন্ধান আমাদের লক্ষ্য নয়। আমর! দেখছি বিশিষ্ট 
সাহিত্য-গবেষক আহমদ শরীক তার সাম্প্রতিক পাহিত্যের ইতিহান গ্রন্থ “বাঙালী ও 
বাউল! সাহিত্য'-এ প্রায় ৭৯ জন ২ৰঞ্চবভাবাপন্ন কবির নাম ও পরিচয় প্রদান করেছেন । 
এদের মধ্যে আকবর আলী, আফঞ্জল আলী, আলা রাজা, গেয়ান খান, চাদ কাজী, 
নাসির মৃহম্মদ সৈয়দ নাসিরউদ্দীন, পৈয়দ মূরতক্জা, মীর্জা কাঙালা, সৈতনদ স্থল হান 
প্রমুখ প্রধান । এখানে আমরা ২।১ জন কবির দু-একটি চরণ উদ্ধৃত করে বৈষণন-মুললমান 
কবির পদ-রসাম্বাদনের তৃষ্ণ! দূর করার চেই| করবে । আলী রাজা পিখছেন £ 
“হীন আলীরাজা 'ভণে!এই শ্রদ্ধ। কায়মনে] এ রাঙা চরনে হই বেখু।, 

“কবি গয়াজের একটি বিরহের পদ উল্লেখ করি। বিরহিণী রাধার শীর্ণ যৃতি 
ও মনের অভিমান বর্ণন। প্রসঙ্গে কবি লিখছেন £ “কনক অঙ্গুরি ছিল/সে পুণি বলয়া 
ভেল/সে বনয়া৷ হৈয়া গেল তাড় ॥/প্রভুরে কি দিমু গালি/যদি না আইসে আজি কালি! 
পরাধীনী জীবন অসার ॥” রাধ] কৃষ্খবিরহে ধীরে ধীরে শীর্ন হইয়া পড়িতেছেন, যে 
অঙ্গুরি আঙুলে শোভা পাইত, রাধার বাহু এত শীর্ণ হইয়া গেল যে, সেই অন্ুরি বাহুর 
বলয় হইয় পড়িল। ক্রমে আরো! শীর্ণ হইয়া পড়িলেন, বাহুর বলয় আরও উপরে 
উঠিয়। তাড় [ তাগা ] হৃইয়া পড়িল। এই বর্ণনাটির চমৎকারিত্ব বিশেষ প্রশংসার, 


যোগ) ।' 


নেপালে প্রাপ্ত বাঙলা নাটক ১০৫ প্রাচীন যুগ 


৭৯. নেপালে প্রাপ্ত বাঁউল। নাটক : নেপালের রাজদরবারে নাট্যচর্চা বেশ 
পুরাতন । প্রণমদিকে অভিনীত নাটকগুলির সবই ছিলো সংস্কতে রচিত। যোডশ 
শতাব্দীর শেষ বা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে দেশী ভাষা আপন অধিকার বিস্তার 
করে। এই নাটকগুলি সবই ছিলো গীতিনাটক । এবং এ নাট্যান্তর্গত গানগুলি 
প্রায় সবই বাঙলায় লেখা । এমনকি “প্রায় গোটাগুটি বাঙলায় অথণা মৈথিলে লেখা 
নাটপালাও মিলছে ।* এই নাটকগুলি সম্পর্কে আমরা ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
সম্পাদিত “নেপালে বাঙ্গালা নাটক" [ ১৩২৪] গ্রস্থট থেকে স্ুবিস্তারিতভাবে অনেক 
কি? জানতে পারি। আমরা এখানে সংক্ষেপে কয়েকটি সম্পর্কে কিছু আলোচনা 
করবো। 

প্রথমত, ললিতাপুরের [নেপালের অন্তর্গত তিনটি রাজ্যপাটের অন্ততমের রাজধানী] 
রাজ। পিদ্ধিনরপিংহ-মল্লের রাজত্বকালে ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে লেখা রামভঙ্রের “হরিশ্চ্্ 
নৃত্য । “এই নাটাপালায় প্রচুর সংস্কৃত গ্লোক আছে। ভাষায় [ মৈথিল-ব্রজবুলি- 
বাউলা ] পদ এবং ব্যাখ্যা-ব্যাখ্যান ও সংলাপ আছে । 

দ্বিতীয়ত, এ একই রাজার রাজত্বকালে আরও একটি নাটক পাওয়া গেছে; নাম 
“গোগীচন্ত্র নাটক” । 'এ-নাটকটি আকারে বড়, প্রকারে সংহত। অঙ্কে বিভক্ত, অঙ্ক 
আবার দৃশ্তে বিভক্ত । প্রথম অঞ্চে এগাবটি দৃ্ঘ। আরম্তে কয়েকটি ছাড়! সংস্কৃত লোক 
পরে প্রায় নেই। ভাষা বাঙলা বেশির ভাগ পদ্চ ও সংলাপ। গান আছে, অধিকাংশই 
ধুয়া অথন| ভণিতাহীন ছোট পদ । প্রথম অঙ্কে বিদ্ভাপতি ভণিতায় ও কুষ্ধদাস' 
ভণিতায় একটি করে পদ আছে । 

তৃতীগ্বত, ১৬০৫ গ্রীন্টাব্ধে "হরিশ্চন্্র নৃত্য” নাটকের রচযিতা রামভদ্রের লেখা আরো 
একটি বড় নাটক পাওয়া যাচ্ছে; নাম পললিত কুবলঘ়াশ্ব মদ্ান্পাহরণোপাণযান 
শিবমহিমা নাটক” । এটিও আকারে গোপীচন্ছ্র নাটকেরই মতো বৃহৎ । 

চতুর্থ, নেপালের অন্যতম শরিক ভাত্র্গী9-এর জরজগজ্জতিমগ্লও নাটক রচনায় 
ও প্রয়েগে ললি তাপুরের পূর্ববর্তী এং শরিক আগ্রহী ছিলেন। এর ধেগা | হয়তো 
সভাকধির] লিতো এ'র নামে চালিখেছেন] ১৬২৮৪ ১৬২৯ পর পর দু-বছরের লেখা দুটি 
নাটক পাচ্ছি। প্রথমটর নাম “মুদি হকুসলল্বাশ্বনাট ক" এনং দ্ধিহীযটির নান “হরগৌরী- 
বিবাহ নাটক” | জয়জগকন্জরতিমল্লের নামে আরও একটি নাটক পায়া যাচ্ছে_-নাম 
“কুঞজবিহারী নাটক ।+ 

এইগুণ্ল ছাড়া নেপালে প্রাপ্ত বাঙলা নাট কগুলির মধ্যে আরও নাটকের উল্লেণ করে 
থাকেন-_সাহিতোর ইতিহাপকারগণ । এ-প্রপক্ষে ড. আুকুমার সেণ আমাদের 
জানাচ্ছেন : “শি গোরক্ষনাথ কর্তৃক গুক মাননাথের উদ্ধার বিষয়ে নবচেয়ে পুরানো 
প্রাপ্ত গ্রন্থ হইল বিদ্ভাপতির "গোরক্ষবিজয় নাটক। একটি মাত্র পুথি পাওয়া গিয়াছে 
নেপালে । পু'খিট মাঝে মাঝে অরম্বল্প খণ্ডিত। এমশিও অনেক ছাবাদ আছে 
বলিয়া যনে হয়।:--ক্ুদ্র রচনাটি চার ভাবার লেখা--সংস্কত, প্রাকৃত, মৈথিল [ হহহভি 
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ও বাঙলা । কাঠামো সংস্কৃত নাটকের মতো, সংস্কৃত ও প্রাকৃতের ব্যবহারও তদন্ুমায়ী। 
কেবল গানগুলি মৈথিল-ব্রজবুজ্তে ও বাঙলায়।” 

৮০. মৈমনলিংহ গীতিকা | পূর্ববঙ্গ গীতিকা : 'বাঙলাদেশ [ অধুনা “বাওলাদেশ' 
রাষ্ট্র নয__সমগ্র বঙ্গভৃমি ] থেকে এপর্যন্ত যে-পমস্ত গীতিকা সংগৃগী £ হয়ে প্রকাশিত 
হযেছে তাকে প্রধানত তিন তাগে ভাগ করা যার। ১ নাথ-গীতিকা। 
২ মৈমনসিংহ গীতিকা। ৩. পূর্ববঙ্গ গীতিকা। কলকাতা বিশ্ববিগ্ভালয় থেকে 
“পূর্ববঙ্গ গীতিকা” নামে যে চার খণ্ড গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে. তাদের দুই-তৃতীয়াংশ 
গীতিকাই মৈমনপিংহ জেলা থেকেই সংগ্রহ করা হয়েছে, অতএব এদের এই ছুই- 
তৃতীয়াংশ গীতিকাও মৈমনসিংহ-গীত্িকারই অস্তভুক্তি।” 

গীতিকা হলেও নাথগীতিকাগুলির সঙ্গে পুধবঙ্গ বা মৈমনসিংহ গীতিকার বিষয়বস্তগত, 
উদ্দেশ্ঠগত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে রপগত বেশ কিছু পার্থকা রয়েছে । তা-ছাড়া 
আমাদের আলোচ্য ভিন্নতর বিষয় বলে, আমরা নাখ-গীতিকা সম্পর্কে এখানে কিছু বলা 
থেকে বিরত থাকলাম । 

মৈমনপিংহ জেলার অধিবাসী কেদারনাথ মন্গুষদারের সম্পাদনায় “পৌর, নারে 
যেমাসিকপত্র প্রকাশিত হতো তার ১৯১৩ সালের এপ্রিল সংশ্যা় জনৈক 
চন্্রকুমার দে “মালীর জোগান” নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এর ছু এক বছর 
আগেও উক্ত চন্দ্রকুষার এ 'দৌরভ' পত্রিকায় ছু চারটি পালা ও তার পরিচগ্ন প্রকাশ 
করেন। সেই হ্ত্র ধরে কলকাত। বিশ্বধিগ্ঠালয়ের বাঙলা বিভাগের প্রধান ন্ড, 
দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় চন্্রকুমারকে কলকাতা বিশ্বপ্দ্যালয়ের পক্ষে দৈমনসিংহ থেকে 
পালা সংগ্রহের জন্য বেতণভুক কর্মী হিসাবে নিয়োগ করেন। কলে, অচিরকাল মধ্যেই 
“মহুয়া”, “মলুযা+, 'জয়চন্দ্-চন্দ্রাবতীর পালা”, “দেওয়ান ভাবনা, ইত্যাদি প্রান বাইশটি 
পালা সংগৃহীত হয়। এরপর পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল (মূলত মৈমনসিংহ ) থেকে পালা 
সংগ্রহের জোয়ার বয়ে যাঁ়। “বিহারীলাল সরকার, আশ্ততোষ চৌধুবী, নগেন্ডচন্্র 
দে, মনোরঞ্জন চৌধুরী $ কবি জসিমুদ্দিন, প্রমুখ সংগ্রাহকের দ্বারা দীনেশচন্র আরও 
অনেক পালা সংগুহ করিয়াছিলেন । ক্রমে ১৯২৩ হইতে ১৯৩২ সালের মধ্যে 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয় হইতে দীনেশচন্দ্রের সম্পাদনায় বিস্তারিত তৃমিকাঁসহ “ময়মশ- 
সিংহ গীতিকা" ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা” প্রকাশিত হয়। অবশ্থ প্রথমে প্রতিথণ্ডের ইংরাজী 
অন্ননাদ ও ভূমিক। প্রন্কাশিত হইসাছে, ভারপর বাংল! পালাগান তমিকাসহ প্রকাশিত 
হয়। 

'চারিখণ্ডে প্রকাশিত এই পালাসংগ্রহের প্রথম খণ্ডের প্রথম ভাগ ইংরাজীতে 
725৫০171 89741 774112--1£/7127:52711 [7/91. 1 2276117? 1923) এই 
নামে প্রকাশিত হয় । ইহার বাংলা সংস্করণ “ময়মনসিংহ গীতিকা”, প্রথমথণ, দ্বিতীয় 
সংখ্যা নামে মুদ্রিত হর [১৯২৩]।* ইংরাজী সংস্করণে ছিলো ভূমিব্তা আর 
কলকাতা বিশ্ববিগালয় থেকে 'মৈমনসিংহ গীতিকা? [৩ সংস্করণ ১৯৫৮] নামের 


সুকুন্দরামের গ্রস্থোৎপত্তির বিবরণ ১৯৭ প্রাচীন যুগ 


বইতে যে দশটি পালা ছাশা রয়েছে তারই গণ্যান্থবাদ | বাংল! বই-এর ভূমিকা ইংরাজী 
সংস্করণেরই অনুরূপ। 

এর থেকে দেখা যাচ্ছে যে কলচাতা বিশ্ববিগ্ঠালন্ব থেকে যে চার খণ্ডে মৈমনপিংহ 
গাঁতিকা বা পালা প্রক্কাশিত হয়েছিল! তার প্রথম খণ্ড স্ধি তীয় সংখ্যার নামই কেবল 
রাখ! হয়েছে 'নৈমনপিংহ গীতিকা” [10251577718272419411215-77477757:51/811 : 
৬০1]. , 1১81 1 ]| এবং বাকী তিন'টর নাম হয়েছে যথাক্রম £ 'পূর্বপঙ্গ গীতিকা”। 
২ খও, ২ সংখা £ পালা সংখা! সৌদ্দ [8:25/৮78185771291 9211605৬০91, 101, 
৮2101]; পপর্ববঙ্ষ গীতিকা”, ৩ খণ্ড ২ সংখ্যা: পালা সংখা এগার [84512711 
967184/84/1245, ৬০1 [1,1১0] ] এবং 'পর্ববঙ্গ গীতিকা” ৪ খণ্ড, ২ সংখ 
উনিশ [12515771137 26177211295 ৬০1. [৮1১01 [7] 1 

বাউলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাশে দু-একটি ছাড়! সমস্ত নারী-চরিত্রই পরাধীন-তার 
শৃঙ্খলে আবদ্ধ, কিন্তু মৈমনসিংহের এই গীত্িকাগুলিতে নারীর স্বাধীন প্রেমের জয় 
ঘোষণ1 করা হয়েছে । লোকসংস্কৃতির উপাদান স গ্রহের পৈজ্ঞানিক জ্ঞাণ না 
থাকার কারণে এইসব গীন্তিকাগুলির 'ভ'না, ক্ণ, গঠন ইত্যাদিতে আধুনিক 
শহরের শিক্ষিত মানুষের কলমের পালিশ পড়েছে । ফলে, এদের প্রক্কত চেহারা কোন 
কোন ক্ষেত্রে অবিশ্বান্ত রকমের পরিবশ্তিত হলেও সমস্ত কাব্য-উপকরণগুলির আন্তর- 
সৌরভকে খু'জে পেতে ক হণ না। এইগুলি আবিষ্কার এবং স্ুষ্ুভাবে বাঙলা ও 
ইংরাজী অন্ুনাদের মাধামে প্রকাশ কবায় দেশ-বিদেশের রসিক পমাজের সাধনে 
বঙ্গ-সংস্কৃতির একটি বিশেষ দিক উদঘটিত হতে পেরেছে । তাই গীতিকাগুলির প্রতি 
শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করার ক্ষেত্রে দীনেশসন্দ্রের এই দান আজও অ্ধার 
সঙ্গে স্মরণীয় । 
৮১. মুকুন্দরামের গ্রন্ছোত্ুপন্তির বিবরণ ঃ বাওলা সাহিত্যের মধ্যযুগের একটি 
পিশিষ্ট ও বহুপল্লবিভ কাব্যশাখা হলো মঙ্গলককাব্য ৷ দেব-প্রশস্তিমূলক এং স্থনিদিষ্ট 
কতকগুলি নৈশিষ্টা না লক্ষণ সমন্বিত এই ধরনের কাবা পোধহযস মার কোন ভাষা 
প্রচলিত নেই। তা ছাডা দো-সমাঙ্গের দ্বিতীয় শ্রেণী নাগরিক লৌকিক দেন- 
দেকীদের সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের লড়াই-এর কথ| সলতে গিয়ে সেদিনের সমাজের 
মনেক পত্যচিত্রও কাব্যবেহে লগ্ন হয়ে গিয়েছে । এই এতিহাপিক ভুমিকার জন্যও 
মঙ্গলকাব্যগুলি বিশে নঘাজ-এতিহাপসিক দাত্রিত্ পালন করেছে। এই দৃিভদী 
নিয়ে কবিকস্কণ মুকুন্দগাঁম চক্রবর্তী প্রণীত চগ্তীমঙ্ষল কাব্যের অস্থর্গত গ্রস্থোৎ "তির 
বিবরণটিকে বিচার করতে হবে। 

মঙ্গলকাব্যের মৌল বৈশিষ্ট্যগুলি এই রকম£ ১৬. গণেশাদি পঞ্চদেবন্ার 
বন্দনা] । ২. শ্রশ্থেৎ্পত্তির কারণ । ৩. দেবখণ্ড বা স্যট্টরহম্ত এবং শিবের 
সংপারের কাহিনী বর্ণন]। ৪. নরখণ্ড বা যে দেবতার পুজা প্রচারিত হবে সেই 
প্রচার-কার্ধ চালাবার জন্য স্বর্গের কোশ দেবতার শাপভ্রই হয়ে মর্তে; আগমন । 


মূকুন্দরামের গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ ১০৮ সাহিত্যটীকা 


৫. অইমগ্গলা ও নায়ক-নায়িকার হ্বর্মারোহণ। অতএব দেখ! যাচ্ছে যে গ্রস্থোৎপত্তির 
কারণ মঙ্গলকাব্য রচনার উদ্দেগ্ঠ-সিদ্ধিন একটি প্রধান উপায়। কারণ, এই অ'শে 
কবি শুধু গুধু বা অনাবগ্কভাবে উদ্দি দেবতার বন্দন| গান করেছেন ন1--এ দেবতা 
স্বপ্নে তাকে প্রত্যক্ষভাবে নির্দেশ দিচ্ছেন বলেই তিনি এই কাব্য রচনায় ব্রতী হয়েছেন | 
্প্ন-লন্ধ মাহুলির মতই, 'এই কাব্াও প্রত্যক্ষ শক্তিধর ও শুভদায়ক । 

মুকুন্দরামের দেওয়া গ্রঞ্থোৎপত্তির কারণে এই মাত্রা যুক্ত থাকলেও অতিরিক্ত আর 
একটি তাত্পর্ধ এই যে, এর মাধ্যমে “াস্তবতা, মানবধর্ম ও সাহিত্যরস উজ্জল হয়ে ফুটে 
উঠেছে, তার সমগ্র কান্যেও ব্যক্তিগত মনের এ ভাব-ভাবন] কিঞ্চিৎ ছড়িয়ে পড়েছে__ 
এটি বিশ্ময়ের ব্যাপার সন্দেহ নেই। কেউ কেউ অবশ্য বলেন যে, কবির ব্যক্তিগত 
কথা কাব্যে প্রতিফলিত হওয়ার জন্য কাবোর ০১)০০1%10 বা বস্তুগত বর্ণন। 
হয়েছে । এ-কথা আদে' যুক্তিঙ্ষত নয়। : কবির ব্যক্তিগত ছুঃখ-বেদনা তাকে 
মানুষের প্রতি সহান্ভূতিশীল করেছে, জীবনের প্রতি প্রপন্নতা সঞ্চার করেছে-- 
গতানুগতিক সামাগ্ত আখ্যান শিল্পন্ধপ লাভ করেছে । এখানেই মঙ্গলকাব্যের 
অপরাপর কবির থেকে তার মৌলিক পাথক্য। 

গণেশ বন্দনা, সরম্বতী বন্দন1, লক্ষ্মী বন্দন], টতন্য বন্দনা, শ্রীরামবন্দন] ও চণ্ডী 
বন্দনার পরেই কবি “গ্রস্থোৎপত্তির কারণ” বর্ণনা করেছেন। স্থানীয় ডিহিদার মামুদ 
সরিপের অধিচার ও অত্যাচারে কবি বধমানের রত্বানদী তীরসর্তী দামুন্য। গ্রামের 
সাতপুরুষের ভিটে ছেড়ে সামান্ত একটু আশ্রয় ও জীবনধারণের উপযোগী স্বল্প বিত্ত 
প্রাপ্তির আশায় মেদিনীপুরের “আডরা গ্রামে” উপস্থিত হয়েছেন । এই পলায়ন, পথের 
ক্লাস্তি ও ছুর্ভোগ, এবং স্বপ্নে চণ্ীদেবী কর্তৃক তার প্রশস্তিকাব্য-রচনার নির্দেশ দান 
এখানে ফটো গ্রাফিক প্রত্যক্ষচায় বণিত হয়েছে [ “আশ্রয়ি পুকুরআড়া/নৈবেছ্য 
শালুকনাড়া/পৃঙ্জা কৈনু কুমুব প্রন্থন | ক্ষুধা ভঘ পরিএ্রমে | নিদ্রা গেছ সেইখানে/ 
চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে ॥/করিয়া পরম পয়া/দিয়া চরণের ছায়|/আজ্ঞ। দিল করিতে 
সঙ্গীত |/করে লব্ষে পত্র যপী আপশি কমলে বপি/নান। ছন্দে লিখিল। কবিত্ব ॥” ]। 
কিন্তু এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞ] মুকুন্দরামে বস্তস্থণ হয়ে থাকেনি,যথার্থ শিল্পী কারিগরের 
মতো সহ্ৃনয় পরিকর্পনার সাহাখো তাকে কাব্যসৌধ হিসাবে গড়ে তুলতে পেরেছেন । 
কবি মুকুন্দরাম জীবনে অনেক ছুংখ পেয়েছেন, যার কিছু কথা গগ্রস্থোৎপত্তির কারণে? 
লিপিবদ্ধ রয়েছেই ব্যক্তি-হুঃখ তার কাব্যের পাত্রপাত্রীর মধ্যে দিয়ে অনেকবার 
উচ্চারিত হয়েছে । এর জন্য কেউ কেউ তাকে ছুঃখ বর্ণনার কবি বলেছেন । কিন্ত 
কথাটি যথার্থ নয়; কারণ, কেবল নীরপ দুঃখের পুঞ্জীকরণের দ্বার] বড় কবি হওয়৷ যায় 
না,_যদি ন। তা অনুভবের স্তরে পৌছে সহানুভূতির জারক রসে জারিত হয়ে ছুঃখের 
গান হয়ে ওঠে। সেই গানের “স্থায়ী” হলো তার এই গ্রান্থোশুপত্তির কারণ অংশটি । 
এই গান থেকেই কবিকঙ্কণের বিচিত্র জীবন-অভিজ্ঞতার বহুবর্ণময় ও কবিত্বপর্ণ ভাষার 
রস-মিছিল শুরু হয়েছে । এবং সেই মিছিল যত অগ্রসর হয়েছে ততই যোগ হয়েছে, 


“বিষ্তাপতি সমন্তা / আবির্ভাবকাল ১০৯ প্রাচীন যুগ 


যথার্থ শব সংগ্রহ ও তাদের নিপুণ সংযোজন, অলঙ্কারের কুশলী পরিবেষণা৷ এবং 
অকপট ও সরল বর্ণনা। আসলে মঙ্গলকাব্যের স্থনিদিষ্ট ও প্রথাবদ্ধতার শৃঙ্খল 
মুকুন্দরাঁমের অপূর্ব শির্মাণক্ষম প্রতিভার শক্তিতে তার কাব্য-বনিতার চরণে চরণে নৃপুর 
হয়ে বেজেছে। এবং সে নৃত্যের নাড়া বাধা হয়েছিলো আমাদের আলোচ্য "গ্স্থোৎপত্তির 
কারণ” অংশে । 


[] সমস্যা [7] 


৮২. বিষ্ভাপতি জমস্তা / বিদ্ভাপতির আবির্ভাবকাল £হ কবি বিগ্যাপতি 
ক্র" [ বাঁগলায় ঠাকুর” ] বাঁডালী নন। কিন্তুতিনি বাঙালীর কবি। ইনি পাচ৮শ 
বছরের বেশি সময় ধরে সৌন্দর্ষোপভোগ এবং আদর্শের অনন্ত সত্যবূপজাত অমৃত 
বাঙালীকে পান করিয়ে এই জাতির হদয়াসনে সশ্রদ্ধ ও সম্প্রীতির আসন লাভ 
করেছেন । এমন যে জনপ্রিয়, স্থরসিক ও 1৩৩ কবি, তাকে নিয়ে অন্তত দুটি বড় 
সমস্যা বালা সাহিত্োর ইতিহাসে ঘোর হয়ে আছে। বিষয় ছুটি সম্পর্কে এখানে 
কিছু আলোচন1 করা হলো । সমস্যা ছুটি এই রকম: ক. “আবির্ভাবকাল' নিয়ে, 
এবং খ. তাঁর রচিত পদাবলী কোন্গুলি বা তাদের বিশুদ্ধতা নিয়ে । 

ক. “বিগ্াপতির আবিরাবকাল" £ বিদ্যাপতির নিশ্চিতবা প্রামাণ্য কোন জীবন-বৃত্তান্ত 
জান] যাঁয় না । বাঁঙল| সাহিত্যের প্রাচীন কালের অধিকাংশ কবিদের মতে] বিদ্যা- 
পতির পক্ষেও এই সমস্তাটি অত্যন্ত উৎকট । তবুও এতিহাসিকেরা ভেতরের এবং বাইণের 
নান! সাক্ষ্য-প্রমাণের সাহায্যে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন যে আনুমানিক চতুর্দশ শতাব্দীর 
শেষভাগে বা ১৩৮০ শ্রীন্টাব্ষের কাছাকাছি সময়ে বিহারের দ্বারভাঙ্গ। জেল!র, বর্তমানে 
মধুবনী মহকুমার মন্তর্গত খিসফি গ্রামের এক বিদ্বান ব্রাহ্মণ বংশে বিগ্যাপতি জন্মগ্রহণ 
করেন । তার পিতার নাম গণপতি । বিদ্যাপতি আপন প্রতিভা ও বংশকৌলীন্তের জোরে 
মিথিলার একাধিক রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতা! লাভ করেছিলেন । কবির রচিত বিভিন্ন 
গ্রন্থে কীত্িসিংহ, দেবসিংহ, শিবসিংহ প্রমুখ অন্তত সাতজন রাজার- কোনটিতে তাদের 
মহিষীদেরও নাম, বদান্য ও পৃষ্টপোষণার কথা উল্লেখিত হয়েছে । এ-ছাড়াও তার 
মৈথিলী ভাষায় লেখ! বৈষ্ণবপদেও এ-সব রাজন্যবর্গের প্রসঙ্গ আছে-_ এর মধ্যে 
সবচেয়ে বেশিবার নাম পাওয়া গেছে, রাজা শিবসিংহ এবং তার স্ত্রী লছীম। বাঈ-এর। 
এর থেকে তার আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে মোটামুটি একট! ধারণা তৈরি করা যায়। কিন্ত 
বিভিন্ন গবেষক এ-লব তথ্য সম্বন্ধে কিছু বিরোধ বা ভুল লক্ষ্য কর মাত্রই বিগ্যাপতির 
আবির্ভাবকাল সম্পর্কে আর কিছুতেই আনুমানিক বা কাছাকাছি সময়ের একটি 
তারিখে পৌছাতে চান না । ফলে, অতি প্রাচীন কালের বিষয়, এবং স্বনির্দিষ্ট কোন 
সময় নির্ণয় করি বা তার সমপাময়িক কেউ যেখানে করেননি, সেখানে সাম্প্রতিক 
কালের পঙ্ডিতেরা একটি নিদিষ্ট “বিদ্াপতির আবির্ভাব কাল, নির্ধারণের জন্য হাম্তকর 
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ভাবে পাগিত্যের ব্যান ও কমরৎ দেখিরে সাময়িকপত্রের পাতা ভরিয়়েছেন। সেই 
গলদ্ধর্ম প্রয়ামকে পাশ কাটিয়ে এদে আমাদের মতো সাধারণ বুদ্ধির মান্সবেরা দেখতে 
পাচ্ছে যে, প্রথঘত, বিদ্যাপতি দীর্ঘজীবী ছিলেন, দ্বিতীয়ত, তিনি মিথিলার একাধিক 
রাজবংশের আনুকূল্য লাভ করেছিলেন 'এবং মিথিলায় ম্মার্ত সংস্কৃতির প্রচারের সঙ্গে 
সঙ্গে “শাষার” অনন্য মাধুর্ধরশযুক্ত পদ রচনা করেছিলেন । এবং এঁয়,খলার কবি 
বিদ্যাপতি ঠকুর চতুর্দশ শতাব্বীর শেষ ভাগ হইতে [আনুমানিক ১৩০* খ্রীন্টাব্ধ ] 
পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্য ভগেরও কিছু পরে [ আনুমানিক ১৪৬* শ্রীটাব ] জীবিত 
ছিলেন; তাহার ববপ অনুমান আশী বত্পর হইন্নাছিল_-ইহার ফিহু অধিক হওয়াও 
অসম্ভব নহে ।' 

খ. বিদ্যাপতি সমন্য। £ বিছ্াপতিকে শিষে যে সমস্যা তা হচ্ছে বিগ্ভাপতির 
পদের বিশুদ্বত! প্রপর্গে । অর্থাৎ বিগ্ভাপতি 'ভণিতাম যতগুলি পদ পাওয়৷ গেছে 
সবগুলিই কি যথার্থ খিছ্ভাপতির রচন1? প্দ্যাপতির “বিঞ্ৰ' বা উপাধি কোন্গল 
সঠিক? মোটামু্টভাবে ঠিক হয়েছে যে “কবিকগহার, “পূরসকবিকঠহার”, “নব- 
জয়দেব” এবং “অভিনব জঘদেব” এই কয়েস্কটি উপাধি ৪ কেল িগ্ভাপ[তি" নামে যে 
পদগুলি পাওয়া যায় পেইগুলিই মিথিলার বিসফি গ্রামের বিগ্ভাপতির রচন]। 

বিগ্যাপতির ভণিতার বাঙল! 'ভাযায় অনেকগুলি পদ পাগয়া খায়। এ-গুলি ভেজাল- 
মেশানে। যার অনেক | বা / সবগুলিই কবিরঞ্জন উপাধিক “ছোটবিগ্ভাপতির* রচন। | এ- 
বিষয়ে পাহিত্যরত্ব হরেকষণ মুখোপাধ্যামের গবেষণ। প্রণিধানযোগ্য । এ-ছাড়াও উড়িস্যা ক 
রাজামাত্য জনণৈক “কবিচম্পতি বিদ্ভাপতি,ও |কছু জটিলতার স্থ্ট করেছেন। কারণ 
তিনিও বিগ্ভাপতির অন্করণে কনিতা লিখতেন । এ-গুলিকেও বিশেষ পাবধানতার 
সঙ্গে বাতিল করে দিতে হবে। অধিকন্ত, বিগ্ভাপতি-চণ্তীাস-মিলন সংক্রান্ত যে-সমস্ত 
পদ পাওয়া গেছে সেগুলিকে তথ্যনিষ্ঠ সমালোচকরা! প্রমাণসাপেক্ষ এাং ভেজাল বলে 
বজন করতে চ'ন। এইভাবে অনেক ঝাড়াই বাছাই কবে, নানা বিরুদ্ধ ও পক্ষীর 
সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ .করে, ফিগ্যাপতি সম্পকিত পদপগুলির বিশুদ্ধতা শ্ষক সমস্যা 
অতিক্রম করে “আমর বি্যাপতির পদগুলির আকরপসমূহ বিশ্লেষণ ও বিচার করিয়। 
৭৯৯টি পদকে অকৃত্রিম বলিয়। সিদ্ধান্ত করিয়াছি । এই পদগ্জলি নেপালের পুথি, 
রামভদ্রণুরের পুথি, রাঁগতরঙ্গিণী, তরোশির পুথি, গ্রিয়ারপনের সংগ্রহ, পদামৃতসমুদ্র 
ক্ষণদাগীতচিন্তামণি, পদকল্পতরু, সংকীর্তনামৃত, কীর্তনানন্দ প্রভৃতি হইতে সংগৃহীত, 
[ ড. বিমানবিহারী যজুমদার ]। 

বিদ্াপতি-সমস্তা* সমাধানের শেষে “বিদ্যাপতির সহিত বাঙালীর চারিশত 
ব্পরের সম্পর্ক$ “আমর! মৈথিলি-বিদ্যাপতির কুর্তা পাগড়ী খুলিয়া ধুতী চাদর 
পরাইয়াছি" [ দীনেশচন্দ্র ], বিছ্যাপতিকে নতুন করিয়া! সুষ্টি করিয়াছি । এঁতিহাসিক 
ও গব্ষেক মৈথিলি-নেপালী উপকরণকেই অধিকতর প্রাধান্ত দিবেন এবং বাংলা দেশের 
পদসঙ্গলনে ধৃত ব্রজবুলিতে লিখিত বিগ্ভাপতির পদ সমন্ধে সংশয় প্রকাশ করিবেন। 
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কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মৈথিলী বিগ্ভাপতির আলোচনার বিশেষ কোন 
প্রযোজনাদ্বহা নাই । যে বিগ্ভাপতি বাঙালীর সহিত বাঙালী হইয়া গিয়াছেন, তাহার 
সহিত বাংলা সাহিত্যের নিবিড় সম্পর্ক । গ্তরাং এতিহাপিক যাহাই বলুন না কেন, 
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাবে বিঞ্চ/ঃপতির স্থান নির্ণঘ করিতে হইলে বাংপ। দেশে প্রচলিত 
পদের্ই সাহায্য লইতে হইবে। বিশুদ্ধ মৈখিলি পদের ত্বার! প্রতুতানত্বিক্ম কৌতূহল 
মিটতে পারে মাত্র, তাহার পহিত বাংল। সাহিত্য ও ধাঙালী-মানসের বিশেষ কোন 
সম্পর্ক নাই ।” [ড.অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ]। 
৮৩ কৃত্তিবসের কাল ব৷ 'কৃত্তিবাস সমস্যা” £ প্রাচীন বাঙল! সাহিত্যের 
ইতিহাদে অপরাপর বহু সমস্তার মতো! কবি কৃত্তিবাসের আত্মঙ্গীবনী এবং তীর 
জীবনের প্রধান কয়েকটি তথা স্ন্ধে পণ্ডিতগণ আজও কিছু সংশঘন পোষণ করে 
থাকেন । এং সংশয়গ্ুলিকে কেউ কেউ ৃত্িবান সমন্যা”, বলে উ্েখ করতে 
চেয়েছেন । বিষস্থটি বিচার কর যেতে পারে। 

প্রথম, কুত্তিবাসের আত্মজীবনীর প্রামাণিকভ।। ড. দীনেশচন্ত্র সেন তার পঞ্গভাষ! 
ও পাহিত।” [ ১৯০১ শ্রীষ্টাব্দের ২য় সংস্কবণ ] পুণ্তকে বদনগঞ্চ নিবাসী হারাধন দত্তের 
কাছে রাখা একটি পু'থি থেকে 'কৃত্তিবাপের আত্মজীবনী" অংশ সংগ্রহ করে ছেপে 
দেন। 'আত্মজীপনীর এই আকম্মিক আত্মপ্রকাশে অনেকেই একে জাল বলে সন্দেহ 
করঠে থাকেন। পরে ঢাকার নলিনীকান্ত ভট্টশালা ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে [ ভারতবর্ষ, 
জ্যেষ্ঠ ১৩৪৯ বকঙ্গাব্খ] আর একট পুথি থেকে প্রায় একই ধরনের কৃত্তিবাসের 
আম্মস্কাহিনী” খুজে পেয়ে প্রকাশ করেন। উওয়ের মধ্যে কোথাও কিছু পার্থকা 
থাকলেও প্রথমটির প্রামাণিকত। এর ফলে অস্বীকৃত হয় না। অধিকন্ত আ্মকাহিনীর 
টুইরে।-টুতরো সংবারও অপরাপর কুন্তিবাপা রানায়ণের পুথি থেকে এদিকে-ওদিকে 
পাওয়। যেতে থাকে । এমনকিঃ উক্ত আম্মকাহিনীতে পায় অধিকাংশ এতিহা সক 
টন! বা তখ্ের সমর্থন অপরাপর শর থেকে কোনে । ন1 কোনে] 'ভাবে মিলতে 
খাকে। অভএব বর্তমানে কত্তিবাণের আত্ম গাহিনা'র ভেজালত্বের ছুর্নান খুচেছে। 

দ্বিতীয়, কৃত্তিবাস তার কাব্যের মধ্যে মন্য অনেক কিছু বিস্তুতভাবে বললেও ভিনটি 
বিষয়ে অদ্ুতভাবে নীরবতা অবলগ্ধন করেছেন। ক) কোন্‌ সালে তর জন্ম? 
খ) কাব্য-গচনার তারিখ কি? এবং গ্রা) যে গৌড়েশ্বরের কাছ থেকে কবি সংবর্ধনা 
ও কাব্য-রচনার অন্তুরোধ পেলেন তিনি কে? এখন এই প্রশনশ্তপি সম্পর্কে কি পিদ্ধান্তে 
পৌছানো! যায় দেখা যাক £ 

১। কবি গত্তিবাস তার “আত্মপরিচয়” অংশে গৌড়েখ্বরের পভা, রাকপ্রাসাদ এবং 
সভাসদ্দের যে বর্ণনা ও নাম উল্লেখ করেছেন তা থেকে কবির পৃষ্ঠপোষক রাজ। 
'দনুজমর্দনদে গণেশ [ কংণ] ছাড়া মার কাউকে মনে হয়না । এ'দের যুক্তি এই 
যে কবি গৌড়েশ্বরের সভায় ধাদের নামোল্পেখ করেছেন তারা সবাই হিন্দু। অতএব 
রাজাও হিন্দু। আর এই সময়ে রাজ। গণেশ [রাদ্ত্বকাল £ ১৪১৪-১৫ থেকে 
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১৪১৮ খ্রীঃ] ছাড়া আর কোনে হিন্দু রাজাই গৌড়ের সিংহাপনে আরোহণ 
করেননি । 

কিন্ত এই যুক্তি মানা যয় না। কারণ, গৌঁড়েশ্বরের ভার মাত্র আট-নয় জন 
হিন্দু সদশ্টের নাম কবি উল্লেখ করেছেন। অথচ কবি নিজেই তার কাব্য-মধ্যে 
বলেছেন যে এঁ কয়েকজন ছাডা আরও বনু বিশিষ্ট ব্যক্তি সভায় বসে ব৷ দাড়িয়েছিলেন। 
তাঁর! হিন্দু__না মুপলমান ? হিন্দু কবি কর্তৃক স্ব-ধর্মীয় কয়েকজনের নাম উল্লেখেই 
গৌড়েশ্বর হিন্দ হয়ে যান না। অতএব এ গৌড়েশ্বর যে গণেশ এমন মনে হয় না। 

২। অনেকে মনে করেন ষে কৃত্তিবাদের গৌড়েশ্বর হচ্ছেন তাহিরপুরের বড় 
জমিদার রাজ। কংসনারায়ণ। কারণ, তদের মতে, কৃত্তিবাপ উল্লিখিত মুকুন্দ- 
জগদানন্দ-নারায়ণ নাষে রাজা! কংদের তিন জন আত্মীয়ের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। 
কিন্তু এই মতেরও ভিত্তি অত্যন্ত দূর্বল । কেননা, কৃত্তিবাপের মতো! এন্প একজন 
স্বাধীনঠেত! কবি কখনোই তোষামোদকারীর মতো একজন সাধারণ জমিদারকে 
রাজ। বলে বাড়িয়ে পরিচয় দেবেন না। 

৩। অতিষম্প্রতি কেউ কেউ এমন পিদ্ধান্ত করেছেন যে, কৃত্তনাসের 
গৃ্ঠপোষক রাজা হচ্ছেন রুকন্ুদ্দীন বারবক শাহ [ ১৪৫৯-১৪৭৪ ্রীন্টাব্খ ]| কিন্তু এই 
মতও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ পরে আলোচিত হয়েছে। 

8৪1 আমাদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে ষে কবি কৃত্তিবাসের পৃষ্ঠপোষক গৌড়শ্বর হচ্ছেন 
রাজ] গণেশের ধর্মান্তরিত পুত্র ও উত্তরাধিকারী জলালুদ্দিন মুহম্মদ শাহ। কণির জদ্ম 
সন ১৩২৯ গ্রীস্টাব্দে বা তার কাছাকাছি দু-এক বছরের এদিক-ওদিক, এবং তার কাব্য- 
রচনার কাল জলালুদ্দীনের রাজ্যলাভের [ ১৪১৮ খ্ীষ্টা্ ] ছু-চার বছরের মধ্যেই। 
আমর কোন্‌ যুক্তিতে এই সিদ্ধান্তে পৌছলাম তা আলোচন। কর! যেতে পারে । 

ক. মামলুক বংশের প্রতিষ্ঠাতা স্থলতান শামস্উদ্দীন ফিরোজ শাহের রাজত্ব- 
কালে [ ১৩০১-২২ শ্ীন্টাৰ্ ] পূর্ববঙ্গ মুসলমান আক্রমণ হয়। এবং একেই কৃত্তিবাঁপ 
'ব্্দেশে প্রমাদ” বলতে চেয়েছেন । ফলে, এ সময়ে কবির পূর্বপুরুষ [নারসিংহ ] 
পর্ববঙ্গে বাস উঠিয়ে দিয়ে ফুলিয়া এসে বিবাহাদি করে বসবাস আরম্ভ করেন। এর 
থেকে সময় গণনা করে অধস্তন চতুর্থ পুরুষ [ গর্ভেশ্বর-মুরারি-বনমালী ] কৃত্তিবাসের 
জন্মসাল ধরা হয়েছে মোটামুটিভাবে চতুর্শশ শতাব্দীর শেষ দশকের কোনে! এক সময়ে 
[ অর্থাৎ ১৩৯০-১৪০০ ত্রীস্টাবে ]। তিনি বারে! বছর বয়সে গঙ্গা পার হয়ে উত্তরে 
শিক্ষালাভের উদ্দেশ্ঠে গুরুগৃহে গমন করেন । এবং সেখানে বারো বছরের কম-বেশি 
সময় লেখাপড়া করার পর, গোৌড়শ্বরের দরবারে যাওয়ার সময় ধরলে গৌঁড়ের সিংহাসনে 
জলালুদ্দীনের আদীন কালই [ ১৪১৮-৩১ শ্রীস্টাবধ ] পাওয়া যায়। 

খ. রাজ! গণেশের রাজধানী ছিলো পাওবনগর বা পাতুয়ায় [ বর্তমান মালদহ 
শহরের মাইল চব্বিশেক উত্তরে ]|॥ গণেশ-পুত্র জলালুদ্দীন পাওুয়া৷ থেকে গৌঁড় নগরে 
রাজধানী স্থানাত্তরিত করেছিলেন । 


ক্কত্তিবাসের কাল! সমন্থা ১১৩ প্রাচীন যুগ 


গী. রুন্তিবাণ বিগ্া-সংগ্রহেব ইতহাপ আপন আত্মকাহিনীতে যেভাবে বর্ণনা 
করেছেন তাতে দশ বারে! বছরের ক যে তিনি গুরুগৃহে ছিলেন এমন মনে হয না। 
এবং এগার পেরিয়ে বারোয় পড়ে তবে তিনি “উন্তরদেশ”-এ পাঠ গ্রহণ করতে 
গিয়েছিলেন । অতএব চব্বিশ বছরের আগে তিনি কিহতেই গৌড়েশ্বরের সভায় 
আপেননি । অতএব রাজ গণেশ উক্ত গৌড়রাজ হতে পাবেন বটে, যদি পুণে কখিত 
সময়ে কবির জন্ম হথ [ অর্ধাৎ 'কবিব্র জন্ম সন ১৩৯৯ গ্রীটান্দে বা তার কাছাকাছি 
দু-এক বছরের এদিক ওদিক” 4২৪ বছর ১৯১৪ বা ১৪১৬ খ্রীপ্টাব্ বা সম-সময় ]। 
অথচ আমরা সকলেই জানি যে রাজ] গণেশ মাত্র চার বছরের মতো সমস্্ব [১৪১৪- 
১৫ থেকে ১৪১৬] গিংহাণনে অধিষটিত ছিলেন। এবং দে সময়টতে তিনি আদৌ 
স্থির হয়ে রাজ্য শাপন করতে পারেন নি। নিজের ঘরের মধ্যে স্ববর্মচযত পুত্র 
জলালুদ্দীন সবগেবে নূড শত্রু । বাইরে তো. আছেই । অথচ ক্ৃত্তিণাস রাজপভা ও 
তার পারিপাশ্িকে, যে বর্ণনা করেছেন তা পুর্ণ রাজকত। ও চরম শাস্তির ছ্োতক | 

ঘ. কবি তার পৃঈপো।ক রাজা এবং রাজসভার স€ কিছুরঠ পরিপূর্ণ ও নিখুত 
পর্ণন| নিয়েছেন, কেণল রাজার নাম ছাড়!) 'এই মনস্তব সহজে সন্ুপাবশীন। 
রামপ্রণে যবন-ম্পর্শ না রাখার জন্যে ইচ্ছা! করেই মুপলমান সুলতান ও হার সভার 
মুপলমান পার্ধধদের নাম খাদ দিয়েছেন । কি অন্গ্রহ বা পুগোনকতা চান এমন 
একজনের কাছে থিশি একদিন হিশু হিলেন, কিন্ত আজ ধর্মতা।গ করেছেন । হিনি 
গুণপনাতেও কিছু কম নন, অথচ এই শিধর্মীর নাম করা বাচ্ছে না। 

ঙউ রাজ! গণেশের রাজত্বকান অশান্তপূ। তাকে এই অল্প সখণের মধে] 
কোথাও ব| কাওকে পুগশোষক তা করতে দে ।। যাচ্ছে ন।। অধিগ জলালুন্দীণক্কে 
নান!ভাবে গুণের ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করতে দেখা যাচ্ছে। 

চ. কন্তিপাশের সময়ে বা ভার আগে-পরে সংস্ক* কাব্য-সাহিত্য গথব। শাখ্ের 
অনুবান করা, এমনকি তা শোন।প অত্যন্ত গহিত বুলে গণ্য হতো । এর ব্যায় 
করলে ভদঙ্কর শরকদাল।১ এছাড়া এই ছড়া তো আমর! সাই আনি £ কিভিণেশে 
কানাদেশে আর বামুন ঘেনে | এই টিন সব্বনেশে । অতএন এই আবহাওয়ায় এখন 
নক্তি রামাদণ অনুবাদের আজ্ঞ। দিতে পারেন যিনি অন্থরে হিন্দু এতিষ্বের অধিকার, 
কি ধর্মদ্রোহী বা বিধর্মী। এ সম-পসমধে জলালুদ্দীন ছাড়া এমনটি আন 
কে ছিলেন? 

অতএব নিশ্চিত, যাকে পাথুরে প্রমাণ_তা না পাওয়া পর্বন্ত আমর! রাজ্য গণেশের 
ধর্মান্তরিত পুত্র জলালুদ্দীনকেই কি কৃত্তিবাসের পৃষ্ঠপোষক গৌডশ্বর হিপেবেই গ্রহণ 
করবো । এবং আমর! এই শিল্ধান্তের পর দ্াডিশে বলতে পারি যে £)১৩৯৪ শ্রীটাবে 
বা একেবারে তার কাছাকাছি ছু-এক বছরের এ-পার-ওপারে কধির জন্ম হয়। এণং 

১ এঅষ্রাদশ পুরাণানি রামস্ত*চরিতানিত চ। ভাষায়াং মানন্‌ঃ শ্রত্বা রৌরবং 
নরকং ব্রজেৎ্ ॥' 

টাকা £ ৮ 


চগ্ীদাস সনশ্থা ১১৪ সাহিত্যটীকা 


গৌড়ের অধিপতি জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের রাজ্যলাভের [ ১৪১৮ খুঃ ] ছু-চার বছরের 
মধ্যেই কৃত্তিবাসের রামায়ণ অন্ুনাদ সম্পন্ন হয়।২ 
৮৪. চগ্ডীদাস সমস্ত” £ ১৯১৬ শ্্রীন্টান্ধে বপন্তরঞন রায় কর্ঠক "্রীকুঞ্চকীর্তন? 
প্রকাশের লক্ষে সঙ্গে বাঙলা নাহিত্যের ইতিহাগে চতীদাপ-পমন্ার স্থই হয়েছে। 
প্রথমে দেখা যেতে পারে যে এই “সমস্াটি” কি? 

ক। “চণ্ীদাপ” এই নাষে বিভিন্ন সময়ে একাধিক কবিকে পাওয়া যাচ্ছে। 
যেমন, বডু চণ্ীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস, দীন চণ্ীদাল, “সহঙ্দিয়া” চণ্ীদাস। এরা 
সকলেই কি' একই ব্যক্তি-_না ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ? 

খ। বড় চণীদাস আদি-মধ্যযুগের বাউল] ভাষায় গ্রুকুষ্চকীর্তন” নামে 'রাধাকুষ্ঃ 
প্রেম” বিষয়ক একখানি আখ্যান কাব্য রচনা করেছেন। দ্বিজ চণ্ীদাসও রাধাকুষ্কের 
প্রেম অবলম্বন করে বাঙলা ভাষাতেই [যাঁকে প্রায় আধুনিক বাঙলাই বলা মায়] 
অত্যুত্কৃ্ট কিছু পদ রচনা করেছেন । দীন চণ্তীদাস নামে তৃতীয় জন চৈতন্যপরবর্তী 
কালে চৈত্ন্তদেব প্রনর্তিত গোৌঁড়ীস্ বৈষ্ণবধর্ধের প্রধর্তনায় পুরাণের কাহিনীর সঙ্গে 
পদাবলীর রপ মিশিয়ে এক বৃহৎ পালাগান রচন| করেন। টত্ুর্থপ্রন চৈভন্যাদেবের 
তিরোধানের বহু পরে রামী নামে এক রজক-কন্তাকে সাধন-সঙ্গিনী করে 
নৈষ্লপহজিতা ভাবের আশ্রয়ে কিছু রাগাত্বিকা পদ রচনা করেন। এখন 
আমাদের প্রশ্ন এই যে, এই চারজন চণ্তীদাস কি একই ব্যক্তি অথব। চারজনই ভিন্ন 
ভিন্ন বক্তি? 

প্রথমত, দীনেশচন্দ্র সেন থেকে আরম্ত করে পরবতী অনেকেই এনে করেন থে 
চণ্তীদান একজন । তার জন্ম বীরহূমের নান্ুরে। তিনি যৌবন কালে বন্সের 
প্রমন্ততাকে মেনে শ্রীকুষ্ণকীর্তনে'র মতে একটি তরল মআদিরপ-প্রধান কাব্য রচনা 
করেছিলেন । পরে পরিণত বয়সে ভাব-গম্ভীর পদপযৃহ রচনা করেছেন । 

দ্বিতীয়ত, ড. অপিতকুষার বন্দ্যোপাধ্যায় এবিষয়ে খলেছেন £ 'দভ্যিই চারজন 
চণ্ডীদাস বর্তমান ছিলেন, এ কথায় কেউ কেউ কৌতুকবোধ করতে পারেন । তবে 
তাতে বিশ্ময়েরই বাকি কারণ থাকতে পারে? পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রায় 
চারশ বছরের মধ্যে চারজন একই নামের কবি এলে অবাক হবার কি আছে-**সত্যিই 
চারজন চণ্তীদাপ বর্তমান ছিলেন কি না নিশ্চয় করে বলা যায় না। কিন্ত পদের 
ভাববস্ত দেখে চণ্ীদাষ নানাক্কিত পদাবলী ও আখ্যানে চারটি স্পই স্তর দেখা যায়। 
তার মধ্য ছুটি হচ্ছে আখ্যানের ধারা, আর ছুটি পদাবলীর ধারা। 

এখন সিন্ধান্ত ॥ দুই-এক-চার চণ্ীরাসের মধ্যে থেকে আমাদের যতদুর সম্ভব 
একট নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসতে হবে। এপপ্রপক্গে প্রথমে আমর! বড় মার দ্বিজ অর্থাৎ 


২ এই সিদ্ধান্তে পৌছাতে আমর] ড. মুহম্মদ শহীছুল্লাহ রচিত 'বাংল। সাহিতোর 
কথা £ ১ম খণ্ড ঢাকা £ ২য় সং ১৯৭৬] গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি । 


চণ্তীদাস সমস্যা ১১৫ প্রাচীন যুগ 


গ্ররুষ্ণকীর্তনের রচয়িতা ও বাহালীর 'অতি পরিচিত পদাবলীর রচয়িতা ছাড়া, 
অপর দুজনকেই এই সমস্তার বাইরে দাঁড় করলাম । 

প্রক. অতএব পড়” এনং “দ্বিপ্র+ এই চত্তীনাঞ পৃথক নধ, একই । খিনি 
“শুরুষকীতন" কাব্য র5চন| করেছিলেন, তিনিই শদাবলীর রচধিতা। কারণ £ ১॥ 
বড় এবং দ্বি উভয়েই ঠাদের কাব্যের মধো মাঝে মারেই বাললী” বা বি'হলী" দেণীর 
বন্দনা করেছেন । ২। “আর “শ্রীকষ্চকীর্তনেশর মত পদাবলীতেও অনেক স্থানে কবির 
ভণিতায় “ডু চণ্তীদাল” নাম পাওয়। যায়।” ৩। শ্রকুঞ্চকীর্তনের “বংশী ও বাধ।- 
বিরহণএ এমন অনেক পদ আছে যেখানকার রাধার প্রেমাতির সঙ্গে ভাবে ভাবায় 
ঠৈতন্য-আদ্বাদিত [?] পদাবলীর রাধার বেদনাকাতরতার মিল আছে। “ইহার 
পরে শ্রীকঞ্চকীর্তনের একটি পদ বপান্তরিত আকারে পর্দাবলীর মধ্যে পাওযা গেল” 
| ড. রমেশচন্্র স্জুমদাঁর ) বাংল! দেশের ভতিহাস (২য)£ পৃ. ৩৭৮ ]। 

দুই. ধারা চগ্ডীদাপের দ্বিতহ্ব বিশ্বাস করেন না, মথ5 ভক্ষিভাবেব ঘোরে 
'শ্রীকঞ্চকীর্তনে"র গ্রাম্য স্থুলতা এনং মাদিরপের প্রাবলাকেও মেনে নিতে পারেন না, 
মথচ এলেন যে শ্রীক্ৃঞ্ঝনীর্তন অপরিণত তরলবুদ্ধি বড় যৌবনের র5ন| এবং তিনিই 
পরিণত বয়লে ধর্মভাবাপুত হয়ে পদাবলী রচশা করেছেন, তাদের এই মত এন! 
মায়না। কারণ: ১1 শরীরী? মোটেই অপরিণত বুদ্ধির রচনা] নশ। এতে 
যথেই রূপেই পরিপকতা আছে 5 য| কাহিনী-নিন্তাপ, ঘটনা-কৌশল, নাট কী/-11 
চরিত্রহট্টির মধ্যে দিশে প্রকাশ পেমেছে। ২1 পাৰলীর মতো মর্ষক্ষে যে, নত 
উচ্চ শ্রেণীর না হলেও “শ্রীরুষ্ণকীর্তনে'র মধে)ও যথেষ্ট হাবুকতা আছে। ৩। সনে 
হয, “শ্রীকুষ্ণচীর্তন” কোনো এক রাজদরবারের পাগ্ুকুল্যে রচি5 হয়েছিলো! ভাই, 
এবং জরণেবের দ্বা।। বিশেষভাবে প্রভাণিত হগ্ুগার এতে আশিরশের প্রাণান্ত ঘটেছে! 
মার শিজন্ব শ্বাধীন প্চার এাং'ভাব ও বপালগাছনের ফেরে দাছিয়ে চঙ্গীকাপ ভার 
পদগুলিকে রচনা করেছেন । ফল, এই শার্বক্য। এই পিদ্ধান্তের ম্বণক্ষে বুক্ষিগুপি 
এই : ক. শীরঞ্চবীর্তনের পুঁথি যেখানে পাস গেছে সেই গ্রাম মলরাআাদ্রে অধান। 
এ-ছাড| এ শ্রীকুঞ্কলীর্তনে"র পু'খিটি বিঝুধুরের কা্ষিলযা গ্রামের গধিবাপা দেদেন্দ্নাখ 
মখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে সংগৃহীত হয়। এই মুখোপাধ্যায় মহাশয় হিছুপুরের 
রাজগ্তক্ শ্রীনিবাপ শাচার্ধের দৌহিত্র বংশ । ধাদের দঙ্গে রাজ-পরিবারের ধনিষ্ঠ 
২ম্পর্ক থাকাই ম্বাভাবিক। খ. বপন্তরগ্রন রায় আবিষ্কৃত পুথিটি 'বিফুঃপুররাজ- 
পু'থিশালার দ'পন্তি ছিল'। শী. বডুব জম্মপ্কান হিনেবে কখিত ছাতন। মলসরাজাদেরই 
শাপনাধীন গ্রাম। অতএব কপির পক্ষে রাজান্ুগ্রহ লাভ আনবৌ অপন্তব নয়। 
৪ রাধা-কৃষ্ণ-বিবয়ক শ্রে্ঠ পদগ্ুলির রচয়িতা “দিজ” চগ্ীনানের দ্বিজ শব্দের ম্বর্থ 
কি এনানে ব্রা্ষণ এই অর্থে গৃহীত হনে? না, ব্ূপকার্থে মর্ধাৎ রাজার শির্দেশের 
বাইরে, ভাবের স্বাধীনলোকে দ্বিতীন জন্মপ্রাপ্ত বা! “দ্বিজ" এই অর্থে গৃহীত হবে? 
জ্ঞান-বৃদ্ধ চণ্ডীদাঁদ এইভাবে নব্জন্ম লাভ করে অপূর্ব সাহিত্য ফসল ফলিরেছেন, 


চণ্ডীদাস সমস্যা ১১৬ সাহিত্যটাক। 


[এছাড়াও “ডু” ও “দ্বিজ-র মধ্যে অর্থ-পার্থক্য কোথায়? ]__এই সিদ্ধান্তই কি 
অধিক যুক্তিসহ নয়? 
তিন. বল! হয় যে, চৈতন্যদেন বডু চণ্তীদাসের কাব্য আস্বাদন করতেন না, 
করতেন দ্বিজ চণ্ডীদাদের পদ;--তীকে আমরা পদাবলীর চণ্তীদাপ বলতে পারি । 
কেন-না, প্রখ্যাত বৈষ্ণন কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ তার 'টচততন্তচরিতামৃত” কাব্যে কয়েক- 
বারই উল্লেখ করেছেন যে ঠচতন্য মহা প্রভু, 
চভীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি 
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্ন | 
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে 
গায় শুনে পরম 'আনন্দ ॥, [ মধাঃ ২ পরি ] 
কারণ, ভিনি গ্রামতা এবং আদিরণের ছড়াছড়ি দেখেই “শ্রীকৃষ্ক্ীর্তন'কে আম্কৃল্য 
দেখান নি; তাই এ ক্রমশ লোকচক্ষুর অগোচরে চলে যায় । ফলে, এর ধারা অচিরেই 
বিলীন হয়ে যায়। এই মতও আদৌ যুক্তিপহ নয়। কারণ £ ১। চৈতন্থদেবের 
সন্গাস জীবনের অন্ত্যলীলায় ভাবাবেশে কোন কাব্যেরই আগা-গোড়া পাঠ হতো না। 
তার ভক্ত-সঙ্গীর| তাঁকে প্রত্যেক কাব্যেরই নির্বাচিত অংম পড়ে শোনাতেন । অতএব 
শা কষ্ণকীর্তনে” এমন অনেক অংশ আছে যা ভাবতন্ময়তা হুত্িতে অবশ্ঠই সক্ষম । 
২। এতব্রকম সাক্ষী মাছে যে চৈতন্যদেব দিব্যাবের দ্বারা সাধারণ দেহ-গুখ্য প্রণয় 
কাব্যকেও হ্থক্মম আধ্যাত্মিকতা মণ্ডিত করে নিতেন । অতএব, বড়ুর কাব্য আম্বাদ 
করতে ?টতন্যদেবের বাধা কোথায়? ৩। চৈভন্যদেব স্বয়ং দান-লীলার অভিনযে 
অংশ গ্রহণ করতেন__সে ক্ষেত্রেও বড়ুর কাঁব্যকে আশ্রয় করাই তো সম্তব। ৪। 
টৈ৩ন/দেৰের আব্বাদন-সৌ ছ্!গা লাভ কৰা স্ত্বেও শশ্রীকরষ্ণকীর্তন” 'অগ্রচলিত হয়ে গেল 
কেন? যার ওন্যে আঙ্গও পর্বস্ত একখানার বেশ পুথি পাওয়া যায়নি । উত্তর, 
আজও বাকুড়! ও মানত, যাঁকে 'ঝারিখণ্ড | ঝাড়খণ্ড ] বলে, সেখানকার লোক- 
ঠেতবাধ 'কিষ্ঞকীর্তন” বেঁচে রয়েছে। দ্বিতীয় ঃ তাল শিক্ষা পুথিতে যোলটি, 
পণ কল্প ভরুতে, একটি 'শ্রীকৃষ্কীর্তানে'র গদ উদ্ধত হতে দেখছি । 
এছাড়া আরও একটি বড় প্রমাণ আমাদের হাতে রয়েছে, যা থেকে বলতে পারি 
যে চৈতন্যদে বড়ু চণ্ডীদাঘেরই পদ বা। কাব্য আস্বাদন করতেন। প্রমাণটি হচ্ছে এই 
যে £ ৮ তন্যদেবের ভক্ত অনুচর সনাতন গোস্বামী তাঁর “বৈষ্ণবতোধিণী” [ ভাগবতের 
টীকা] গ্র-স্থ জয়দেবের গীতগোবিন্দে*র সঙ্গে চণ্তীদাস রচিত দান-নৌক। ইত্যাদি খণও 
সম্থলিত কাব্যের উল্লেখ করেছেন। বডু চণ্ডীদান ছাড়া আর কার কাব্যে এমন 
পালাবদ্ধ খণ্-খিভাগ আছে? 
উপরে আলোচিত সমস্ত তথ্য ও যুক্তির উপসংহারে ড. স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 
একটি উদ্ধৃতির সাহায্যে একটি স্থ্রিবুদ্ধিম্মত সিদ্ধান্তে আসা যায় বাল মনে করি। 
তিনি বলেছেন £ “দ্বিজ চণ্তীদাস বলিয়] কোন কবি থাকিলে, তিনি নিশ্চই চৈতনা- 
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দেবের পরবর্তী ; তবে ইহা সম্ভব যে, সাধারণ কীর্তনিয়৷ ও অজ্ঞাত কবির হাতে বড 
চণ্ডীদাসের পদের ভাব্বের সহিত চৈতনাদেবের চরিত্রের আদর্শ মিলাইয়! যে কতকগুলি 
সবন্দর পদ স্থষ্টি হইয়াছিল, সেগুলি না বড়ু চণ্তীদাসের, না উপরে আলোচিত দীন 
চণ্ডীদাসের-__সেগুলি চণ্ীদাস নামে প্রচলিত হইয়। বড় ও দীন চণ্ীদাগের সম্মিলিত 
পদাবলীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়|_-চওীদান এই নামের সহিত অচ্ছেছ্চভাবে জড়িত হইয়! 
গিয়াছে' । এবং তারই ফলে, বড় চণ্ীদাসের কবিত্ব ও চৈতন্যদেবের ভাবাবেশে 
আঞ্ধাি ত'ও সাধিক ভক্তি-মাবেগেব মিশ্রণে সমন্ত পদ এক চণ্াদাপ নামের অম্বত- 
সমুদ্রে মিলেমিশে নকন ব্যক্তিগত ম্বূপ-পরিচষ্কে তালগোল পাকিয়ে দিয়েছে। 
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১. দোম আন্তোনিও | 'ত্রাঙ্গণরোমান ক্যাথলিক জংবাদ': দোম 
আন্তোনিও ছিলেন খ্রীষ্টান ধর্মযাজক | তার মূল উদ্দেত ছিল এদেশে শ্রীষ্টপর্ম প্রচার । 
এদেশে শ্রীস্টধর্ষ প্রচারের কাজে সর্বপ্রথম আত্মনিয়োগ করেছিলেন পতুরীজ 
ধর্মধাজকগণ। এই যাজকগণের মধো দোম আন্তোনিও একজন উল্লেগযোগ্য এাক্তিক্ব। 
আন্তোনিও ছিলেন ভূষণার পাজপুত্র। ইনি বাল্যকালে [ ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে? | মগ্‌ 
জলনন্থাদের দ্ব'র৷ মপহত হয়ে আরাকানে আসেন । পেখানে এক ধর্মধাজক ফাদার 
মানোএল-দা-রোজারিও দর়্াপরনশ হয়ে তকে কিনে নেন এবং রোমান-ক্যাখপিক ধর্মে 
দীক্ষিত করেন। তখন তার নাম হয় 'দোশ শান্থোনিও দো-রোজারিখো”। ইশ 
আপন প্রভাব ও প্রগরের শক্তিতে ঢাকা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রায় ত্রিশ-হাজ।র লোককে 
রোমান-ক্যাখলিক ধর্মে দীক্ষিত করেন । 

এই আন্তোনিও খ্রীস্টধ্ম প্রসারের সুবিধার জন্য বুদ্ধবয়পে “জেন্ট'দের প্রতিনিধি 
একজন ব্রাহ্ষণ ও জনৈক রোমান-ক্যাথলিক ধর্মপ্রচারকের কথোপকথনের ঢঙে 'একটি 
গ্রন্থ রচনা] করেন । গ্রস্থটর নাম পব্রাঙ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ? | গ্রন্থকার এই গ্রন্থের 
মাধ্যমে হিন্দুধর্ম অপেক্ষা খ্রীদ্টধর্মের শ্রেষটত্বকে প্রতিপাদন করেছেন । কান কোন 
সাহিত্যের এতিহাসিক বলেছেন যে £ "ইহার গ্রন্থ মুদ্রিত হয় নাই, এভোরা নগরীতে 
পাুলিপির আকারে এখনও রক্ষিত আছে” । কিন্তু এই তথ্য যথার্থ নয়। কারণ, 
« “দাম্‌ এনতোনিও'র গ্রন্থ মুদ্রণের কুতিত্বও মানোএল এর | গ্রন্থখাশি রোান্‌ হরফে 
মুদ্রিত হয়েছিল -__ভাষা যদিও বাঙলা । দোন্‌ এন্তোনিও-র বাঙল। গ্রস্থ পতুগীঙ্ 
ভাষায় অন্থবাদদ করেন মাঁনোএল্‌ এবং সম্ভবত তিনিই বাল] হরফে লেখা র5নাটিকে 
রোমান হরফে পরিবন্তিত করে তা মদ্রণযোগ্য করে তোলেন [ তৃদেন চৌধুরী ] এর 
সমর্থনে পাওয়। যাচ্ছে £ ১) *420991 09, 4৯951110080: :5901005 (0 1086 096 


ব্লাজনারায়ণ বহ ১১৮ সাহিত্যটাকা 


৪2521995 510155101021% 2100 901010059 (৮৮০ 00015 8110 9৫109040179 11) 
[391705111 9101) 0170 001০০ 01 2100101176 09001110195 [0 [119 10195101091165 11) 
67611 130115911 01501195109105 ৬1101) 016 23107191195 210. (0301110909৮, [101, 
9. 7. 192 ]1 ২) “ফাদার হস্টেনের নিকট লিখিত ফাদার লোপেলের পত্রে এটিও 
১৭৪: শ্রীপ্টাঝে লিদবনে ফ্রান্সিস্কো-দা-গিলভার ছাপাখানায় মুদ্রিত হওয়ার সংবাদ 
পাশয়া যাইতেছে* [ সজনীকান্ত দাস] | এসব যাই হোক, আস্তোনিও সার গ্রন্থ 
১৭৩৪ খ্রীপ্টাব্ে লিখেছিলেন বলে অনেকে মনে করেন। নিচে রোমান অক্ষরপহ 
ব্রাহ্মণ ও রোমান ক্যাখলিকের কথোপকথনের কিছু নমুণ] .দ্ধ* কর] গেলো £ 

ব্রাঙ্মণ_তুমি কারে ভজো [1318178116-010101 0216 01050 ]? 

রোমান_-পরমেশরেরে পর্ণো ব্রমেরে [[২01080-7019106%010 17১011)0 
চ310170916]. 

ব্রা--তবে তোমরা বরে! উতোম ভজোনা ভজো, আমর] তাহারে ভজি [8 
176 1010971% 00170 00017) 01109901012 01)9509, 8111015, [11079 17251 ] | 

দোম আন্তোনিও তার এই বই-এর মধ্যে রামায়ণের যে কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা 
করেছেন তাঁর ভাষা-রীতি বিধর্মী-ধর্মপ্রচারকের হলেও মূলত বাঙালীর, কারণ 
আন্তোনিও-ব মাতৃভাষা ছিল বাঙলা । তাই তীর ব্যবস্থুত বাঙলায় যতই অসম্পুর্ণতা 
থাকুক না কেন, তার ভিন্তিযূল এদেশের মাটিতেই প্রোখিত ছিলো । অধিকস্ত 
গ্রন্থকারের লক্ষ্য যদিও ছিলে সাধুভাশার একটি ছুবল কাঠামে1 তৈরি করা, তবুও সেই 
খড়-কাঠামোর ওপর প্রায় আগাগোড়াই আঞ্চলিক উপভাষার মাটির প্রলেপ 
পড়েছিলো । কিছু উদাহরণ দিলে বোধহম বক্তব্যটি স্পঃ হতে পারে ঃ 'রামের এক 
শ্রী, তাহান নাম পীগা, আর ছু পুত্রলা আব কুশ ভাহান ভাই লকণ, রাজা 
অযোধ।1 বাপের সত্য পালিতে বনবাসী হইয়াছিলেন, তাহাতে তাহান স্ত্রীকে রাবণে 
ধরিয়া লিয়া ছিলেন" । 

দোম আস্তোনিও-র অপরিপুষ্ট, ব্যাকরণের আদরশহীন প্রচেষ্টা পরবর্তীকালে, 
তারই গুরু-ভাইদের হাতে আরও সম্বদ্ধি লাভ করেছিলো । 
২. রাজনারায়ণ বস্ত্র ঃ “রিচার্ডপনের তিনি [রাজনারায়ণ ] প্রিয় ছাত্র, ইংরেজি 
বিগ্ভাতেই বাস্যকল হইতে তিনি মানুৰ কিন্ত অনভ্যামের সমস্ত বাধা ঠেলিয়। 
ফেলিয়া বাংলা ভাষা ও সাহিনোর মধ্যে পূর্ন উত্ঘাহ ও শ্রদ্ধার বেগে তিনি 
প্র'শ করিয়াছিলেন |” ঠাকুররবাড়ীর একান্ত অন্তরঙ্গ সহদ রাজনারায়ণ বনু সম্পর্কে 
রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির যথার্থ ঠা আমরা তার রচনার মধ্যে দিশেষভাবে উপলব্ধি 
করে থাক। 

রাজনারায়ণের জন্ম হনেছিলো৷ ১০২৬ খ্রীন্টাবকের ৭ই সেপেম্বর চব্বিশ পরগণার 
দক্ষিণে বোডাল গ্রামে । তার পিতার নাম নন্দকিশোর বস্থ। এই বন্থপারবাগ নিজ 
পলীতে বিশেষভাবে সম্মমনিত ও স্বপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কলকাতার হিন্দু 


প্লাজনারায়ণ বন্ধু ১১৯ আধুনিক যুগ 


কলেজে অধ্যয়ন করবার সময়েক্্রী তিনি "ইয়ং বেঙ্গলে'র উৎকেন্দ্রিক আন্দোলনের 
সঙ্গে যুক্ হয়ে পডেন, কিন্তু দেবেন্্নাথের সংস্পর্শে এসে ও ব্রাঙ্গধর্ষ গ্রহণ করে তার 
জীবনাচরনে আঘুল পরিবর্তন সাধিত হম্ন। রাঁজনারায়ণের সমগ্র রচনার মধ্যে এই 
পরিবর্তন-প্রভ'ব বিশেষভাবে মুদ্রিত রয়েছে । তীর প্রান্ধাবলীর মধো তার চরিত্রের 
ভগবদ্ভক্তি, চিনবালকের পশিত্র নবীন তা এবং দেশের উন্নতি-সাঁধন করবার আবেগকে 
খুন সহজে? খু'জে পাওয। যা্ব। তিনি প)ক্কি জীবনে এক'ধাতর মহষি দেবেন্ুুনাথের 
বিশেষ অন্তর, মাইকেল মধুস্থদন ও ভূদেবের সহপাঠী । কিন্তু অপূর্য কুণলতায় ও 
চারিক্রামাধুর্ষে রাঙ্জনারাণ এই ছুই বিপরীত মানপিকতার মধ্যে নিজের স্বাতন্্া ও 
পুধক বাতি হ্বভা?টিকে ধজ!ন রেগে চলতে পেরেছিলেন । ফলে, তার অধিকাংশ 
রচনাই পাক্তিত্বের প্রল প্র্ষেপে সহজ নবল ও অগ্তরক্ষ হয়ে ওঠে। যার সবচেয়ে 
সার্থক উদাহরণ পাওয়া যাবে ঠার “দে কাল আর এ কাল" [১৮৭৪] ও *আত্মচরিত? 
[১৯০৯-__মৃত্রাব পরে প্রকাশিত ] গ্রন্থদ্ধষের মধ্যে। এখানে আমর। বাইরের প্রবাণতা, 
অশ্থরের নবীনতা এনং প্রচুন পার্ডিতোর অপুর্ব পমন্ব লক্ষ্য করে থাকি। উচ্ছল 
সরপতা য] তার জীবন ও সাহিত্যকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত শিয়ন্ত্রিত করেছে তার 
সার্ক পরিচয় বিধৃত আছে রাজশারাধণের “আম্মচরিত, গ্রস্থর প্রতি ছত্রে। এখানে 
তিনি মাম্ুনিরপেক্ষ ভাবে বাকৃং্যমের সঙ্গে নিজে জীবনের দৌষ ক্রটর প্রসঙ্গে যা 
বলেছেন তা] বাউল! সাহিত্য-ভা গারের এক দুর্লভ সঞ্চয় । 

এ ছাড়াও রাজনারায়ণ “হিন্দুর্জের শ্রেঠতা? [১৮৭৩], বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য 
বিষঘক পক্তী তা” [১৮৭৮], বুদ্ধ হিন্ুব 'মাশা” [১৮৮৭] ইত্যাদি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা 
করেন। তার রচিত ইংরাজী গ্রন্থের সংখ্যা কম নম্ব। রাজনারাসণর বাঙ্গাল 
ভাষা ৪ পাহিত্য-বিশয়্ বক্তৃতা? বইতে দেশী ভামা ও দেশী? সাহিতোর প্রতি তার 
মতামত 'এদং আঁভঞ্ঞতার যে শ্রান্তরিক ও সহৃদয় পরিচম পাওয়া! যাষ, তার বক্তগাযৃল্য 
আজও সমানই রয়ে গেছে। পরিশেষে আমরা রাজনারায়ণের রচন। থেকে কিছু 
উদাহরণ সংগ্রহ করবো । যেখন £ 'পোধ হইল বঙ্গদেশ স্বাধান হহয়াছে ও ইংরাজের! 
তথা হইতে চলিয়। গিয়াছেন। বঙ্গদেশ ্বাধীন হইবার কয়েক বত্পরের মধ্যেই 
এমন স্থসভ্য হইম্াছে যে, পূর্বে পৃথি শীতে কোন দেশ এমন সভ্য হয় নাই । '্মার 
ইংলও বঙ্গদেশ হারাইধার সমম্ন যে প্র্কার সহ্য ছিল তাহাই রহিশাছে, [ এবিবিধ 
প্রবন্ধ 8 প্রথম খণ্ড ঃ ১৮৮২ ২ “আশ্র্য ম্বপ্র প্রবন্দ দ্রুইয ]। এই রচনার সঙ্গে 
আমরা “কমলাকান্তের জাগর স্বপ্রেব সাদৃশ্ঠ লক্ষ করি। অধিকন্ত রাজনারাঘণের 
দেশহিতৈণণার পরিচয়টিও এখানে একান্তভানে স্পই হয়ে উঠেছে। 

রন!রায়ণ ণেষ জীপনে দেওঘরে বপবাপ করতে থাকেন এবং ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে 
১৮ই লেপ্টেগর ৭৩ বছর বয়সে ইনি প্রয়াত হন। 

5. 'ভ্রান্তিবিল।স' £ এই গ্রন্থণানি ঈদ্ববচন্দ্র বিগ্তাপাগর [ ১৮২০-১৮৯১] মহাশয় 
কতৃক পচিত হয় ১৮৬৯ খরীন্টাব্দের ১৬ই ডিপেন্বর মুদ্রিতাকারে আত্মপ্রকাশ করে। 


ভ্রাস্তিবিলাস ১২০ সাহিত্যটাকঠ 


এটি বিগ্াপ|গরের মৌলিক রচনা নর । বিশব-বিশষ্ট নাট্যকার মহাকবি শেকারীয়র 
রচিত "কমেডি অব এরম” নাটকের বাঙল! গগ্ঠাহুনাদ | 

বি্ানাগর সংস্কৃত পণ্ডিত। ইংরেজী তার কাছে তৃতীয় ভাষা_-ফলে এই ভাষ! 
সম্পর্কে তার কোন পাগ্ডত্যের অভিমান ছিলো না । এবং শেকঝ্সপীয়রের এ স্থপরিচিত 
নাটকটি মন্গবাদ করতে গিয়ে তিনি ভূমিকায় বেশ বিনয়ের সঙ্গেই বলেছেন £ “তাহার, 
[ দেঝ্সপীররের ] প্রণীত নাটকপযূহে কবিত্বণক্তির ও রচনা কৌশলের পরাকাষ্টা 
প্রদশিত হইয়াছে 1.."অনেকে বলেন, তিনি যে কেবল ইংলগ্ডের অদ্বিতীয় 
কবি ছিলেন, এক্ূপ নহে, এ পর্ধন্ত ভূমগ্ুলে যত কৰি প্রানৃত্বতি হইস্মাছিলেন, 
কেহই তাহার সমকক্ষ নহেন। এ সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত বা পক্ষপাত বিবর্জিত 
কি না মাদৃশ ব্যক্তির তদ্িচারে প্রবৃত্ত হওয়া নিরবচ্ছিন্ন প্রগল্ভতা৷ প্রদর্শন মাত্র এর 
থেকেই বোঝ! যাস যে বিছ্ভাসাগরের রদবোধ কতখানি তীক্ষ ও সচেতন ছিলো এবং 
শেক্সগীধরের নাট্য-প্রতিভার তাৎপর্ধকে অনুধাবন করতেও তার অন্ুবিধা হয় শি। 
কেন তিনি শেক্সপীয়রের এই নাটকখানিকে অনুবাদের জন্যে বেছে নিয়েছিলেন ? 
কারণ, এর মধে/ দিয়ে বাঙালীর চিন্তরপ্চন সহজ হয়। প্রথমেই কোন গভীর 
ভাবছ্যোতক ও গম্ভীর নাটক বেছে নিলে দেশীয় প.ঠকদের প্রীতিপ্রদ নাও হতে পারে । 
এভাবে একই সঙ্গে বাঙালীর রদবোধ ও শেক্সগীয়রীয় ন'ট্যশক্তির নিরিখটি ধরতে 
পারায় এপর্যন্ত শেক্সপীয়রের নাটকের যত বঙ্গানুবাদ হয়েছে তার মধ্যে ভ্রান্তিবিলাস* 
অন্ত তম শ্রেষ্ট স্থান অধিকার করতে পেরেছে । 

এই শ্রেষ্ঠত্বের কারণগুলি স্থত্রাকারে এই রকম £ ১। খিছ্ঠাপাগর তার পুরববর্ত 
শেক্সগীয়র অনুবাদকদের মতো অপ্রম্ভোজনীয় কোন কিছু সংধোজনাঁর মধ্যে দিযে 
নাট্যকারের নিজন্বত| এবং নাটকাটর বিশিইতাকে ক্ষু্র কুরননি। ২। বিছ্যাপাগরের 
কলমে যমজ ভাই দু-জনের নাম চিরঞ্জীব, “এফিসিউপ” ও “সাইরাঁকিউস” দেশ ছুটি 

হেমকৃট ও জয়স্থল নামে “ছুই প্রসিদ্ধ প্রাচীন রাজো” পরিণত হয়েছে, তবুও তার অস্থবাদ 
মোটামুটি স। ৩। ০০97%7161 ০ 77০75 মূলত আদির-মুখ্য নাটক। তাই 
এর অনেক অংশই আদিরসের লঘু কৌতুকে ভারি । কিন্তু শেক্সপীয়রের যুগে তা সচল 
হলেও বিদ্যাসাগরের সময়ে ও দেশে তা সববাংশে গ্রহণীয় নয়। তাই তিনি এখানে 
মধা কচি ও পখ গ্রহণ করে উচ্চ সাহিত্যবোধের পরিচয় দিগেহেন। 81 আমরা 
জানি বিদ্যাপাগরের ব্যবহারিক জীবনে দয়া-পাণ্ডিত্য-সমাজ সংস্কার শিক্ষা বিস্তার-কর্ষের 
মতো সব গুরুতর কাজের ফাকে ফাকে কৌতুকরসের ধার] নিয়ত বহমাশ ছিলো। 
সেই [98 ৮/1/-বোধের পরিচয় এই ত্রান্তিবিলাসের সবত্র স্বমুদ্রিত হয়ে আছে। 
৫1 00777762) ০" 77015 সম্বন্ধে বিগ্ভাসাগরের বক্তব্য £ পাঠকালে হান্ত করিতে 
করিতে শ্বাসরোধ উপস্থিত হয়”; ভ্রাস্তিবিলাস সম্পর্কেও এই মন্তব্য প্রযোজ্য; 
কারণ, প্রসাদণ্ণ, প্রবহমানতা ও জীবনরস-রসিকতার সম্পদে বিদ্যাসাগরের ভাষা যূল 
রচনার শিল্প-সৌকুমার্কেই ম্মরণ করায়। এই জন্তেই বোধ হয় প্রমথ চৌধুরী 


অঙ্গুরীয় বিনিময় ১২১ আধুনিক যুগ' 


বলেছেন £ “বিগ্যাসাগরী ভাষা অতি সহজ গণ্ধ। বাওল! ভাষাও যে ৪/1702৮-এর গুণে 
অতি চমৎকার ভাব! হতে পারে, ত৷ প্রথমে বিস্ভাপাগর মহাশম্ম লিখে দেখিয়ে দেন।, 
আমরা এখানে মূল ইংরেজী এবং বিগ্ঠাসাগরের অন্থবাদের একটু উদাহরণ উদ্ধৃত করে 
সহজ-ন্রুচিপূর্ণ ও সরস অংশের অন্বাদে তিনি কতখানি সার্থক হয়েছেন তা দেখাবো £ 
45179 15 59 106 190230156 0119 17097 15 ০০91, | 1179 [79015 ০014 0০০209৩ 
9০0 00109 17011101019, | %০00 ০0106 1701 10119 09০91156 ০ 176 10 
510107801).1001 1006 1109 8011901), 18179 010০ ১০] 9 71130 ৬০, 
01781 10109/ ৬180 ১115 10 051 200. 712.1410 0০010010091 5০৮1 ৫610010 
£০-৫9%.১ অনুবাদ £ "আহার সামগ্রী যত শীতল হইতেছে, কত্রীঠাকুরাণী তত উষ্ণ 
হইতেছেন। আহার সামগ্রী শীতল হইতেছে কারণ আপনি গৃহে যান নাই, কারণ 
আপনার ক্ষুধা নাই ; আপনার ক্ষুধা নাই, কারণ আপনি বিলক্ষণ জলযোগ করিয়াছেন ; 
কিন্ত আপনকার 'অন্তপস্থিত জন্য আমরা অনাহারে মারা পড়িতেছি।, 

এইভাবে আরও উদাহরণ দিয়ে দেখানে যেতে পারে যে খিগ্যাসাগরের অনুবাদও 
মৌলিক স্থ্টির প্রপাদগ্রণ বিশিই্ট। 
৪. “অঙ্গুরীয় বিনিময় 2 ১৮৫৭ ্রীষ্টান্ডে [€?) ১৭৭৯ শকাদ) তৃদেপ মুখোপাপা]য 
[১৮২৭-১৮৯৪] এ্তিহাসিক উপন্যাস” [11156011681 165] নামে একটি পাঙলা 
গ্রন্থ রচনা করেন । এই গ্রস্থ ছুটি গল্প আছে,--১) “সফল স্বপ্রা এবং ২) *গুবীদ 
বিনিময় | এই গ্রন্থ সহ্বন্ধে ভূবেক ম্বগং ভূমিকায় বলেছেন £ “গরজ্ছলে কিকফিৎ কিঞিহ 
প্রকৃত বিনরণ এনং হিভোপদেশ শিক্ষা হয়, ইহাই এই পুস্তকের উদ্দে্ । ইহাতে 
দুইটি স্বতন্ত্র উপন্যাপ সন্গিবেশিত হইয়াছে । তাহার প্রথমটির সহিত দ্ধি তীখটির কোন 
সন্বন্ধ নাই। উভয় উপন্তাপেই রাজ্য সন্বন্বীয়যে সকল কথা আছে, তাহা প্রকৃত 
ইতিহাসমূলক । ..*ইংরাজীতে “রোমান্স 'অব হিন্টরী” নামক একখানি গ্রন্থ আছে, 
তাহারই প্রথম টপাখ্যান লইয়া “সফল স্বপ্ন" নামক উপন্যাপটি প্রস্তত হইয়াছে । 
“অগ্জুরীয় বিনিময়” নামক দ্বিতীর উপন্যাপেরও কিয়দংশ এ পুস্তক হইতে সংগৃহীত 
হইয়াছে ।” 

কন্টর সাহেবের যে “রোমান্স 'মব হিদ্টরী-র ছায়ায় “অঙ্গুরীন্র বিনিমধ” রচিত, 
ভার কাহিনী মোঘল ইতিহাস থেকে গৃহীত হয়েছে । এখানে খরঙ্গজেবের কন্ু! 
রোশেনারার সঙ্গে মারাঠা বীর শিবাজীর প্রশয় ও বিচ্ছেদের রোমান্পকে উপজীবা কর! 
হয়েছে। ভূদেব তার কাহিনীতে শিবাজী-সাজাহান-উরঙ্গজেব-জঘ়পিংহ-রোশেনারা- 
রামদাস স্বামী প্রনুখ প্রত্যেকেই প্রকৃত ইতিহাপের পাতা থেকেই সংগ্রহ করেছেন 'এসং 
এদের মধ্যেকার সন্বন্ধ-ঘটনা-পরিচয় সবই ইতিহাস-সম্মত। বাঙলা পগ্তাস-রচনার 
সেই প্রাক্উষালগ্নে তৃদেব অধীত ইতিহাপবিদ্যা এবং আপন সহজ ওুচিত্যবুদ্ধির সাহায্যে 
এতিহাসিক উপন্যাসের পঙ্ষে স্বল্প হলেও যে প্রক্কত রন পরিবেষণ করেছিলেন তা! 
সত্যিই বিম্ময়কর। কোন আদর্শ সামনে না পেয়েও তৃদের “অন্ুরীয় বিনিময়ের, 


সংবাদ প্রভাকর ১২২ সাহিত্যটীকা 


সত্যপিদ্ধ এতিহাপিক কাঠামোর ফাকে ফাকে এনন কিহু কাল্পনিক বিষয়ের অবতারণ! 
করেছেন যাতে একদিকে যেমন ইতিহাসের সত্যনিষ্ট।, অন্যদিকে তেমনি কল্পনা-রসের 
সিদ্ধি ছুই-ই সাহিত্যরূপ লাভ করেছে। লেখক আপন “মাধুকরী কল্পনার? উদ্ভাবন 
শক্তি." মোঘলযুগের পটভূমিকায় শিবাজী-রোশেনারার আবেগতপ্ত এবং মহৎ প্রেমের 
যে কাহিনী-স্থত্র বয়ন করেছেন সেখানে তিনি 'পাইওনিয়র'_এক হ এবং আশ্রতিদ্বন্থী। 
এবং এইখানেই ভূদেবের “অন্ুরীয় বিনিময়ের এতিহাপিক তাৎপর্য । 

প্রণপত, ভূদেবের এই এ্রতিহাপিক উপন্যাসের আলোচনাগ্ন বদ্িণচন্দ্রের 
“ুর্গেশনশিনী"র কথা এপে যায়। কারণ বস্ষিমের “দুগেশনন্দিনী'র [ ১৮৬৫] আট 
বছর মাগে “অঞ্গুবীয় বিনিময়” রচিত হয়েছিলো । উভয়ের তুলনা করে অধ্যাপক 
প্রমথনাথ বিশী বলেছেন: “সাজ এই উপন্তাপথাশির মুল্য তেমন হয়তো নাই, 
কিন্ত বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে ইহার অপীম মূল্য বলিয়া আমার ধারণা । 
দুগেশনশ্দিনীর [১৮৬৫ ] জগৎসিংহ ও আঘেষার প্রণয় কাহিনীর চিত্রযূল 
শিবাজী ও রোশেনারার প্রণয় কাহিনী ।...আমার ধারণা সত্য হইলে স্টিম 
চন্দ্রের প্রথম উপন্তঠসের ও তাহার একখানি শ্রেষ্ট উপন্তাপের সহিত ভূদেবের 
উপন্যাসের প্রভাবাঁজ্ক্ যোগাযোগ স্থচিত করে । আর, ছুঈখানি উপন্যাসেই দেখিতে 
পাওয়া যায় ইমলাম ধর্মের প্রতি প্রগাঢ় শ্রন্ধা। ভূদেব যখার্থ হিন্দু ছিলেন বলিগাই 
এমন সম্তন হইয়াছে। যথার্থ হিন্দু প্রধর্ম বিদ্বেশী হইতে পারে না। কেবল 
পলিটিক্যাল হিন্দু: পক্ষেই পরধর্ম বিদ্বেষ সম্ভব |, 

পরিশেষে আমরা “অ্ুবীয় বিনিময় থেকে কষেকটি পংক্তি উদ্ধত করে ভৃদেবের 
ভাষ! ব্যবহার ও বর্শন| শক্তিত্ন পরিচয় দেবো £ তৎকালে বাদশাহ-পুক্রীব বয়ঃক্রম 
সপ্তদশ বধমাত্র হইয়াছিল। তাহাকে যদ্দিও প্রধান সুন্দরীদিগের মধো গণ্য করিতে 
ন] পার! যায়, তথাপি অবশ্ঠই প্রশংপনীয়রূপা বলিতে হম্ব। স্ত্রীলোকেরা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
একটি একটি করিয়া বিবেচনা করিলে রোসিনারার কোন কোন অবয়বের কিক 
কিঝিৎ দোষ নির্বচন করিতে পারিতেন, কিন্তু সদা সুস্থ শরীর এবং আনন্দঘুক্ত 
অস্তঃকরণ থাকিলে মুখমণ্ুলের যাদৃশ মনোহারিতা হস, নৃপস্হিতা সেই শোভাতেই 
জনগণের কামনীয়া ছিলেন ।, 
৫. “সংবাদ প্রভাকর? 2 “সংবাদ প্রভাকর কবি ঈশ্বর গুপ্ত [ ১৮১২-১৮৫৯] 
সম্পাদিত উনবিংশ শতাব্দীর প্রযমার্ধের একটি প্রখ্যাত সংবাদ-সাময়িক পত্র । ঈশ্বর 
গুপ্তের যখন মাত্র উনিশ এছর বয়দ তখন পাথুরিয়াথাটার ঠাকুর পরিবারের যোগেন্ত্র 
মোহন ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৮৩১ খ্ীন্টান্দে বাউলা ১২৩) বঙ্গাবের মাঘ মাসে 
সাপ্তাহিক পত্রিক্ষার্ূপে বাংলা সংবাদ-সাময়িক পত্রের প্রতাষযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ পত্রচি 
প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রথম কিছু টাল-মাটালের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে এই পত্জিকা 
বারত্রয়িক রূপে প্রকাশিত হতে থাকে এবং শেষে ১৮৩৯ খ্রীন্টাব্ধের ১৫ই জুন দৈনিক 
পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়। গুপ্তকবির মৃত্যুর পর তার ছোট ভাই রামচন্দ্র গুপ্ত কিছুদিন 


জংবাদ প্রভাকর ১২১ আধুনিক যুগ 


এই দৈনিক পত্রিকাটি সম্পাদনা করেছিলেন । এরই মধ ১৮৫৩ গ্রীন্টান্দে “সংবাদ 
প্রভাকর-এর একটি মাসিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েহিলো | প্রভাকর”এর প্রতি 
সংখ্যায় এ কঠভূষণ হিসেবে যে সংস্কৃত শ্লোকটি মুদ্রিত থাকতো! তো এই £ ৭ সতাং 
মনস্ত'মরপ প্রভাক?ঃ সদৈব সবেষু সঘপ্রভাকরঃ ॥। উদ্তে ভাম্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ 
সদর্থদন্বানবপ্রভাকর ॥” 

প্রভাকর*-এর জন্মের বছর দেডেক পরে এর পুষ্ঠপোষক যোগেম্্রমোহনের আকম্মিক 
মৃত্যু হয়। এর কিছু আগে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় গুপ্তকবি গ্রভাকরের 
সম্পাদকত্ব ত্যাগ করেন। যাই হোক, ১৮৩৩-এ তিনি আবার দায়িত্বভার গ্রহণ করে 
প্রভাকরকে প্রকাশিত করতে খাঞ্েন। তখন এর পুষ্টপোষক হলেন এ পাখুরেঘাটার 
ঠাকুর পরিবারেরই কানাইলাল ও গোপালচন্দ্র নামে ছুই ভাই। 

প্রভাকরের এই পরিচালন ইতিহাস অঙিক্রম করে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 
আজ যাকে সাংবাদিকতা [70981081091 ] বলে তা আমাদের দেশে প্রভাকরের 
পাতাতেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। ভার বাক্িগত সাহিত্যিক প্রতিভার পিচিত্ত 
আম্বাদের ফল যেমন এই পত্রিকার পুষ্ঠায় নানাভাবে উত্পন্ন হতে থাকে, তেমনি এই 
পত্রিকাকে আশ্রয় কবেই পরবর্তী যুগের শক্তিমান এবং স্থষ্টশীল ও অমিত প্রতিভার 
অধিকারী কি লেখক ও কনিকুলের শিক্ষানবিশীও শুরু হয়ঃ এদের মধ্যে রঙ্গঈলাল 
দীনবন্ধু-বক্ষিম-মনোমোহন-দ্বাপকানাথ অধিকারী প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ" 
যোগ্য |__অর্থাৎ এদের আবলম্বন করে প্রভাকরেব পাতায় একটি 11091815 $০7)০০] 
গড়ে ওঠ, যা :সদিনের পট ঠৃমিকাম্ধ ছিলো 'ভাবনীয়। অপিকন্ত এই পত্তিকাক্ষেই 
প্রথম পাহিতা-পত্রিক। বলে গ্রহণ করা যায়; কারণ এর আগে আর থে-কটি পত্রিকা 
প্রকা(শত হনেহলে। তা প্রর্ণান ত ধর্ম তর্ক ই গ্যাদিতেই ব্যাপু 5 থাকতো । কিন্তু গুপ্ু- 
কবি উর পত্জি শত্ন পংবাপ-সাহিতা ছাড়াও পমপামমিক ঘটন। অবলম্বন করে সরম পঞ্ঠে 
বাঙ্গাতুক রচণাও প্রকাশ করতেন; ফাল প্রভাকরের পাঠক সংখ্য। ক্রমে বৃদ্ধ পেতে 
থাকে, বন্দীব পাঠক-পাধারণ নান। স্বাদের সাহ্ত্যিভেজ্য 'আদ্বাদ করে পরিতৃপ্ত হতে 
থাকেন । 

“সংবাদ প্রভাকব্রে আর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান হচ্ছে বাঙলার পুরাতন 
কবিদের জীবন-কীত্তি সংগ্রহ করে ছাপানে!। এখানে কবি ও সাংবাদিক ঈশ্বর 
গুপ্ের তথ্যানন্ধানকারী গবেষকরূপে গন্য একটি পরিচয় পরিস্ফুট | এ-খিবসে 
গুপ্ত ঈপির অন্ুপন্ধান ৪ পরিশ্রমষ্পুা উল্লেখযোগা প্রশংন! দাব। করে। ধের 
জীবন ও কানা-প্র4তভ| প্রগকরে”র পাতান্ধ আলোচিত হসেছিলে। তারা হচ্ছেন £ 
১) রাম্নগ্্ণাকর ভারতচন্্র, ২) কণিরঞজন রামপ্রপাদ, ৩) রামশিধি গুপ্ত, ৪) রান বঙ্গ 
প্রমুঃ। এই লমস্ত কারণেই 'প্রভাকর'-এর এঠিহাপিক মূলা। গুপ্তকবি এই পত্রিকার 
পৃষ্ঠা তার প্প্রবোধ-প্রভাকর হিত-প্রভাকর “বোধেদুনিকাশ”, আমস্ভাঘবতেত্ন 
গগ্ঠান্থবাদ [ অপমাপ্ত ] প্রকাশ করেন । পরিশেবে প্ভাকরে'র পৃষ্ঠায় আর একটি 


হুতোম প্যাচ / কালী প্রসন্ন ১২৪ সাহিত্যটীকা। 


ঘটনার উল্লেখ অবশ্তই প্রয়োজন, তা হচ্ছে 'কালেজীয় কবিতা যুদ্ধ' । দীনবন্ধু-বন্ধিম ও 
ঘবারকানাথ অধিকারী যথাক্রমে হিন্দুহুগলী ও কুষ্খনগর কলেজের তিন কাত ছাত্র 
প্রভাকরের পাতায় কবিতার মাধ্যমে যে বাদান্ুণাদ সুষ্টি করেছিলেন তা-ই “কালেজীয় 
কবিতা যুদ্ধ' নামে পরিচিত । 

৬. ছিতোম পা্যাচার নক শ।” / কালীপ্রপ্ন সিংহ 2 'হুতোম পাযাচার নকৃশ।” 
ুতোম প্যাছ এই ছদ্মনামে কালীপ্রপন্ন শিংহ [ ১৮৪*-৭* ] রচনা করেন [ ১৮৬১-- 
পরে সম্পূর্ণ খণ্ড ১৮৬৮ খ্রীন্টান্ধে]। এটি উপন্তাস নয়) গ্রাম্য ভাষা, কলকাঠার 
“ককৃনি” [ ০০০7৪ ] এবং মুঘলমানী বুকনী মিলিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর 
জীবন ও সমাজের অনন্য 'ভাষা-চিত্র-গ্রস্থ । 

'কলকাতার জোড়ার্ঈকোর প্রখ্যাত দেওশন বংশের একমাত্র পুত্র কালী প্রসন্ন 
১৮৪০ খ্রীস্টান্বের ফেবরুয়ারী মাঁসে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম নন্দছুলাল সিংহ । 
হিন্দু কলেজে বিদ্যাশিক্ষার প্রথম পর্ধায়ের পূর গৃহশিক্ষকের কাছেই বা শী পাঠ সম্পূর্ণ 
হয়। কালীপ্রসন্ন আযুক্কাল মাত্র ত্রিশ বছর। কিন্তু এই অল্প জীবন-সময়ের মধোই 
ইনি বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতির সেপায়, সমাজ সংশেধধনায়, স্বদেশহিতৈষণায় এবং 
উদার দানকার্ধের মধ্যে দিয়ে শিম্ময়কর কর্মকুণলতার পরিচন্ রেখে গেছেন। 
প্গ্টোৎ্সাহিনী সভার প্রতিষ্ঠা [১৮৩] এবং এই সভার পক্ষ খেকে কবি মধুস্থদনকে 
বঙ্গভারতীর সেবার জন্য এনং রেভাবেওড জেম্প লঙকে দেশপ্রেমের জন্য সম্বর্ধনা 
জ্ঞাপন করা হয়। কালীপ্রসন্নের শিক্ষক ডি. রিচার্ডপনকে বিদায় সম্থপ্ন। জ্ঞাপন ও 
তাকে ব্লাত যাণার পাথেষ দেওয়াও তার কীতি। তার সভার পক্ষ থেকে একটি 
নাটামঞ্চ প্রত্িত হগ [১৮৫৬] এবং তিনি এ মঞ্চের জন্য “বাবুনাটক' [১৮৫৪], 
“বিক্রমোর্বীনাটক? [১৮৫৭], “সাবিতী-সত্যবান-নাটক [১৮৫৮] ইত্যাদি পাটক 
রচনা] করেন । তিনি সংস্কৃত মহাভারত বাঙল| গগ্যে অনুবাদ করিয়ে বিনাযূল্যে 
বিতরণ করেন। এ প্রপঙ্ষে তার “বিগ্োত্পাহিনী পত্রিক।? [১৮৫৫] "- পবতত্ব 
প্রকাশিক। [১৮৫৬] নামক মাসিক পত্রিকাটির কথাও উল্লেখ করতে হয়। এখুলি 
তার সাহিতাঙ্টরাগের পরিচয়, কিন্তু এর সঙ্গেই খিছ্ভাণ্ণাগরের বিধবা-বিবাহ সমর্থন, 
বহুবিবাহ নিরোধ, 'নলদর্পণ*+এর মামলায় রেভাঃ লং-্এর জরিমানার এক হাজার 
টাকা দেওয়া তার দেশহিতৈষণার পরিচয় বহন করে। হরিশ মুখুজোর পরিবারকে 
পাচ হাজার ট|কা দান, উত্তুর-পশ্চিমাঞ্চলের ছৃতিক্ষে দান, গ্রান্ট, মেমোরিয়াল ফাণ্ডে 
দান, কলকাতায় নিজের খরচে প্রথম পরিক্রত পানীয় জলের ব্যবস্থা করা তার 
বদান্যতাকে চিহ্নিত করেছে। 

কিন্ত এসবকে ছাড়িয়ে তীর প্রধান কীন্তি ব্ধিত হয়েছে “হুতোম প্যাচার নকৃশা"র' 
মধ্যে। সাহিত্য-সমাজ-দেশ-এর সম্পর্কে নানা গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা ও কাজ তিনি 
করলেও সেদিনের বাঙালীর জীবন-চর্চার প্রত্যক্ষ এবং বাস্তব পরিচয়ের প্রত্যেকটি 
খুঁটিনাটি সম্পর্কেই তিনি যে কতখানি সচেতন ছিলেন তা তার “নকৃশা*র শুচীপত্রেকু 


ব্সবর্ণলতা, ১২৫ আধুনিক যুগ 


দিকে তাকালেই বোঝা যাবে ৷ যেমন £ “কলিকাতার চড়কপার্বণ”, হুক", ছেলেধরা”, 
“ক্রিপ্ানি হুনুক', “সাঁতপেয়ে গর”, চোর ছেলে বুচো” 'পাদ্রি লঙ ও নীলদর্পণ', 
“বুজকুকি' ইত্যাদি । 

“নকৃশা” উপন্যাস নয়, লেখক সে দাবী করেনও শি। তিনি গ্রন্থের ভূমিকায় 
বলেছেন £ «আমরাও এই নকৃশাটি পাঠকদের উপহার দিয়ে এই এক নতুন বলে 
দাড়ালেম--এখন আপনাদের স্বেচ্ছামতে| তিরক্কার বা পুরস্কার করুন৷, হুতোম তার 
নকশা-দর্পণে যাদের ব্যঙ্গ-চিত্র দেখিয়েছেন তাবা ছাড়া সকলেই তাকে পুরস্কত করেছেন। 
ভার অভিপ্রায় সম্বন্ধে হতোম বলেছেন £ “কি অভিপ্রায়ে এই নকৃণা প্রচারিত হল, 
নকৃশাখানির ছুপাত দেখলেই সহবদয় মাজেই তা অন্থভব কত্তে সমর্থ হবেন, কারণ এই 
নকৃশায় একটি কথা অলীক বা অমূলক ব্যবহার করা হয় নাই_-” এই ধাস্তব ও জীবন- 
ুখী দুষ্টভ্গীই হুতোমের রচনাকে সজীৰ ও গাহিত্যপ্তণোপেত করেছে, এবং এই 
সকল উপাদান প্রকৃত সাহিত্য-পোই্টার উর্বর চিন্তক্ষেতে সযত্রে ও তন্লিষ্কূপে লাশিত 
হযে পরব গকালে উপন্যাসের বিশাল মহীরুহের নীজটিকে অঞ্কুরিত করেছে । 

এ-প্রপঙ্গে হুতৌমের ভাখার কথাও বল। দরকার । “কালীপ্রনন্গের হুতোম অবিমিশ্ 
চলিতে লেখা 1--..এদিক থেকে কালী প্রসন্ন গণ্ঘরীতির ক্ষেত্রে পববহী শতকের জন্য 
মহাযূল্য ইতিহ্থ রেখে গেলেন । প্রবাদ-প্রবচনের সাবলীল ব্যবহার ও অন্য সব দিক 
থেকেই ছিনি চলিত রীতিটিকে পরিপুণ ভাপে প্রকাশ কণেছিলেন |, একটু উদাহরণ £ 
“কল্কেতায় প্রথম বিধবা-বিবাহের দিন বালী, উত্বোর পাড়া, ঙ্বিকে ও রাজণুর 
অঞ্চলের পিস্তর ভট্চাধ্যিরা সভাস্থ হন_ফলার বিদেশ মারেন, তারপর ক্রমে গা ঢাকা 
হতে গারম্ত হন, অনেকে গোবর খান, অনেকে সভাঙ্থ হয়েও বলেন, আমি ঘেদিন 
শয্যাগত ছিলাম 1? 

সম্প্রতি একটি প্রশ্ন উঠেছে মে হুতোমের নকশা নাকি কালীপ্রপন্নের লেএা নম। 
ভু্নচন্দ্র দুখোপাধ্যারের লেখ], _-কালীপ্রণন্ন পযশার জোরে ন'মন্থহ্ব কিনে নিতহেহিলেন । 
এই সংশয় প্রকাশ করে গবেষকদের লাভ হলেও জনচিনু থেকে হুখোম ও কালী প্রপন্নকে 
পৃথক করা খবই কঠিন । 

৭. '্বর্ণলতা' 2 বঙ্িনচন্ত্রের প্রতিভার যখন মধ্যাহৃদীপ্তি, দেই সময়ে বাঙলা 
উপন্যাসের ক্ষেত্রে তারকনাথ গঙ্গোপাধায়ের [ ১৮৪৩-১৮৯১ ] আবির্ভাব । ন্বর্ণলতা, 
[ ১৮৭৪] তার প্রথম উপন্তাপ। তারকণাথ তার ডায়েরীতে লিখেছেন যে, ১৮৭৩ 
্ীন্টান্ধের ৭ই জুলাই সোমবার রাত আটট|4 সময় এই গ্রন্থ রচনা শেশ হয়েছে । তিশি 
আরও লেখেন যে, $017)6 01791906901 [7 1096] 6 001) 0110 1691 1160+, 
আদলে বঙ্কিমচন্দ্রের এতিহাসিক রোমান্স উপন্তাপগুলি, এমনকি বিষবৃদ্ষণ 
[১৮৭২]-র কাহিনীবস্তও তারকনাথের পছন্দ হয়নি; ভিনি মনে করতেন যে এর মধে] 
দিয়ে আমাঁদের দেশের জীবন ও যথার্থ মানুষগুলির সন্ধান পাওর। খান না । তারই 
প্রতিবাদম্ব্ূপ তারকনাথ যে 'এই “ম্বর্নলতা* উপন্তাঁপ রচন। করেন তার প্রমাণ গ্রন্থের 


পুকুবিক্রম নাটক ১২৬ সাহিত্যটাকা 


আথাপন্রেও মুদ্দিত আছে । পেখানে তিনি প্রথষে ইংরেজীতে 15190100509 
1719256 5170010 /০71 019 108 ০01 (00. এবং পরের লাইনে “হরিবংশ: 
থেকে £ “কথাপি তোষয়েদ্িজ্ঞং যগ্াসৌ তথ্যবস্তবেৎ উদ্ধৃতি দিয়েছেন । বঙ্কিমের 
বিরুদ্ধতা করতে গিয়েই তিনি তার কাহিনীকে তথ্যবৎ করতে চেয়েছিলেন [ 48০৩ 
0? 00901)- 11 এতে জেদ বজায় থাকলেও, তৎসময়ে প্রসৃত প্রশংসা জুটলেও 
[/9 8 10217700101 19021] 01৫11771% 1119, 0011) 11) 105 001710 8110 17 109 
591710905 2170 02610 51069 13800] 71812101011) 15 11011591150 (71010 
3০75811 27,011015--৮ 751 0210%466. 29/5// ] গভীর প্রত্যয় বা তীব্র 
জীবন-জিজ্ঞাসা সগুখ কোন রসই এর থেকে পান কর! সম্ভব হয়নি । ফলে, এক 
অগভীর, পারিবারিক-জীবনের অনাড়ণ্বর ছবি হিসাবে এ এককালে আমাদের আনন্দ 
দ্বিয়েছিলো, এইটুকুই এর এতিহাপিক যৃল্য। 

গ্রামে ডাক্তারীর সুত্রে তারকমাথ এর কাহিনী-বস্ত ও কিছু কিছু চরিত্রের সঙ্গে 
পরিচিত হন । ভাকেই তিনি উপন্যাসে বাধবার চেষ্টা করেন। 

বাঙালীর পারিণারিক জীবনের সরল-সামাজিক চিত্র হলে লেখক কা্ছিনীর 
বাধুশিতেও বিশেষ শক্কিমত্তার পরিচয় দিতে পারেননি । কেননা এর কাহিনী 
পরিষ্কার ছুটি ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। প্রথম অংশ সরলার মৃত্য পর্যন্ত, দ্বিতীয় গংশ 
তার পরবর্তী ঘটনা । এ-ছুম্লের মধ্যে কোন নিবিড় এক্য নেই, সংযোজক কোন 
চরিত্রও নেই, একমাত্র দাসী শ্বামা ছাড়া । কোন বলিষ্ট কেন্দ্রীন্ চরিত্র এনং এক- 
লক্ষ্য প্রতিপাগ্ত না থাকায় উপন্াস হিসেবে এটি তেমন সার্থক হতে পারেশি। 
পরিশেষে উপন্তাপ সম্পর্কে বলা হচ্ছে £ “অন্যায় ভাবে অত্যাচারিত এবং ব্যখত 
মানবতার প্রতি স্থগভীর সহানুভূতিবোধ হইতে জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিতোব সৃষ্টি 
হইয়াছে । তারকনাখেরও চরিত্রে মানবতার প্রতি সহান্ভৃতিশোধের একটি বিশিষ্ট গুণ 
ছিল ।”..তথাপিও, “্র্ণলতা'র মধ্য দিয়া তারকনাথের বাস্তব জীবন-রূখার়ণ যতই 
প্রত্যক্ষ হইয়া উঠুক না কেন, তাহা আদর্শবাদের স্পর্শ লাভ করিতে পারে নাই 
বলিয়। অ!টের সীমায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই; সেই কারণেই প্রত্যক্ষ জীবন!চরণের 
নিখুত বর্ণনার অতিরিক্ত আর কিছুই প্রকাশ পর নাই বলিয়াই ইহা উপন্তাসের 
যতদুর লক্ষ্য ততদুর পর্যন্ত পৌছাইতে পারে নাই, কেবল দেই পথে অগ্রসর হইয়া 
গিয়াছে মাত্র” 

'্বর্লতা” দেশী-বিদেশী কয়েকটি ভাষায় অনৃদিত হয় এবং রসরাজ অমৃতলাল কর্তৃক 
'সরলা+ [ ১৮৮৮ ] নামে নাটকায়িত হে এ বছরের ২২এ সেপ্টেম্বর “স্টার থিয়েটারে, 
অভিনয়ের মাঁধামে প্রচুর জনসমাদর লাভ করে। 

৮. পপুরুঃবিক্রম নাটক? ৪ রবীন্দ্রনাথের “জ্যোতিদাদা” এবং দেবেন্দ্রনাথের পঞ্চম 
পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুব [ ১৮৪৯-১৯২৫ ]-এর একটি সার্থক এঁতিহ'সিক নাটাযগ্রস্ 
এই 'পুরুবিক্রম নাটক" [ ১৮৭৪ ]। দেবেন্দ্রনাথের অপরাপর পুতরদের মতো! জ্যোতিরিক্ত- 


পুরুবিক্রম নাটক ২২৭ আধুনিক যুগ 


নাথও কর্মৈষণায়, শ্বাদেশিকতায় এবং পাহিত্যিক প্রতিভার শক্কিতে বিশিইতার পরিচয় 
দিয়েছিলেন । যে বছর বাঙলা সাধারণ রঙ্গবঞ্চের স্থচন। হয় সেই ১৮৭২ খ্রীষ্টান 
“কিঞ্চিৎ জলযোগ” প্রহপনাটিকে অব্ল্ধন করে জ্যোতিরিদ্্রনাথ বঙ্গ-সাহি তাক্ষেত্রে 
আত্মপ্রকাশ করেন। এব পর ইনি প্রহপন-নাটক মিলিষে তেত্রিশখান] গ্স্থ রচন। 
করেন। তার মধ্যে প্রায় বাইশখানাই হয় অগ্থবাদ, না হঘ ভাখাম্ুবাদ। এই অনুবাদ 
নাটকগুলি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মৌলিক নাটকের গুণ বা! প্রচারকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে । 
অথচ এই মৌলিক নাটকগুলির মধ্যে দিয়ে উনবিংশ শত।বীর নব-জা গত জাতীয়তাবোধ 
এবং স্বাদেশিকতার ধারণা শ্ফৃতি লাভ করেছিলো । সত্য কথা বলতে কি, তিনি 
্ীষ্ট জন্মাবার চারশ বছর আগের ভারতবর্ষের ইতিহাপ থেকে মারস্ত করে মধাযুগের 
বাঙলার রাজা-মহারাজার ইতিহাস অবলম্বন করে যে-সব ইতিহাপাশ্রয়ী নাটক ধচন| 
করেছিলেন তাদের প্রত্যেকের মধো দিয়েই তার দেশপ্রীতির উত্তাপকে অন্ত্রুভব করতে 
পারা যায়। 'নথচ এই দেশপ্রেম কোন নাম্প্রদায়িক বুদ্ধির দ্বারা কলুষিত ছিলো নাঃ 
নর অতিরিক্ত আদর্শনিষ্টা কে'ন কোন ক্ষেতে এদের এতিহাসিক রপ ও বাস্তবতার 
দাবীকে ক্ষুপ্ন করেছে । এই সব দোষ 'এ- 'পুণই জ্যোতিরিক্্নাথের “কাবঞকম নাটক” 
এও সমানভাবেই বর্তমান । 

চতুর্থ খ্রীস্টপূর্বান্ধে মালেকজাগডারের ভারত আক্রমণের এতিহাসিক কাহিনী- 
আশ্রয়ে নাট্যকার নাটকটি রচন1 করেছেন । পুরুর শীরত্ব, তক্ষশীলের দেশদ্রোহিতা, 
এলবিলা এবং মন্ধালিকার প্রেমকাহিনী নাটকটিতে ছন্দব-সংঘাত পীরন-ঈর্ষ! প্রদশনের 
মনযোগ তৈরি করেছে। এই নাটন্কের সবচেতে নকর্ষণীঘ চরিত্র তক্ষণীল রাজার 
বোন অন্থালিকার। তার ট্রাজিক পবিশটিত পাঠক-দর্শকদের আগহ শাকর্মণ করে। 
মৃত্াা-বিচ্ছেদ"হাহাকার-আবেগে মথিত মিলন কিন্তু নাটকটিকে অতিন'টাকে | 11010- 
0141). ] পরিণত করেনি । পাশ্চান্ত-বশেষ করে ম্রাপি সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ 
যোগ থাক্াণ এপ্যািরিন্বনাখের শিলী-গেতনায় যে মাভিজাতাশোধের জন্ম হমেছিলো 
এাঁই তার নাটকগ্তলিকে শভিনাটকীপ্বতার 'অপমুতুা খেকে রক্ষা করেছে । পপুকবিঞ্ষ 
নাটকের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হযশি। নে এট যেহেতু তার প্রথম মৌলিক 
নাটক [সম্প্রতি কোন পমালোচক খিস্কৃত উদাহরণের ঘাহান্যে দেখিয়েছেন যে 
পুরুবিক্রম” মৌলিক নাটক নয়। ফরাপী নাট্যক!র জী রাপিন-এর “মালেকপ্াগার 
দি গ্রেট” (১৬৬৫) নামক নাটক থেকে জ্যোতিবিন্্রনাথ “নিজের বিশিষ্ট পন্থায় 
রূপান্তর” কবে 'পুকবি ক্রম” রচনা করেন । মর্থা এটি অনুদিত না মৌলিক নাটক নয়, 
ন্পান্তরিত নাটক ]-তাই এর মধ্যে তার বিশিই নাট্য-কৌশল, ক্রিয়ানীলতা ও 
আবেগ বথাধথভাবে সংমিশ্রিত হতে পারেনি । এই জন্যই বোধহয় 'বঙ্গদর্শনে, 
সমালোচনা কালে ১২৮২ বঙ্গাব্খ ] বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন £ গগ্রন্থণামি বীররপ-প্রধান 
এবং গ্রন্থে বীরোচিত বাক্যবিন্তাস বিস্তর আছে বটে, কিন্তু সচল স্থানেই যেন বীররসের 
খতিয়ান বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এ-পত্বেও এই নাটকে “যে অকৃত্রিম দেশানুরাগ-রস 
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উদুদ্ধলিত হইরা উঠথাছে তাহাতে সন্দেহ নাই ।” নাটকের আরন্তেই [১1১] 
সতোন্রনাথ ঠাকুরের রচিত “মিলে সনে ভারত-সন্তান, একতাশ-মন-প্রাণ' ইত্যাদি 
বিখাত গানট বাবহত হয়েছে । এবং এরই শেষ চরণটি সারা নাটকেই উত্পাহ- 
বাকোর মতো ঘুরে ঘুরে গীত হয়েছে ।১ বেশ সাফল্যের সঞ্গে নাটকটি কলচাতার 
কষেক'ট রঙ্গমঞ্চে পেদিন অভিনীত হয়েছিলে।--তার মধ্যে “গ্রেট ন্যাশনাল খিয়েটার" 
অন্যতম । 

৯. রামনরায়ণ তর্করত্র | “নবলাটক”ঃ ১৮২২ শ্রী'টান্দের ২৬ ডিসেম্বর চব্বিশ 
পরগশ। জেলার দক্ষিণাংশের অন্তর্গত হরিনাভি গ্রামে রামনারায়ণের জন্ম হয়। এ'র 
পিতার নাম রামধন শিরোমণি । রাষনারায়ণ অল্প বয়সেই পিতা-মাতাকে হারান । 
কিন্তু তার দাদা-বৌদি তাকে পুত্রননেহে মানুষ করেন । ইনি সংস্কৃত ভাষ। ও সাহিত্যে 
সুশিক্ষিত হে মেট্রোপলিটন কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। তার এই 
চাকুরি প্রাপ্তি ন্বন্ধে ঘংপাদ প্রভাকর” লিখেছিলেন £ *-*ইশি অঠি হৃবত্ডিত ও সংস্কৃত 
কলেজের একজন বৃ্তিধারী ছাত্র ছিলেন । বঙ্গভাষ! লেখন-পঠনেও বিশেষ পারদশী -.। 
কিন্ত কোল পারদর্শী নন, রামনারাম্ণ বাওল| ৭| মাতৃভাধার প্রতি যে শ্রঞ্জ। গেদিন 
দেখিয়েছিলেন দেশ স্বাধীন হওয়ার চুযালিশ বছর পরেও গামর| তার ধারে-কাছে 
পৌছাতে পারিনি । তিমি মেট্রোপলিটন কলেঙ্গের হাত্রদর সামনে দেদিন 
বলেছিলেন £ “তোমর যেমন মনোযোগ পূর্বক ইংরাজী শাখবে বাওলাও সেইবপ শিক্ষ| 
করিপে, বাঙলার প্রতি কৰাচ অনাস্থ। করিবে ন।) বাওল। এতদেশীএ মাতৃ ভামা, সুতরাং 
মাতৃণৎ এই মাতৃভাষার প্রতি ভঞ্তি রাখ। নিতান্ত আপঠট |” তার এই বন্ততা “প্রকা 
বক্তৃতা নামে ১৮৫৩ হীটাবে গ্রস্থবন্ধ হয় । মেট্রোপলিটনে কিছু দিন কাজ করার 


৮০ শাাশাশীশী পি শ শট শশা শাক শা শা শশী শিপীপী শট সিটি 


১ ড. সুকুমার সেন, ড. তভৃদেব চৌধুরী বলেছেন যে এই নাটকে মোট তিনটি দেশী 
সঙ্গীত আছে। কিন্তু মাধাদের সংগ্রহে “বিশ্বভারতী” প্রকাশিত [ ১৯৬৯ ] ও ড. সুশীল 
রাশ সংকলিত থজ্যাতিরিন্রনাথের নাট!সংগ্রহণ গ্রস্থট রযেছে। তাতে ১1১ দৃগ্গে 
'গায়িকা*র কগে মিলে সবে ভারত সন্তান” গানটি প্রযুক্ত হয়েছে। আর ৫২ দৃশ্তে 
হতাশ প্রেমিক! অন্থালিচার গশার় ছুটি টুকবে! প্রেম সংগীত দেওয। হয়েছে । এছাড়া 
এই নাটকে আর কোন গান নেই । উক্ত ইতিহাসকরগণ ও সংকলক সকলেই পণ্ডিত, 
আমর| এখন কাকে রাখি কাকে ছাড়ি? এই প্রনর্গে আরও একটু কৌতুককর ব্যাপার 
আছে । ড. রায়-এর উক্ত সংকলন গ্রন্থের প্রসঙ্গ কথা অংশে [পৃ ৬৫০-১] 
লিখেছেন £ 'পুরুবিক্রম” দ্বিতীয় সংস্করণে [ ১০৭৯ ] রবীন্দ্রনাথের : “এক স্থত্ডে বাধিয়াছি 
সহত্্রটি মন, |! এক কার্ধে সঁপিগ়াছি এহুস্র জীবন” গানটিও ব্যবহৃত হয়েছিল। 
জ্যোতিরি্দ্রনাথের নাটকেই গানটির প্রথম প্রকাশ ।* কিন্তু কি আশ্চর্য, ড. রায়ের 
সংকলিত “নাট্যসংগ্রহ-এ এই রবীন্দ্র-সঙ্গীতটি নেই। তা-হলে এই সংকলনটি কোন্‌ 
'সংস্করণ অবলম্ধনে প্রস্তত। সংকলন কর্মের সাধারণ ও স্বীকৃত তথ্যনিষ্ঠ রীতিটিকে 
"অনুধাবন করবার সৌজন্যটুকুও এখানে পালন কর] হয়নি । 
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পর রামনারায়ণ কলকাতার গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে যোগদান করেন । এবং সাতাশ 
বছর কাজ করার পর ১৮৮২ শ্রীস্টাঝে অবসর গ্রহণ করেন। তাকে বেশিদিন অবসর 
ভোগ করতে হয়নি, ১৮৮৬ সালের ১১ জানুয়ারী তার মৃত্যু হয়। 

বাউলা এবং সংস্কত ভাষায় কৃতবিছ্য রামনারায়ণের রচনাবলীর মুখা বিষয় হচ্ছে 
নাটক ও প্রহসন) এবং সেদিনের তুলনায় নাটক রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন বলে 
তিনি 'নাটুকে রামনারায়ণ+ নামেই অধিক ম্থপরিচিত ছিলেন । ইনি 'কাব্যোপাধ্যায়, 
“কবিকেশরী' প্রভৃতি উপাধি দ্বারা সম্মানিত হয়েছিলেন । বাঙলা ছাড়াও "সংস্কৃত 
শ্লোক রচনা করিতে তিনি যেরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, সেবপ প্রায় দেখা যায় না।” 
একবার ছাত্রাবস্থায় এবং "মার একবার শিক্ষকতা করার সময়ে, ছু-ছুৰবার সমাজ-সমস্া- 
মূলক প্রবন্ধ ও নাটক রচনার প্রতিযোগিতায় রামনারায়ণ পঞ্চাশ টাকা করে পুরস্কার 
লাভ করেন । প্রথম প্রবন্ধধানির নাম “পতিরতোপাখ্যান” [১৮৫৩] এবং দ্বিতীষ্ব 
্রন্থটর নাম “কুলীনকুলপর্বধ নাটক [ ১৮৫৪] এ-ছাড়াও রামনারায়ণ “বেণীপংহার 
নাটক” [ ১৮৫৬], 'রত্বাবলী নাটক [১৮৫৮], 'যেমন কর্ম তেমনি ফল" প্রহসন 
[ ১৮৬৫ 7, 'নবনাটক' [১০৬৬], “উভয় সঙ্কট” [১৮৬৯] ও শক্ষুদান” [ ১৮৬৯] 
ইত্যাদি মি'লযে প্রায় চোন্ধখানি নাটক-প্রহপন রচনা করে বাঙলা নাট)- 
সাহিত্যের ইতিহাসে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। এর মধ্যে সংস্কৃত নাটকের শ্ছদ 
অনভবাদ 'রত্বাবলী* বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক এডিহাপসিক দায়িত্ব পালন 
করেছিল। এই রত্বাবলী নাটকের অভিনঘ্ন দেখেই মপুস্থদূনের মধ্যে নাটক 
লেখবার সংকল্প জাগে। 

বাউল। ছাড়াও বেশ কয়েকখানি সংস্কত কাব্য-প্রবন্ধ রচনা! করে রামনারায়শ 
সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্যে তার অন্থরাগ ও ব্যুৎ্পত্তিকে প্রতিষ্ঠিত করেন। মৃত্যুর পর 
রামনারায়ণের কৃতিত্ব সম্পর্কে সোমপ্র্কাশ [১৩ মাঘ ১২৯২] লিখেছিলেন £ 
“তর্করতু নানাগুণে অলঙ্কত ছিলেন ।"*"বাওলা নাটকের ইনি এক প্রকার কষ্টিকর্তা 
বলিতে হইবে ।"- সংস্কৃত ভাষায় তিনি কাব্য ও "লগ্কার বিষয়ে অতি স্থুপণ্ডিত ছিলেন । 
বর্তমান সময়ে তাহার ন্যায় সংস্কত কবি আর কেহ হিল না।.".ইনি ছাত্রদিগের 
নিরতিশয় অদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন ।, 

বুবিবাহকে ধিক্কার দিয়ে লেখা “নবনাটক' | ১৮৬৬] রামনারাযণের আন্য ৩ম 
উল্লেখযোগ্য নাটক । অবশ্ত এর মধ্যে মধুস্থদনের সপন নাটক প্রকাশিত হয়ে গেছে, 
'নীলদর্পণ”ও দেশে ইতিহাপ স্ষ্টি করে ফেলেছে । শুধু নাটক নয় মধুম্থদনেব হাত 
ধরে সমগ্র বাউলা সাহিত্য আধুনিকতার স্বপ্রশস্ত রাজপথে সদর্পে পা ফেলতে 
আরম্ভ করেছে। এমন সময় বহুবিবাহের কুফল এধং লোকশিক্ষার এনুকুলে 
£জোড়ার্সীকো নাট্যশালা”র পক্ষে ১৮৬৫ শ্রীপ্টাব্দবের ২২ জুন তারিখে হিওিঝ়ান ডেলি 
নিউজ” পত্রে পুরস্কার ঘোষণা করে এক বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। “কিন্তু অল্প দিন পরেই 
সংবাদপত্র হইতে বিজ্ঞাপন প্রত্যাহার করিয়া, পঙিত রামনারায়ণ তর্করত্বের উপর এই 


টাকা £ ৯ 


“কপার শাস্ত্ের অর্থ, ভেদ, ১৩০ সাহিত্যটাকা। 


নাটক রচনার ভার অশিত হত্ব[ ১৫।১৮৬৫ ]1 ..ইহার অন্ন নিন পরেই রাষনারাজণ 
'নবনাটক" রচন। করিয়। 'জোড়ার্সীকে| নাট্যশালা"র কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে দুই শত 
টাকা পারিতোষিক লাভ করিয়াছিলেন ।” 

নবনাটক" রামনারায়ণের প্রথম পূর্ণাগ সামাজিক নাটক। এর পুর্ণ নাম 'বহুবিবাহ 
প্রভৃতি কু শ্রথ। বিষয়ন্ট নবনাটক'। নামেই নাট্য-বিষষ পরিস্ফুট। আমরা আগেই 
বলেছি যে এই নাটক প্রকাশিত বা লেখার অনেক আগেই বাওল। নাট পাহিত্য-প্রকোষ্টে 
ফুরোপীয় হাওয়া! প্রচুর পরিমাণে খেলতে আর্ত করেছে । তা সত্বেও রামনারায়ণ 
সেই আলো-হাওয়। প্রাণ-রপকে পাশ কাটিয়ে নব-নাটকে তার শিন্ব পরিচিত এবং 
সিদ্ধ পথকে অনুসরণ করেই চলেছিলেন ; নান্দী-প্রস্তাবনাই তার প্রমান |. মর্গাৎ 
কালের দিক থেকে নব-নাটক নতুন যুগের কোলে জন্মগ্রহণ করলেও অন্তর এণং 
বহিঃপ্ররৃতির দিক থেকে এএ্প্রাক-মধুস্দনীয় যুগেরই সন্তান । বৃদ্ধকালে বিয়ে করে 
'আন। তরুণীবধূ বড় সতীন ও তার দুই ছেলেকে অত্যাচারে কি ভাবে মৃত্যুর মুখে ঠেলে 
দিয়েছিলো_তাই-ই এই নাটকে “নীলদর্পণের অন্ুদরণে ও 186130407901৩ ভাবে, 
বণিত হয়েছে । তবে যুগপ্রভাব তে কেউ-ই এড়াতে পারেন না3-রাননারায়ণও 
পারেননি । যেমন £ ১) ইংরেজী শাটকের অন্লরণে শন্কের অন্তত গরভাঙ্ক বা "সিন? 
বাবহার করেছেণ। ২) সংস্কৃত পণ্ডিত ও নাট্য-অলগ্কার-শান্্ বিশরদ হয়েও 
বিয়োগান্তক রূপে নাটকটি রচনা1 করতে দ্বিধা করেননি। ৩) পাত্র-পাত্রীর মুখে 
পদ্য ব্যবহার অনেক কমিয়ে দিয়েছেন । ৪) নাটকীম্নতা না থাকলেও একটা নিটোল 
প্লট এখানে পাঁওয়। গেল। ৫) ভাষ। ব্যবহারের ক্ষেত্রে বা কৌতুকরপ পরিবেষণকালে 
রুচির মুখরক্ষা করেছেন। ৬) এই নাটকের ভাষায় নারল্য এবং জীবন-নৈকট্য 
বিশেষভাবে লক্ষণীর । “শবনাটক” জোড়ার্ীকো খিরেট।রে বেশ কনেকবার অভিনীত 
হয়েছিলো । 
১০. “কপার শাস্ত্রের অর্থ, ভেদ" । মানোএল-দা-আস্মুল্পর্মীউ £ যোড়ণ 
শতাব্বীর প্রথঘদিকে বাঙলার মাটিতে ইউরোপীর বণিকেরা বাণিজ্যের 
উদ্দেশ্তটে উপস্থিত হয়ে বুঝেছিলেন যে এদেশে প্রতিষ্ঠা বজায় রাখতে এ-দেশের 
জনসাধারণকে খ্রীষ্টধর্মের আওতায় আনতে পারলে সবচেয়ে সুবিধা হবে। 
তাই এদেশে প্রথমে যে বণিক দল এসেছিলে! সেই পতুগীজেরা খীন্টান ধর্মপ্রচারে 
বিশেষভাবে মনোযোগ দেয়। এই পতুগীজর ছিলো রোমান ক্যাথলিক । তাই ধর্ম- 
বিষয়ে কিছু গোড়া। ফলে, তারা বিশেষ আগ্রহ নিয়ে এবং বাঙলার মাটির সঙ্গে যোগ 
রেখে ধর্মপ্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন । এই কাজে সবচেষে উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন 
মানোএল দা-আস্হুম্পর্সাউ। ইনি অক্রাস্ত পরিশ্রমে পতু গীজ-মিশনারীদের বাঙলা গণ্ধ- 
চর্চাকে মুদ্রিত করে স্থায়িত্ব দিয়েছিলেন | কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, মনোএল-এর জীবন 
কথ! প্রায় কিছুই জান। যায়.না। যেটুকু জানি তা এই রকম £ মানোএল ছিলেন 
এভোরার অধিবাসী এবং অগন্তনীয় সন্যাপী হিসেবে তিমি এদেশে আসেন । তিনি 


কপার শাস্ত্রের অথ, ভেদ? ১৩১ আধুনিক যুগ 


একক্ন অন্রাৎসাহী পান্রী এবং ঢাকা জেলার পতুপ্সীজ গীর্জার অধাক্ষ ছিলেন। ইনি 
১৭৩৪ খ্বীন্টাব্জে ব তার কিহ আগে এদেশে আসেন এবং ১৭৫৭ শ্রীন্টা্ পর্বস্ত এদেশে 
ধর্মপ্রচার করছিলেন । 

মানোএল পাঁহিত্যের ইতিহাপে স্থান পেয়েছেন একজন মিশনারী হিপাবে নম্ব, 
অক্লান্ত ধর্ম প্রচারক হিসেবেও নয়; বাঙল। গন্ের জন্মের আদি স্তরে ইনি একটি ধর্মপ্রচার 
গ্রন্থ, একটি বাঙল! ব্যাকরণ ও বাঙলা-পত্ু'গীজ শব্বকোষের রচনাকার এবং তার পূর্ববর্তী 
গুরুভাই-এর আর একটি ধর্মপ্রচারের বই-এর সম্পাদনাকারী হিসেবে । মানোএল নিজে 
যে বইটি লেখেন তার নাম “কপার শাস্ত্রের অর্থ, ভেদ? [ ০7977 72521727 0717, 
%/০৫]| দেনীয়গণের মধ্যে গরষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেগ্তে তিনি দ্বি-ভাষায় [ পতুগিজ 
এবং সাল! ] «ই গ্রন্থট রচন1 করেন । এই গ্রন্থের ভূমিকা থেকে জানা যাচ্ছে যে, 
১৭৩৪ থীরাঁবেস ২৮ আগসট গ্রন্থ রচনা সম্পন্ন হয় এবং ১৭৪৩ খ্রীনটাঝ্ে গ্রস্থকারের 
চে্াতেই পত্তুগালের লিদবন শহর থেকে সপ্পূর্ন রোমান অক্ষরে এটি ছাপা হয়। 
লেখক বাদিকের শাতায় বাঙলা ন্ংশ রোমান অক্ষরে এবং ডান দিকের পাতায় 
পত্তুগীঞ্গ ভাষান্তর লিপিবদ্ধ করেছেন। পরনত্রী ১৮৬৩ শ্রীণটা্ধে দ্বিতীধ সংস্করণের 
ভূমিকা থেকে জানতে পাবা যাচ্ছে যে, “অন্বাদের ময় বুগ্ধ ফাদার মানোএল মানে 
গাঝে যন ঝিমিয়ে পডতেন, তখন দেশীঘ্ব অন্থপাদক ভার অজ্ঞাতে খী'ট ধমবিরোধা 
নান] গালগন্প জুড়ে দিতো-_এর ফলে মূল পতুগীজ্জের সঙ্গে বঙ্গান্বাদের অমিল লক্ষ্য 
করা যাগু। অধিকন্তু এই তথ্য সত্য হলে এখানে ব্যবহৃত বাঁওলা খেকে প্রান আড়াইখে| 
বছরের মাগেক'র ঢাকার ভঃওয়াল অঞ্চলের মৌখিক গণ্ভের স্বর্ধপ-পরিচয়কেও জানতে 
পারি? । 

গুরু এবং শিগ্ের কথোপকথনের মাধ্যমে রোমান-ক্যাখলিক খীপ্রধর্মের মহিম! 
কীর্তন এই গ্রন্থের উদ্দেশ্ত। স্ত্প্রঠর ব্যাখ্যার পাহায্যে এখানে খ্রীন্টতত্ব প্রগরের 
চেইা আছে, ভার মধো একদিকে যেমন 'টৎ্কল্পমার নাহায্যে লেখকের ভাওয়াল 
ভ্রণকে ভিত্তি করা হয়েছে, অপরদিকে তেমনি ছোট ছোটি এবং কিছু এলোমেলো 
গল্পের সাহাযো মূল নীতিপারগুলিকে বোগাবার নাবস্থা করা হয়েছে। সমগ্র গ্রস্থটি 
দুটি খণ্ডে শিভক্ত। যেমন £ পু'থি-এক এবং পুঁথি_ছুই। এখন কিপার শান 
থেকে কিছু উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে £ ১ 

গগ্ক্ু। বড় আশ্চ্ঘ কথা কহিল; এমত হয়। আর কহ। পিদ্ধি জ্রুশ করিলে 
ভূতের কুমতি কি দুর যায়? 

শিষ্ষ। হোয়' ভূতের কুমতি দূর যায় এবং ভৃতেও পালায়। 'এহি শোনার 
প্রমাণ শোনো । 

এক রাহোঁয়াল [রাঁখাল] মেড়ির আছিলল। তাদের ভূতে বাজি দিয়া কহিল, 
তুই যদি আমার নফর হইতে চাস, অ!মি তোরে অনেক ধন দিবাম। রাহোয়াল 
কহিলো £ ভালো, তোমার দাস হইব, তোমি আমারে ধন দিবা।" 


কালীমির্জ। ১৩২ সাহিতাটাকা 


প্রায় আড়াই শতাব্দীর আগের একজন মুরোপীন্ন ধর্মপ্রচারকের কলমের এই 
বাঙল। রচনা! আজ€ এঁতিহাপিকের কৌতুহল আকর্ষণ করে থাকে । 

মানোএল-এর পরের কীন্তি বাউল ব্যাকরণ ও বাঙলা পতগীজ শব্বকোষ গ্রন্থ 
রচনা । এই গ্রন্থটও ১৭৪৩ খ্রীণ্টাব্ধে লিনবন থেকে মুদ্রিত হয়। বইটির পূর্ণনাম 
হচ্ছে 2 7০৫21512770 271 12/0171225371£2112 ০2709142822, 9)791970 577 
2০৩ 24 25 1727665 25210290 4৫556০91167 2 1২6০7, এই গ্রন্থের প্রথম 
চল্লিশ পৃষ্ঠা বাঙলা ব্যাকরণ এবং অবশিষ্ট অংশের প্রথম ভাগ বাওলা-পত্গীজ ও 
দ্বিতীর ভাগ পতুগীঞ্জ বাউল! শব্বকোব। এপ্ঠরস্থটও আগাগোড়া রোমান হরফে 
লিখিত | এই গ্রন্থের ব্যাকরণ অংশের মুখবন্ধে যে আবেদন আছে তা থেকে 
খ্রীন্টীনদিগের দেশীয্ব ভাষ] চর্চার পেহনে কি কারণ অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ 
করেছিলো তা নোঝা যাবে । সেখানে বলা হচ্ছে £**"ইহাতে তুমি আর কিছু না 
হউক, অন্ততঃ দেশীরদের ব্যবহৃত শব্দগুলির অধিকাংশ পাইবে |, 

পরবর্তী ইতিহাপ এ?ং কর্মপদ্ধতির গভীরতা ও ব্যাপকত্ের বিচারে পতুগীজ 
মিশনারীদের বাল গন্তচ্চার প্রেই্টা-উদ্চোগ-উপাদান খুবই স্বল্প ছিলো। কোন 
প্রত্যক্ষ গ্রভাবও পরপতী ধারা মিশ্রিত হ্খনি, কিন্তু সামান্য একটা পাখীর ডাকে 
ঘেমন রাতের অবশেষ স্থচিত হয়, তেমনি মানোএল বা দোষ আন্তোনিও ক্ষুত্র গ্রচে্া 
সেদিন যে পথিক্তের কাজ করেছিলো তার এতিহাপসিক মূলাকে অস্বীকার করা 
সাবে না। 
১১. «কালীমির্জা” 8 হুগলী জেলার গুপ্রিবাড়ায় ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ কালিদাস 
চট্রোপাধ্যাম-এর জন্ম হয় দীর্ঘদিন পশ্চিমাঞ্চলে বাস, আচার-ব্যবহারে খানদানী 
মুসলমানী আদব-কায়দা অন্ণরণের ফলে তিশি “কালীমিজা” নামে সাধারণ্যে 
পরিচিত হন। কালিদাসের পিতার নাম বিজয়রাঁম চট্টোপাধ্যায় । যেহেতু দীর্ঘদিন 
এবং প্রায় শৈশব থেকেই কালিদাস প্রণাঁসে কাটিয়েছিলেন সেহেতু দীর্ঘায়ু হওয়া সত্বেও 
তার জীবন-কথ। স্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। লক্ষৌ-বেনারসে বাস করে 
তিনি যেমন হিন্দুস্থ/নী সঙ্গীত শিক্ষ। করেছিলেন তেমনি সংস্কত-ফাস' প্রভৃতি ভাষা 
ও সাহিত্যেও বিশেষ ব্যুত্পন্তি লাভ করেছিলেন । পশ্চিমের আরও কয়েকটি শহরে 
থেকে মুনলনান ওস্তাদদের শিত্ত্ব গ্রহণ করে হিন্দুস্থানী ফী সঙ্গীতের সঙ্গে টপ.পা- 
প্রভৃতি গান বিশেষ আন্তরিকতার সঙ্গে শিক্ষা ধরেন। অনেকদিন পরে দেশে ফিরে 
কালিদাস সংসারী হন ও জীবিকা নির্বাহের জন্য বধযানরাঁজের সভা-গায়কের বৃত্তি 
গ্রহণ করেন। পেখানে বিশেষ স্থব্বা ন1 হওয়ায় তিনি কলকাতায় গোপীমোহন 
ঠাকুরের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং নাগর মমাজে তার এতদিনের শিক্ষাকে উজাড় করে 
দেন-অচিরেই রপিক গায়ক ও গ্রণগ্রাহী মহলে তার গনাম ছড়িয়ে পড়ে। অপর 
টপ,প। গায়ক নিধুবাবুর প্রতিভা-দীপ্তির মাঝধানেও কালীমির্জার টপ,”1-খেয়ালকে চিনে 
নিতে অস্থবিধা হয় না। আসলে কালীমির্জার সঙ্গীতের মধ্যে একটা জাজ্মোপলন্ধির 


“সমাচার দর্পণ' ১৩৩ আধুনিক যুগ 


প্রাণম উন্তাপকে খুব সহজেই অস্থভৰ করা ধেতে পারে। শিধুত্বাবুর খ্যাতি তাঁর 
প্রতিভাকে আড়াল করে ফেললেও এদিন ব| সেদিনেও একটু অন্তরঞ্চভাবে কান পাতলেই 
উদার মানবিকতার পাদ্পীঠে কালীমিজার পরিশীলিত মন ও অধ্যাস্বোধের জগৎ 
থেকে জাত সহদয়-সঙ্গীতকে শুনতে পাওয়া যেতে পারতো, বা পারে । ১৮২০ শ্রীষ্টাে 
কালিদাসের মৃত্যু হয়। 

১৯০৪ শ্রীপ্টাব্ধে 'গীতি-লহরী* নামে কালীমির্জার একটি গীতগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এর 
সম্পাদক ছিলেন অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায় । কালীমিঞ্জার গানগ্তলির মধ্যে পূর্বকখিত 
হৃদয়াঞ্ছহৃতির উত্তপ্ধ ম্পর্ণ থাকার অনেক ক্ষেত্রে একট মধুর বেদনা] উদ্বেল হয়ে 
উঠেছে 7 ফলে কেবল পাঠ্য কবিতা হিসেবেও তাদেব মূল্য গৌণ হয়ে যায়নি । যেমন 
কবি যখন বলেন : “কে গো কিরে ধীর পনীরে, | বস্ক টিলোচনে চাহে ফিরে ফিরে ॥? 
কিংবা, 'আমি এ ভয়ে মুদিনে আখ || নয়ন মুদিলে পাছে তারাহারা হয়ে পাকি |! 
যখন থাকি শয়নে ) তখন এ ভয় মনে /না হেরে হারাই পাছে চাহিয়া ঘুমিয়ে 
থাকি ॥, তখন আমরা সরপ কবিত্বরস-পানে এবং সহজ ভাষা-সৌন্দর্যে তৃপ্তি 
পাই। 

পরিশেষে, কালীমিজার গানের বাণীরূপ এবং জীবন-রস-রসিকতা কোনে! কোশো 

ক্ষেত্রে আমাদের কালের খুন উপযোগী । কবি কালীমিজ| তার বেশ কিছু গানে 
নায়িকার ব্যথাঁবেদনা ও ব্যর্থপ্রেমের 'ান্তর-দহন বর্ণনায় এমন একটি সহ্ৃদয়-হৃদয়- 
সংবাদী আবেগ স্থা্ট করতে পেরেছেন যাতে এ গীতি-কশিতার সভায় এপে ঠাই 
পেয়েছে । বেনন £ “আমি যারে চাই, তারে নাই পাই» | চাইনে কাহারও পানে । | 
মিলেছে ত চিত, / কহিতে উচিত, ! বলিব তাহার স্থানে ॥ প্রা মাড়াইশ গান শিয়ে 
'গীত লহরী”ট সংকলিত হয়েছে। তার মধ্যে শ্তামাপিষয়ক, রাধাকুষ্+জসিষমক, অপরাপর 
দেবদেবীবিষয়ক গান এবং প্রেম-সঙ্গীত৪ আছে । এর মধ্যেকার কিছু গান মেপিন 
খুবই জনপ্রিয় হয়েছিলো । 
১২. “সমাচার দর্পণ” £ শ্রীরামপুরের ইংরেজ ও খ্রীপটান মিশনারী দ্বার! “সাপ্তাহিক 
সমাচার পত্র হিসেবে জে. সি. মার্শম্যানের সম্পাদকত্বে ১৮১৮ থ্ীণান্ধের ২৩ 
মে “দমাচার দর্পণ” প্রকাশিত হয়। শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত এটি দ্বিতীয় 
পত্রিকা । এর মাসখানেক আগেই এ একই ব্যক্তির সম্পাদনায় আর একটি বাঙল। 
মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়েছিলো [“দিগ্র্ণন” ]1 এই পত্তিকাষ সম্পাদক হিসাবে 
মার্শম্যানের নাম ছাপা থাকতো বটে, কিন্ত সম্পাদনার প্রকৃত দরিত্ব ন্যস্ত ছিলে! 
দেশীয় পঙিতদের ওপর, এবং তারা অনুপস্থিত থাকলে পত্রিকার পাতার নতুন কোন 
সংবাদ ছাপ] বন্ধ থাকতো। প্রথম দিকে পণ্ডিত জাগোপাল তর্কালঙ্কারের ওপর 
সম্পাদকীয় বিভাগের দায়িত্ব ন্তস্ত ছিলো । এই পত্রিকার কণ্ঠভৃষণ হিসেবে নিয়লিখিত 
প্লোকটি ছাপ। থাকতো : “দর্পণে মুখ দৌন্দর্ধমিব কার্ধাবচক্ষণাঃ। / বৃত্তান্তানিহ 
জানন্ত সমাচারন্ড দর্পণে ॥, 


“সমাচার দর্পণ' বৃ সাহিত্যটাক। 


আমরা এই 'সনাচ!র দর্ণনকেই প্রন বাওল| লংবানপত্র বল:ত চাই। কারণ, 
সংবাদপত্রের যে কাঁজ, সংবাদ পরিবেষণ তা এই পত্রিকানেই প্রথম আরন্ত হয়। 
“র্পণে'র প্রথম সংখ্যার প্রকাশিত বক্তা ও কর্তব্য থেকেই তা বোঝা যাবে £ “এই 
সমাচারের পত্র প্রতি সন্তাহে ছাপানে! যাইবে তাহার মধো এই ২ সমাচার দেওয়। 
যাইবে । ১. এতদ্দেশের জন ও কলেজ সাহেবদের ও অন্ত রামকর্মাধ্যক্ষরদের 
নিয়োগ । ২. শ্রীশ্রীধুত বড় পাহেব যে ২ নূতন আয়ন ও হুকুম প্রভৃতি প্রকাশ 
করিবেন। ৩. ইংগ্রগড ও ইউরোপের অন্ত ২ প্রদেশ হইতে যে২নৃহছন সমাচার 
'আইসে এবং এই দেশের নানা সমাচার । ৪. বাণিজ্যাদ্দির নৃতন বিবরণ । ৫. 
১লাকেরদের জন্ম ও বিবাহ ও মরণ প্রভৃতি ক্রিয়া । ৬. ইউরোপ দেশীয় লোক 
কর্তৃক যে২ নৃতন স্থ্ট হইয়াছে সেই সকল পুস্তক হইতে ছাপান যাইবে এবং যে 
নৃতন পুস্তক মাপে ২ ইংগ্লও হইতে আইসে সেই সকল পুস্তকে যে ২ নূত্রন শিল্প ও কল 
প্রভৃতির বিবরণ থাকে তাহাও ছাপান যাইবে। ৭. এবং ভারতবর্ষের প্রাচীন 
ইতিহাস ও বিদ্যা ও জ্ঞানবান লোক ও পুস্তক প্রভৃতির বিবরণ ॥ 

“সমাচার দর্পণে'র প্রকাশ-দিন ছিলো প্রতি শনিবার । এবং প্রকাশের পর প্রথম 
তিন সপ্তাহ এ-বিনাযূল্যে বিতরণ কর! হয়েছিলো । পরে মূল্য ধার্য হয়েছিলো প্রতি 
মাসে দেড় টাকা। এই প্দর্পণ” পত্রিক। নিয়ে এর প্রকাশক-পরিচালকবৃন্দ নান! রকম 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন । যেমন: ক ১৮২৬এর ৬ মে থেকে এব একটি 
ফারপী সংস্করণ [ “আখবারে শ্রীরামপুব*__সাপ্তহিক ] প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণ 
দীর্ঘজীবী হতে পারেনি । খ ১৮২৯-এর ১১ জুলাই থেকে “সযাচার দর্পণ' 
দ্বিভাষিক [ বাঁঙলা-ইংরাজী ] রূপে আত্মপ্রকাশ কবে। গ্ী ১৮৩২ থেকে 'দর্পণ' 
সপ্তাহে ছার [ বুধ ও শনি] কর প্রকাশের ব্যবস্থ। হয়_কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই 
বুধবারের সংখ্যাটিকে বদ্ধ করে দিতে হয়। 

প্রায় তেইশ বছর একনাগাড়ে চলার পর মার্শম্যান সরকারী কাজের দ'গ্নিত্ব 
পাওয়ার পর 'দর্পণে'র সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন এনং দর্পণের প্রকাশ বন্ধ হয়ে ধায় 
[ ১৮৪১-এর ২৫ ডিসেদ্বর ]। এরপর ছুবার চেঞ্ট। হয়েছিলো! একে পুনজীবিত করার 
কিন্তু, অবশেষে ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্ডে “দর্পণ” শীরামপুরের গঙ্গ'র জলে প্রাণত্যাগ করে ।, 

আমরা আগেই প্রথম সংখ্যার বিজ্ঞাপন উদ্ধৃচ করে দেখিয়েছি যে সেপিনের 
দেশী-বিদেশী জ্ঞান-বিজ্ঞ'ন-ইতিহাস-সাহিত্য সম্বন্ধে দর্পণের সমান কৌতুহল হিলে। 
'অধিকত্ত সেদিনের বাওলাদেশ, বাঙালাত্র সমাজ-সংস্কৃতি, আচার-আচরণ সম্পর্কেও 
এই পত্রিকাটি সমান আগ্রহ পোষণ করেছে। অর্থাৎৎ সগ্য জাগ্রত বাগালী জাতির 
জীবনের সব দিকে অনুসন্ধানী আলো ফেলে যে চিত্র সে তার পাতায় সংগ্রহ করে 
রেখেছিলো, আঞ্জ তার থেকে আমাদের কেবল এ্ঁতিহাসিক কৌতুহলঈ নিবৃন্ত হচ্ছে 
না, একট। জাতির ভিতটি কোন উপাদানে নিখ্রিত হয়েছিলো তাও জানতে পারছি । 
সতীদাহ সম্পর্কে লেখা, নারী-শিক্ষার প্রসার, নানাবিধ রাজনৈতিক ও সামাজিক 


“ভূতপত,বীর দেশ" ১৩৫ আধুনিক যুগ 


আন্দোলনের খনর একদিকে,অন্যদিকে কৌতু কর ওপরপ-রপরচনা বা 'বাবু উপাখ্যান*- 
এর 'প্রকাশ--সন্মার্জন ও গঠন এই দ্বিবিধ কার্ধধারা পরিগালনার মধ্যে দিয়ে সেদিন 
দর্পন, এক মহাযূলাবান সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছিলো । ফলে, “সমাচার "দর্পন, 
কেদল সংবাদপত্রের ইতিহাপের দিক থেকে নয়, বাঙল।-পামাজিচ ও সাহিত্যিক 
ইতিহাপের দিক থেকেও সমান গুরুত্বের সঙ্গে আলোচ্য। 
১৩. ভুতপত-্রীর দেশ' : শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর [১৮৭১-১৯৫১]-_খিনি তুলি 
দিয়ে ছবি লেখেন, আর কলম দিযে লেখা আকেন, তাঁর আর একটি অনন্য সাহিত্যকর্ম 
হচ্ছে এই 'ভৃতপত,রীর দেশ” [ ১৯১৫ ]। অবনীন্দ্রনাথ একবার [ ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে] 
পুরী থেকে কোণার্ক গিয়েছিলেন । বছর িন-চারি পরে সেই নৈশ নিকুদ্দেশ-যাত্রার 
স্মৃতি-ুত্র অবলম্থনে মেষেলি আলাপ ছেলেমি প্রসাপ ছড়ার বাক্ছন্দের এবং রূপকথার 
রঙের মিশ্রণে অছ্ুত-কৌতুকরপের, স্বপ্ন-জাগরণের, সম্তন-মপন্তবের, অতীত-বর্তমানের 
বহুমাত্রিক ও বিচিত্র-বর্ণময় মায়াপট বুনিলেন”__-এই 'ভূতপতরীর দেশ" গ্রস্থে। এতে 
শিল্পপুকুর আকা ছবি মাছে-_ভাখার ও রঙের ছুগেসই তুলনা! নেই | অবশ্ঠ বূপকথা- 
আশ্রশ্নী, বাওলার মেয়েলি ভাষ। ও চিত্রকল্পশির্ভর অবনীন্দ্রনাথের এই ধরণের বইগুলি 
বাওলা সাহিত্যের এক বিশেদ পম্পৰ-পাঁধারণ শিশিইতা মভিত। এর স্বাদ, এর 
বর্ণন্মমা, এর অক্ষরে অক্ষরে মা-মাটির শেহতপ্ত স্পর্শ গ্রন্থপাঠমাত্রই আমাদের 
অনাস্বাদিতপূর্ব রবলোকে পৌছে দেয় 

'ভূতপত্রীব দেশ" তিনটি গল্পাংশে ভাগ করা। প্রথম অংশে “তব তপতবীর দেশ”, 
তারপর আছে “হাকুন্দের কথ!” এবং সন শেষে আছে “ক্চকিন্দের গল্প । তিনটি 
অ-শেরই নামক অর্থাৎ লেখক-যিনি “মাসি পিসি” দুজনেরই ডাকে পাল্‌কি চড়ে মাগে 
এপেছেন মাপির বাড়ি । বরাবরই অন্থুযোগ ছিলে। £ “মাপি পিপি বনগাবাপী বনের 
ধার ঘর ।| কখনে। যাপি বলেন নাযে খই মোয়াটা ধর। এবার কিন্তু আর তা! 
হয়নি, মাপির বাড়ি পেট ভরে ধামা করে মোর খাওয়া গেছে, পিসির বাড়ি সাওয়ার 
জন্যে এপেছে পাল্কি। এই পাল্কি চ:ড় যেতে যেতে পথে থে বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছে 
লেখকের, তাই-ই শিশুর ভাষায়, মাসের মমতায়, বূপকথার স্বপ্নে এবং অবনীন্দ্রনাথের 
ছবির রঙে ধরা আছে এই গ্রন্থে। আমরা এখানে এ বই থেকে কয়েকট| রঙিন 
লাইন চুপিচুপি তুলে আনবো» যা কাজল করে মনশ্চক্ষুর পাতায় লাগলে হুস করে 
হারুন্দে বা কিচক্িন্দের দেশে পৌছে যেতে পারা যাবে; যেখানে : “তখন পিসির 
“শের কালাচাদ নাচতে-নাচতে পূর্বদিকে অস্ত যাচ্ছেন আর পোনারটাদ নাচত-নাচিতে 
পশ্চিম দিকে উদয় হচ্ছেন। এই ছুই চাদের আলোয় ঘমস্ম পৃথিকীট। গোবিন্দর মায়ের 
ফুলো গালের মতো খানিক 'আলে৷ খানিক কালে! দেখা যাচ্ছে। আকাশ দেখতে 
হণেছে যেন হলদে-আর-কালে! ভুরে শাড়িখানি। হাওয়া বইছে 'আধেক গরম 
আধেক ঠাণ্ডা । 
১৪. নিধুবাবু[ রামনিধি গুপ্ত ] : হুগলী জেলার ত্রিবেণীর সপ্নিকটে ঠাপ হা গ্রামে 


নিধুবাবু [ রামনিধি গুপ্ত] ১৩৬ সাহিত্যটীক! 


১৭৩১ খ্ী'টাব্ধে রামনিধি গুপ্ত ওরকে শিধুবাবুর জন্ম হয়। এটি তার মামার বাড়ী। 
বৈচ্যবংশ হিপাবে কবিরাজী করাই ছিলো এদের পারিবারিস্ক পেশা । রামনিধির 
পিতা হরিনারায়ণ কোন এক সমষ্বে কলকাতার কুমারটুলি অঞ্চলে বাস আরম্ত করতেন ; 
সেই সময় থেকেই পেখানে আজও তাদের অধস্তন পুকষেরা বসবাস করছেন। প্রাঁর 
সাত বছর বয়সে [ ১৭৪৭ খ্রপ্টাব্৭ ] নিধুবাবু পিতার সঙ্গে কলকাতায় চলে আপেন 
এবং কিছু সংস্কৃত, পারপিক ও একজন পাদ্রীর কাছ থেকে কিছু ইংরাজী শিক্ষা! করেন । 
কিন্ত কোন প্রযাবদ্ধ শিক্ষালাভ তার ঘটেনি । নিধুবাবু এক প্রতিবেশীর সহায়তায় 
১৭২৬ সালে ছাপর] জেলার কলেক্টরেটে একটি চাকরী সংগ্রহ করেন। বিহারে তিনি 
প্রায় আঠারে। বছর চাকরী করার পর ১৭৯৫ শ্রীন্টাৰে তার উর্ধ্বতন কর্ষগারীর সঙ্গে 
মতাস্তর হওয়ার কর্মত্যাগ করে কলকাতায় চলে আসেন | নিধুবাবুর তিনটি বিব'হ এবং 
তৃতীয়পক্ষের মধ্যমপুঞ্র জয়গোপাল কর্তৃক লক্কলিত হয়ে নিধুবাবুর একমাত্র গীতি গ্রন্থ 
গীতরত্ব' প্রকাশিত হয় ১৮৩৮-এ তার মৃত্যুর সামান্ত কিছু পুবে। 

ছাপরায় বপবাদ কালে এক মুসলমান ওন্তাদের কাছে রামনিধি খেয়াল ও টপপ| 
শিক্ষা করতেন । কিন্তু কিছুদিন গান শেখার পরই তিনি বুঝতে পারলেন যে গ্বরু 
তাকে মন খুলে শিক্ষা দিতে নারাজ, তখন তিনি বাঙলাতেই এ ধরণের গানের 
অন্থকরণে গান রচনা করে নিজন্ব কুচি-অন্থুযায়ী স্থর-সংযোজনপূর্বক গাইতে থাকেন। 
পরে কলক্কাতান্ন এসে শোভাবাজারের কাছে এক বট তলায় চাল] নির্ধাণ করে প্রতি 
সন্ধ্যার দেখানে গানের আপর বপাতেন । অচিরেই গুশান্বাণী কিছু মানুষ তার সঙ্গে 
জুটে যায়, ধাদের মধ্যে সেকালের 0োশ কিহু নিশি ন্যক্তিও হিলেন । অতি দ্রুত 
খেয়াল ও টপপ। গাইয়ে হিলেবে, তাঁর প্রচারক ও রচগ্তিত। রূপে, নিধুবাবু দেদিনের 
কলকাতার এক প্রবাদ-পুরুষে পরিণত হুন। নিধুবাবু কখনও পেশাদারী গায়ক 
ছিলেন না। যাই হোক, নিধুবাবু দীর্ঘজীবী ছিলেন এনং একান্ত পরিণত বয়সে 
[ ১৮৩৮ গ্রস্টাব্ডে ] প্রয়াত হন। 

নিধুবাবুর একমাত্র কাব্যগ্রন্থ "গীতরতে'র প্রক্কাশের উদ্যোগ নেন কবি স্বরং। 
এ-প্রপক্ষে তিনি নি্গেই তর গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন £ “এই গীত সকলের অল্প 
অল্প অংশ অশুদ্ধ করিয়া আমার অজ্ঞাতে প্রচার করিতে লাগিল" ; তাই তিনি তার- 
গানগুলির শুদ্বরূপ নির্ধারণ করে বললেন £ বঙ্গভাষায় এতাদূশ গানের পুস্তক যথার্থ 
সম্পূর্ণ অভিনব নহে, তথাপি এ-ভাষায়, এমত গ্রন্থ, অন্যের পুস্তকের দৃইান্ত মত কহা৷ 
যাইতে পারে না।, তিনি ভারতীয় মার্গপঙ্গীতের হুবন্থ অনুসরণ করেননি_তার 
দক্ষতা অনুপরণকারীর নয়, সমীকরণাত্মক । নবনব উন্মেষশালিনী বুদ্ধির শক্তিতে 
হৃটিম্থখের উল্লামে তিনি 'রাগ্ধয়ে এবং রাগিখীদ্বয়ে মিলাইয়া কতক গীত প্রকাশ” 
করেছিলেন । 

যেহেতু টপপার আদর্ণ ছিলে! শোরী মিঞা, সেহেতু নিধুবাবুর সমস্ত শ্রেষ্ঠ গানই 
হচ্ছে প্রেম-বিষয়ক। প্রেম যূল অবলম্বন হওয়াতেও তার গানে কিন্ত কোন এক- 


'সম্বাদ কৌমুদী, ১৩৭ আধুনিক যুগ 


ঘেয়েমি আসে নি। কারণ যে জীবনাবেগকে অবলম্বন করে তার প্রেম (মঞ্জুরিত 
হয়েছে তা মত্যমায়ার গাঢ় আবেগের অন্তন্তল থেকে রন আহরণ করেছে । তাই 
সেদিন বা আজকের সমালোচনায় তা৷ বঢভাবে আক্রান্ত হয়েছে । কিন্তু তারা £ 
নিয়নেরে দোষ কেন। | মনেরে বুঝাষে বল নয়নেরে দোষ কেন ॥/আখি কি মজাতে 
পারে না হলে মনমিলন | | আ্বাখিতে যে যত হেরে সকলি কি মনে ধরে, | যেই যাঁকে 
মনে করে সেই তার মনোরঞ্জন ॥* | অথনা, “না হতে পতন তরু দহন 
হইল আগে । | আমার এ অনুতাপ তারে যেন নাহি লাগে॥| চিতে চিতা 
সাজাইয়ে তাহে ছুখ তৃণ দিয়ে/ আপনি হইব দগ্ধ আপনারি অনুরাগে ॥ | 
ইত্যাদি গানগুলি যদি পাঠ করতেন তা হলে গতানুগতিক দাম্পত্য প্রেমের বাইরে 
বাস্তব জগতের শরীরী স্পর্শের সঙ্ষে সঙ্গে রোমার্টিক সৌন্দ্ঘ-্বগের কলাবতার 
মোহিনীরূপকেও দেখতে পেতেন এবং পিমল ও অপার আনন্দ লাভ করতেন। 
পরিশেষে জনৈক বিশিষ্ট সমালোচকের বক্তব্য উদ্ধত করে তার কবি বৈদগ্ধ্যকে প্রত্ষ্ঠিত 
করবো । তিনি বলেছেন 2 ০1076 01)012069115110  018117) 220 ৮7109 01 
(17959718101095 1165 11] 1119 0101 ৮1780 0769 8176 5001009190715 2170 [6০9-" 
1095 80981 09019591709 00801) 2110 9(611811% 9118781116 [1101 ৮101 
[0০995 01911 11179 **71)69 7০9 19010511000 115 0৬117 1192115 ৬116 3179 
51705 01 1013 ০৬/॥ 699111165, 1015 ০৬7 10959 2170 5017109/8১ 1015 0৮1) 
(117111)01) 0170 09668. 
১৫. “সম্ঘাদ কৌমুদী” ঃ “ স্বাদ কৌমুদী, বাঙ্গালির সমাচার পত্র” । এর প্রথম 
সংখার প্রকাশ তারিখ ৪ ভি:সম্বর ১৮২১ [২০ অগ্রহায়ণ ১২২৮]। 'তৎ্-সমসাময়িক 
ছুটি ঘটায় বাঙালী কর্তৃক এই প্রথম সংবাদ পত্রটি প্রকাশিত হয় । ১. লর্ড হেষ্টিংস- 
প্রবতিত সংবাদপত্র-শ্ষয়ে নতুন শিয়ম ও "আইন-কানুন এবং ২. “সমাচার দর্পণ-এ 
হিন্দুশাস্ত্রের যুক্তিহীন তা, কুলীনদের প্রতি কান্তির প্রতিবাদ করার ইচ্ছা ও “বাঙালী- 
পরিচালিত বাঙলা সমাচার-পত্রের অভাব, খিধায় কলকাতার কলুটোলা-নিবাসী 
দেওয়ান তারাচাদ দন্ত ও “কলিকাতা কমলার? গ্রন্থ-লেখক এবং “সমাচার চশ্দ্রিকা, 
পগ্রিকার প্রখ্যাত সম্পাদক ভন্ানীচরণ বন্দোপাধ্যাযের উদ্যোগে এই "“সম্থাদ কৌমুদী'-র 
জন্ম হয়। দ্র্পণে বদনং ভাতি দীপেন নিকটস্থিতং। | রবিনা ভুপনং তথ্ধং 
তৌমুন্। শীতলং জগ ॥” এই গ্লোকটি ছিলো এই পত্রিকার কঠহুষণ । এই পত্রিকার 
যূল লক্ষ্য ছিলে £ ধর্মনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক আালোচনা, 'আভান্তরীণ ঘটনাবলী, 
দেশ-বিদেশের পংবাদ ও জ্ঞাতব্য তথা-সগ্থলিত প্রেরিত পত্রাবলী প্রকাশ--এক কথায় 
লোকহিতসাধন ।” 

প্রতি মঙ্গলবারে এই কৌমুর্দি প্রকাশিত হতো, পরে [ ১৮২২, ১৬ই মার্চের পর ] 
পত্রিকা মঙ্গলবারের বদলে শনিবার প্রকাশিত হতে থাকে । “কৌমুদী'র জীবন কিন্তু 
নিকছেগে অতিবাহিত হয়নি। নান। সময়ে বিভিন্ন হাত ফেরতা ও মালিকান। 


ইন্দ্নাপ বন্দ্যোপাধ্যায়/পঞ্চানন্দ ১৩৮ সাহিত্যটীকা 


বদল হয়ে প্রা ১৮৩৪ সাল পর্যন্ত চলে “ক্টৌমুদী”র প্রগর লোপ পায়। রামমোহন রায় 
বিলাত চলে গেলে একেবারে শেষের দিকে 'রানমোহন-পুত্র রাধাপ্রপাদ এই পত্ধিকার 
পরিচালন ভার গ্রহণ করেন । 

খিনিই এই “কৌমুদী”র সম্পাদক থাকুন না কেন, ধার ওপরেই এর পরিচালনার 
ভার ন্বন্ত থাকুক ন। কেন, রামমোহন রায়ই এই পত্রিকার প্রাণ এনং প্রধান পৃষ্ঠপোষক 
ছিলেন । তিনি শ্রীটান, হিন্দুঃ মুললমন সর্ধধর্ষের মধ্যেকার গৌড়ামী ও কুসংক্কারা- 
্ন্নতাঁকে আক্রমণ করে স্থচিস্তিত প্রণদ্ধ এর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত করতেন । এতে সংবাদ 
অপেক্ষা শিজ্ঞান-ধর্ম-পমাজ-নীতি এবং তত্পহ একেশ্বরবাদ সম্পর্কে প্রব্ধই অধিক 
পরিষাণে দেখা যেতো । পরে ১৮২৭ সালে ত্রাঙ্মদমাজ প্রতিষ্ঠিত হলে এই 
পত্রিকাখানি সেই সমাজের মুখপত্ররূপে ব্যন্হৃত হতে থাঁকে। এর অনেক আগেই 
রামমেহন যখন সতীদাহের বিরুদ্ধে এই পত্রিকার মাধ্যমে তার আন্দোলন পরিচাঁলন। 
করেছিলেন তখন এই পত্রিক'র আদি প্রতিষ্ঠাতা রক্ষণ ভনানীচরণ এর সঙ্গে 
সকল স্ংম্বণ ত্যাগ কবেন [১৩ সংখ্যা ২৬ ফেলরুয়ারী ১৮২২ পর্ষস্ত ভবানীচরণ 
এর প্রকাশক ছিলেন ]। ভবানীচরণ “সমাচার চক্দ্িক|” [১০২২ শ্ীন্টান্ধ € মার্চ ] 
প্রকাশ করেন। নতুন সবাজ-পংস্কারের পক্ষে “কৌমুী'_রক্ষণশীলদের পিরুদ্ধে 
রামমোহনের লেখনী-আশ্রয়ে দেদিন সমাজে যে কি দারুণ আলোডন স্থষ্টি করেছিলো 
সে সম্পর্কে তৎকালীন একটি মন্তব্য এই রকম: 47179 700৩1 ৮/1)101) ৮/০5 
0915108160 9০0 19881 ৮110]. 0:17601, 2170 11109 6০ 90195 ০৬০: 21] 
[10013 1110 2 9001 600 10 ৫0161 06 0111000%৫01,---0101909 
ড/6 11710919127 099020159 1£ 0051090 (179 001৬০ (0101710011119 » 0৮ 
00005176 50119 06 01917 905001005, 00৫ 09010018019 05 900110118 01 
,1717000 170০৩, অতএব এর থেকে প্রমাণিত হনব যে স্বপ্লজীবী হয়েও এই 
“কৌমুদী” সেদিন এন্টি তিহাপিক দায্রিত্ব পালন করেছিলো 
১৬. ইক্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | পঞ্চানন্দ : পঞ্চানন্দ' ছদ্মনামের আড়ালে ইন্্নাথ 
বন্দ্যোশীধ্যাম্  ১৮৪৯-১৯১১ ] উনবিংশ শতকের শেনপাদে ভারতের রাজনৈতিক 
ও বাঙলার সামাজিক জীবনে যে অপঙ্গতি-মপামঞজস্তের স্ুপ্রচুর সমাবেশ হইয়াছিল' 
তাকে বাঙ্গে, সথগীধুখে প্রণীডিত করেই বাঙলা সাহিতে। একটি বিশিষ্ট স্থান অশিকার 
করেছিলেন । 

ইন্দ্রনাখ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৪৯ খ্রীন্টাব্ৰর মে মাসে বর্ধমান জেলার কাঁটোয়া মহকুমার 
পাতুগ্রামে মাতুলালবে এন্মগ্রহণ করেন এবং তার পৈত্রিক বাধ ছিলো এর চার ক্রোশ 
উত্তরে গঙ্গাটিকুরী গ্রামে-_-পিতার নাম বামাচরণ বন্দ্যোপাধায়। ইনি পুণয়ার উকিল 
ছিলেন, সেই বৃত্তি অনুদরণে ইন্দ্রনাথও কলকাতা হাইকোর্টে ওকাঁল'ত কন্তে আরন্ত 
করেন। তারপর পৃণিয়ায়, দিনাজপুরে, আবার হাইকোর্ট হয়ে বর্ধমান কোটেই শেষ 
'জীবনট। কাটিয়ে দেন। মধ্যে ওকালতী-জীবনের প্রথমে বিহারের ডগখোবাঁতে 


ইন্দরনাথ বন্দোপাধ্যায়/পঞ্চানন্দ ১৩৯ আধুনিক যুগ 


কিছুদিন মুন্সেকের চাকুরী করেন। এই আইন ব্যবপাকর্ষের মধ্যে থেকেই ইনি 
বঙ্চভারতীর পেবা:ত আম্মশিযোগ করেছিলেন । এরই মধ্যে ইন্দ্রনাথ “পধশনন্দ' নামে 
একটি রসপ্রধান পত্র ও সমালোচব। পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১ম খণ্ডের ১ম সংখ্যা 
প্রকাশিত হয় ২৬শে অক্টোবর ১৮৭৮ শ্রীটার্ধে। কাব্য-খ শকাব্য-উপন্তাস-প্রহমন- 
গ।লগল্প-নশ্দত ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে ইশ্্নাথ প্রায় আট-নম্বখানি গ্রন্থ রচন! 
করেছিলেন । পরিণত বয্নপে ১৯১১ খ্রীন্টাবের ২৩শে মার্চ গন্গাতীরে ইন্দ্রনাথের 
দেহান্ত হয়। 

কিলপতরু' [২১ জুন ১৮৭৪ ] বাঙলা-সাহিতো প্রথম ব্যঞ্গ উপন্যাস । এ-রকম 
উপাদেক গ্রস্থ বাওলা-পাহিত্যে খুব কমই রচিত হয়েছে । এই প্রথম উপন্যাঘপানি 
হাতে নিয়েই ইন্দ্রনাথ আখাদের সাহি *্য-পংশারে স্থপ্রব্ষ্ঠিত হতে পেরেছিলেন । এই 
উপন্যাপথানির সমালোচন। প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনের পাঠায় লিখেছিলেন £ ইন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, একখানি মাত্র গ্রন্থ প্রচার করিশা, বাঞ্গালাগ় প্রধান লেখকর্দিগের মধ্যে 
স্থান সাইবার যোগ্য বলিয়! পরিচিত হইয়াছেন । রুহগ্কাপটুতায়,_মস্ুয্য চরিত্রের 
বহুদশিতায়, লি'প-চাতুর্ধে, ইনি টেকটাদ ঠাকুর এং হুতোমের সমকর্ষ,-'তাহার গ্রন্থ 
রত্ববয়, সবস্থানেই মুপ্তা প্রবালাদি ঝশিতেছে। 'কল্পতরু' বঙ্গছাখাপ্ধ একখানি 
উৎকুষ্ট গ্রন্থ ।” 

এ ছাড়াও "ভারত উদ্ধার” ২ জানুয়ারী ১৮৭৮], যা তিনি খগু-কাব্য' হিসাবে 
প্রচার করেছিলেন, সেটিও একট উত্কই ব্যঙ্গ-কাণ্য। এই কাণোর সঘালোওনা প্রসঙ্গে 
“ভারতী? পত্রিকা লিখেছিলে। £ “এই হাশ্ত-রপ উদ্দীপক “মগাকাব্য'খ|নি পাঠ 
করিতে করিতে আমরা গ্রন্থকর্তাকে শত শত সাধুবাদ দিয়াছি। বাস্তপিক এরূপ 
সরসগ্রন্থ আমরা অনেকদিন পাঠ করি নাই এবং বোধ হম এরপ বিদ্রপ|ত্ুক কাব্য 
[ 581119 ] ব্গভাষায় আর নাই ।* ভারতের রাজনৈতিক মান্দোলনের ফাক ও ফাকি, 
কপট-দেশপ্রেম লেখক সরস অথচ মর্মদাহ! ৫ পীতুকে এখানে উথা'পিত করেছেন | 
আঞও দেশপ্রেমে, জাতীর তাবোধে যে চূড়ান্ত তঞ্চকতা* তার পরিশ্রেক্ষিতে কিছু শব্দ 
পরিব্থ্তিত করে নিলে “শারত-উদ্ধার” কাব্যের তির্ধক বক্তন্/ মূলাহীন বলে মনে হবে 
না। কবি অমিত্রাক্ষর ছন্দের যে প্যারডি করেছেন তাও পেশ সার্থক হয়েছে। 

'প্চানন্দ' ইন্দ্রনাখের অতুলনীন্ন কীতি। এখানে তিনি পিঞ্চানন্দ' ছন্সন।মে গন্ধে 
পছ্ধে যে সব সরস চুটপ্ীপুলি রচনা] করেছিলেন তাহ ই পরে “পধ্যনন্ন', পাচ্ঠাকুর' 
নামে কয়েকখণ্ডে স্কলিত হন । এই সংকলনের মুখপাতে তিশি বলেছেন £ রহস্য 
ও রসিকত1 এক পদার্থ নহে । আমি পরল রহশ্ত লিখিতে গারিযাছি কি না, বলিঠে 
পারি না। কিন্তু শুধু রসিকতার অনুরোধে কিছু লিখি নাই *, 

এই জীবনবোধ, স্বদেশ সম্বন্ধে এই যথার্থ অনুরাগ থেকেই 'পঞ্চানন্দ' লা "পাচুঠাকুর। 
বা 'কল্পতরু' অথবা “ভারত-উদ্ধাত্রে'র জন্ম । ফাক ও ফাকি, পরম ভারতীয্বত্, জাতীয় 
স্বর্থহানিকর আত্মপরতন্ত্রতাই চরম স্বাদেশি চতা, জনগণমঙ্গলাজ্ষায় অবিরাম কুম্তীরাঙ্র 


গীতাঞলি ১৪৪ সাহিত্যটাকা 


বিদর্জনই দেশপ্রেম, খ পুবুদ্ধির তীক্ষ অস্ত্রে দেশমাতৃকার দেহ-ব্যবচ্ছেদই জাতীয়তাবোধ__ 
এই অভাব অভিনয্নেত যে ধার! এদেশে বধষে আপছে তার মর্মভেদে অপামধ্য-হেতু 
পঞ্চানন্দ সেদিন যেমন হতবুদ্ধি ও বিষৃঢ় হয়ে রসিকতা করতে আরম্ভ করেছিলেন, আজ 
আমরা কিন্তু সেই রপ-উৎ্পন্ন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে নিজেদের বিকৃত যৃত্তিকে নিজেরাই 
ভেংচি কাটছি, আপনার মাথার চুল আপনি ছি'ড়ছি। এমন আশাভঙ্গ, এমন ব্যর্থতার 
গ্লানি, এরূপ আত্মপ্রবঞ্চনার মর্মজালার মধ্যে হাসতে পারলে বোধ হয় জীবনের অনেক 
ব্যথা, ব্যর্থতার ভার লঘু হয়ে যেতো-__এই জন্যই আজ “পঞ্চানন্দে'র বড়ো। প্রয়োজন । 
কারণ, আমরা একাস্ত আশা করেছিলাম যে, “পঞ্চানন্দের ভবিষ্যৎ সংস্করণ আগামী 
যুগের বঙ্গবাপীকে আমোদের ভিতর দিয়া শিক্ষা দিবে, ব্যঙ্গের কষাশাতে তাহার 
জ্ঞাননেত্র উল্মীলন করিবে এবং এই আশা পোষণ না করিলে বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক 
ভবিস্তুখকে অস্বীকার করা হয়।, 

১৭ “গীতাঞ্জলি? : বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত "গীতাঞ্জলি, [ ১৯১*, 
সেপ্টেবর ] কাব্যগ্রন্থটি কেবল বাউল! বা ভারতীয় নয়, সমগ্র বিশ্বের সাহিতা ও সংস্কতির 
ইতিহাসে বিশেষ আলোচনা ও কৌতৃহল আকর্ষণের দাবী রাখে । কারণ এই 
কাব্যগ্রস্থটর ইংরেজী অন্নাদ পাঠ করে সুইডিশ আচ্াদেমী তাকে ১৯১৩ শ্রীন্টান্দের 
নভে্গরে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সন্মান "নোবেল প্রাইজ" উপহার দেন। সেদিনের পক্ষে 
পরাধীন ভারত ব| এশিয়ার একজন কবির এই মহান সাহিত্য-পুবস্কার লাভ এক 
গৌরবজনক ঘটনা । এখানেই গীতাঞ্লি'র গৌরব ও এঁতিহাপিক মৃল্য। 

ঘে!ট ১৫টি কবিতাও গানের সংকলন এই কাব্য গ্রস্থট । অবশ্ঠ গীতাঞ্জলি'র কবিতা 
বা গনগুলি গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হবার অনেক আগে থেকেই অন্যত্র কিছু কিছু প্রকাশিত 
হয়। যেমন, ১৯০৮৩ ১৯০৯-এ প্রকাশিত যথাক্রমে 'শারদোখ্দবে' ও 'গানে* গীতাগ্তলির 
কুড়িটি গান প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ বেশ কিছুদিন ধরেই এর কবিত। ও গানগুলি 
রচি হচ্ছিল। এপ্রণঙ্গে কবি নিজেও তীর গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে বলেছেন : অল্প সময়ের 
বাবধানে যে সমস্ত গান পরে পরে রচিত হইয়াছে তাহাদের পরম্পরের মধ্য একটি 
ভাবের একা থাকা সম্ভবপর মনে করিয়। তাহাদের সকলগুলিই এই পুস্তকে বাহির 
করা হইল ।” 

'গীভাঞ্জলি'তে ধৃত সবগুলিই গান নয়। এর মধ্যে ৫৩টিতে সুর-দেওয়া, আর 
বাকিগুলি কবিতা বা স্থর না দেওয়া গান। প্রপঙ্গত বলা প্রয়োজন যে, যে সমবে 
এই ীতাঞ্তলি'র গান-কবিতাগুলি লেখা হচ্ছিল সেই সময়ে কবির জীবনে 
কর্মকোলাহল ও সংসার-সংগ্রাম অত্যন্ত প্রবল । কিন্তসে যাই হোক, অনেকে মনে 
করলেন যে এই গান-কবিতার অঞ্চলি কবি যেন তাঁর দেবতার পায়ে সসম্ত্রমে 
নিবেদন করেছেন। আবার কেউ বললেন যে এখানে দেবতা, একৃতি এবং 
মানকগ্রীতির গান অঙ্েগ্ভবদ্ধনে বাধা পড়েছে__“সৌন্দ্ঘ ও স্থন্দর একাঙ্গীতৃত অদ্বৈত 
হইয়াছে । কবির বথার্থ আধ্যাত্মিক সংগীতের [92101082185 9000594 1০ 


স্থ্রধূনী কাব্য ১৪১ আধুনিক যুগ 


£61181985] স্ুত্রপাত এই গীতাঞ্চলির পর্ব হইতে । স্ৃতরাং এগুলিকে ব্রন্ধ সংগীত 
বলা ভুল হইবে ।, এবং এই কারণেই বল! হয়েছে যে 'গীতাঞ্জলি' থেকেই মর্তে্য ফেরার 
গানের সুচনা । আমরা এখানে 'গীতাগ্তলি'র একটি গানের কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত 
করছি £ "জগ জুড়ে উদার স্থরে / আনন্দ গান বাজে, | মে গান কবে গভীর রবে | 
বাজিবে হিয়! মাঝে ।, 

সব শেষে রবীন্দ্রনাথের যে গীতাঞ্চলি'র অঙন্গবাদ নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলে! 
তার সন্থন্ধে দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন । এ-সম্বষ্ধে রধীন্দ্র-জীবনীকার জানাচ্ছেন 
“রবীন্দ্রনাথ যখন আমেরিকায় সেই সময়ে লগ্নে ইত্ডিয়া৷ সোসাইটি কর্তৃক ইংরেজি 
গীতাঞ্জলি প্রকাশিত হইল । এই গীতাঞ্জলি বা 9০08-01071755 [071477417 (9070& 
(01101110765) 09 1২901170121711018£019 4৯ 00911900101) 01 [01059 [18115100101 
11009 0৬ [1)০ 80011010017 (10 021911701 139115911 ৬101) 010 11100001011010 
১৮ ডা. ৮. ০০5. ] বাউল! গীতাঞগ্জলির অনুবাদ নহে। ইহার মধ্যে 
গীতাগ্চলির ৫১, গীতিমাল্যের ১৮, নেবেছের ১৬, খেয়ার ১১, শিশুর ১৩ ও চৈতালি- 
স্মরণ-কল্পনা-উত্নর্গ-মচল।যতন হইতে একটি কৃতিগা! মোট ১০৩টি কবিতা আছে ।, 
১৮. ন্ম্ুরধুনী কাব্য” £ নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র [ ১৮৩০-৭৩] রচিত “স্থরধুনী 
কাব্য? গ্রন্থটি ছু ভাগে বিভক্ত হয়ে [ ১ম ভাগ £ ১৮৭১ ও ২য় ভাগ: ১৮৭৬ খ্রীস্টা। ] 
প্রকাশিত হয়। এটি তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ । এর দ্বিতীয় ভাগট প্রকাশিত হয় 
দীনবন্ধুর মৃত্যুর তিন বছর পরে। প্ররুত কথা বলতে কি দীনবন্ধুর সাহিত্য-প্রাতিভার 
যথার্থ ক্ফৃতি ঘটেছিল নাট্যকলার ক্ষেত্রে। ষদিও “প্রভাকরে'র পাতায় 'কালেজীয় 
কবিতা যুদ্ধে লেখনী-শগ্ নিয়ে তার সাহিত্য-রণাগণে আবির্ভাব এবং “হুরধুনী কাব), 
ও “দ্বাদশ কবিতা” কাব্যগ্রস্থদ্ধম রচনার দ্বারা পেই যুদ্ধবিদ্যাকে ঝালিয়ে নিতে, 
চাওয়া ।* 

এটি একটি ভ্রঘণ-কাব্য হিসেবে গৃহীত হতে পারে । কবি এখানে গঙ্গার জন্মস্থান 
গোমুখী থেকে পাগরে পৌছানো। পর্যন্ত পথেব বর্ণনা করেছেন । এবং এই পথে যত 
দর্শনীয় স্থান আছে প্রায় সবেরই বর্ণনা] করা হয়েছে । এমনকি বর্ণনা করার লোভে 
কবি গঙ্গার তীর অতিক্রম করে মাঝে মধ্যে কিছু দুরেও চলে গিয়েছেন; যেমন 
তাজমহল" ইত্যাদি । কিখনো স্থানন্থত্রে কিন্বদন্তী ব। পুরাণ কথা বিবৃত হয়েছে। 
কোথাও মনীষীদের কীত্তির উল্লেখ করেছেন । কিন্তু কাব্যটিতে বিবরণ উল্লেখেরই 
বাহুল্য । মাঝে মাঝে কাহিনী কথন। কিন্তু এ-সব বর্ণনাঁও ভাষাচিত্র রূপে প্রকাশ 


ক্*এ-কারণেই বোধহয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আক্ষেপকে [“দীনবন্ধুকে 
আমরা বিশ্বৃত হইতেছি; ] সত্যে পরিণত করে প্রখ্যাত বাউল! সাহিতে)র ইতিহাপকার 
তার সাহিত্যের ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডে এই কাব্যগ্রস্থটর নামোগ্লেখ কগতে পর্যন্ত 
ইচ্ছা করেননি । 


গোৌরীশস্কর ভট্টাচার্য ১৪২ সাহিত্যটীকা 


পেলে স্থরধুনী কাব্য সার্থক হয়ে উঠত এবং একটি তাৎ্পর্যে বা ভাবগত এঁক্যে বিচ্ছিন্ন 
অংশগুলি স্ত্রবদ্ধ হলে সে-কবিত্ব পার্থক হত। তা হয়নি । স্ুরধুশী কাব্য একটি নত 
ব্যর্থ চেষ্টা ।” এ সত্বেও দীনবন্ধুর এই নতুন চেষ্টার মধ্যে যে অভিনবত্ধ ছিলো, তার সঙ্গে 
যদি কিছু কবিতা হয়ে ওঠা যুক্ত হতে! তাহলে বাওলা সাহিত্য অবশ্ঠই একটি নবীন 
কাব্যাঙ্ষিক লাভ করতো সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 
এই অন্ুষঙ্গে আমর! দীনবন্ধু-্থ্হদ বস্থিমচন্ত্রের কিছু মন্তব্য এই কাব্য সম্পর্কে 
উদ্ধৃত করবো!) উদ্দেন্ঠ একালে হুরধুনী সম্পর্কে যে মনোভাব পোষণ করছি তার 
পূর্বপটটি কেমন ছিলে! তা জানা । বঙ্কিম বলেছেন £ « ন্থুরধুনী কাব্য' অনেকদিন 
পূর্বে লিখিত হইয়াছিল। আমার বিবেচনায় ইহ1 দীনবদ্ধুর লেখনীর যোগ্য হয় নাই। 
বোধহয়, অন্তান্ত বন্ধুগণও এইবশ অনুরোধ করিয়াছিলেন । এই জন্য ইহা অনেকদিন 
অপ্রকাশ ছিল। ' তিশি ঘেই তরুণ বয়সে যে কবিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার 
অপাধারণ “ম্থরধুনী কাব্য, এবং “ঘ্বাদশ কবিতা” সেই পরিচয়ান্রূপ হয় নাই।* সেই 
সকল কবিতা যে বূপ প্রশংসিত হইয়াছিল “হরধুনী কাব্য” এবং “দঃদশ কবিতা 
সেরূপ প্রশংসিত 'হয় নাই। তাহার কারণ." “আথরধুনী কাণ্যে" ও “্গাদশ কন্তা"্র 
হাস্যরসের আশ্রপনমাজ নাই” [ ণ্ণীনবন্ধু মিত্রের জীবনী ও এন্বাবলীর সমালোচনা? ]। 
এখন আমরা নিন্দিত-নতুন কাব্য থেকে কয়েক চরণ উদ্ধৃতি গ্রহণ করে দেখবো! যে, 
কবি সুরধুনীর জবানীতে সিরাজের প্রসঙ্গে যা বলেছেন তা এ্তিহাপিকতা অপেক্ষা 
কিংবদস্তীপ্রিয় মনোভাবের পরিপোষক। যেমন £ ?ওপাঁরে বিরাজে সেরাঞগুন্দৌলা 
কবর, / শ্বেতশিলা বিনিমিত ভাব ভয়ঙ্কর, / কোথ] গেল বীরদন্ত কোথা বা বিভব, | 
কোথা গেল অহঙ্কার কোথা বা গৌরব, | একীতুক দেখিতে আর নদী মধ্যস্থলে | 
মানব-পুরিত তরি না ডুশীয় জলে, | দেখিতে উদরে সত কিরূপে বিহরে, | নাহি আর 
গভিণীর উদর বিদরে, | নিদ্রা অনুরোধে আর সন্ীর্ণ কারায়, | ইংরাজে বিনাশ নাহি 
করে পিপা সায়, / রাঁজ্যপাট মান প্র!ণ গিয়াছে সকল, | কবরের মাটি মাত্র এখন সম্বল ।, 
১৯. শৌরীশঙ্কর ভট্রাচার্য £ “উনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ট দশক পর্যন্ত বাউলা সাময়িক 
সাহিত্যের স্তত্তম্বরূপ যে কযেকজন শক্তিশালী সাংবাদিক বিদ্যমান ছিলেন, তাহাদের 
মধ্যে গৌরীশঙ্কর তর্কণাগীশ [ ১*৯৯-১৮৫৯ ] অন্যতম । এই খর্বা্কৃতি ও তেজোদৃপ্ত 
ব্রাহ্মণ | খর্বাকৃতি বলিয়া “গুড়গুড়ে ভট্টাচার্ধ নামে তিনি অভিহিত হুইতেন ] মাত্র 
পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে হু শ্ুহট হইতে বিদ্যার্জনের জন্য নিঃসন্বল অবস্থায় নৈহাটিতে 
আপিয়] উপস্থিত হন এবং স্বীয় প্রতিভ। ও অধ্যবসায় বলে প্রগাঢ় পা্ডিত্য ও কবি- 
খ্যাতির অধিকারী হইয়া ভাগ্যান্বেষণের জন্য কলকাতায় আগমন করেন । তৎকালে 
কালকাতায় ধর্ম ও সমাজ আন্দোলনের যে আর্ত স্থষ্টি হইয়াছিল, গৌরীশঙ্কর তাহার 
প্রগতিশীল মনোবুত্তি ও চিন্তাধার! লইয়। দেই আবর্ত মধ্যে অবতীর্ণ হন এবং অল্পকাল 
মধ্যেই সে যুগের চিন্তানায়কগণের মধ্যে তাহাব একটি বিশিষ্ট স্থান গড়িয়া ৯ঠে" [সাহিত্য 
সাধক চরিতমাল। : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ]। 


গোৌরীশস্কর ভট্টাচার্য ১৪৩ আধুনিক যুগ. 


সাংবাদিক হিসাবেই গৌরীশঙ্করের পমধিক প্রসিদ্ধি। সংবাদপত্র পরিচালনায় 
তার শিক্ষানবিখ আরম্ভ হয় 'জ্ঞানাম্বেণ [১৮৩১ ] পত্তিকায়। এরপর “সঞ্ধাদ 
ভাক্কর? [ ১৮৩৯, মার্চ], “পশ্থাদ রপরাজ' [ ১৮৩৯, নভেম্বর ] “হিন্দুরত্বকমলাকর, 
[ ১৮৫৭, ফেব্কুঘ়ারী ] ইত্যাদি সাপ্তাহিক অর্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকার 'প্রকাশনা-সম্পাদন। 
ও রচন]-কর্ষের সঙ্গে গৌরীশসঙ্কর আজীবন জড়িত ছিলেন। এছাড়াও মৌরীশঙ্কর 
'ভগবদ্গীতা” [৯ অধ্যায় পর্যন্ত 8 ১০৩৫], 'জ্ঞানগ্রদীপ' [১৮৪৯], ভৃগোলপার" 
[ ১৮৫৩ ] মহাভারত” [ কাশীরামদাপের পণ্ঠান্ছবাদের সংশোধন £ উদ্যোগ-ম্বগারোহণ 
পর্ব £ ২য় খণ্ড £ ১২৬২ বঙ্গাব্ধ ইত্যাদি] গ্রন্থ রচন1 ও সম্পাদন। করে তার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য 
ও রসবোধের পরিচয় দেন । 

আমর আগেই বলেছি ষে সংবাদপত্র সম্পাদন] ও সাংবাদিকতা ক্ষেত্রেই গৌরী- 
শঙ্করের ব্যক্তিত্ব সর্বাপেক্ষা পার্থকভাবে ও দৃঢরূপে ক্কৃতিলাভ করেছিলো । তিনি 
ছিলেন একজন নিভীক সম্পাদক ও সাংবাদিক। এখানে আমরা বেখুন সাহেব 
কর্তৃক বালিক। বিছ্যালম্ব হ্বাপনের সম্পর্কে তার মত উদ্ধৃত করে তার প্রগতিশীল চরিত্রের 
একটু উদাহরণ দেবো! । তিনি ২৬ণে মে ১৮৪৯ ব্রীন্টান্দের সম্থাদ ভাঙ্করে” লিখেছেন £ 
“..*সহষরশ নিবারণ পিষিয়ে যথাপাধ্য পরিশ্রমে উক্ত রাজার আন্ুকৃল্য করি তাহাতে 
কৃত্তকার্ধও হইয়াছি **-*এই ক্ষণেও পেই ভাবের 'ভাবক মাছি, সহমত ২কি লক্ষ ২ 
লোক যদি মামারদিগের বিরুদ্ধে মন্ত্র ধারণ করেন; তখাচ আমর বালিকাদিগের 
বিদ্যালখের অনুকূল বাক্যই কহিব, *" এই মনোভাব সেদিনের এক নৈয়ায়িক 
পগিতের পক্ষে কতখানি সাহপিকভার পরিচায়ক ছিলো তা 'আজকের দিনে বোঝা 
বাবোঝান কঠিন। এ-কারণেই তাকে সেদিনের প্রার লমস্ত প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান 
ও সভা-পমিতিতে অংশ গ্রহণ করতে দেখা গেছে । 

গৌপীশগ্কর বিষয়ে আলোচনার স্থত্রে ঈশ্বরচন্দ্র গুধ্য ও গৌরাশঙ্করের মধো সম্পর্ক 
সম্বন্ধে দু-চার কথা৷ বলা! প্রয়োজন । কারণ, “বয়দে গৌরীশস্কর ঈশ্বচন্দের অপেক্ষা 
বারে বপরের বড় হিলেন। কিন্ত উভখের সাংপাদিক জীবন একই ্পর--১৮৩১ 
ধীন্টান্দে আরম্ভ হয়। তারপর ১৮৫৯ থ্রীন্টান্জে একপক্ষ কালের সাবধানে 
লোকান্তরপ্রাপ্তি পর্ধপ্ত সুদীর্ঘ ২৮ পত্পর ধরিয়। সে যু.গর সংবাদপত্র-জগতের 
এই ছুই দ্রিক্পালের জীবন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পাকত ছিল। গ্রপ্ত কবি তর্ক- 
বাগপীশের পাণ্ডিত্য এবং সাংবাদিক হিপাবে ভাহার কতিত্ের প্রণংপা করিতে কার্পণ্য 
করেন নাই 1; 

সব শেষে প্রবল ব্যক্তিত্বে অনমনীয় গৌরীশঙ্কর ৭3917 (7০০৫ [10 115 
[12170170615 0 1111700909 50109750101017, 176  £18015% 910019095 9৬০1১ 
00190100101 01980099105 (1১9 [9115 ০? 675 01895. ০9০.06%-1)01) 212 
810৬176 000০ 91986 10011105 07 0016150105 10201079217 103%15. 
সেদিনের “ক্যালকাটা কুরিয়ারের এই বিগ্লেন্ণই গৌরীণক্করের সন্ধে প্রধান কথা। 


উপেন্দ্রনাথ দাল ১৪৪ সাহিত্যটাকা 


২০. উপেক্দ্রনাথ দাস £ র্ণাদাস দাপ+ ছন্সলামের অন্তরালে উপেন্দ্রনাথ দাস 
[১৮৪৮-১৮৯৫] শিরৎ-নরোজিনী” [১৭৪] ও আরও ছুটি নাটক রচন। করেন । ইনি 
ছিলেন হাইকোর্ের বিখ্যাত উকিল শ্রীনাথ দাসের পুত্র। ইনি সংস্কৃত কলেজের 
ছাত্র ছিলেন--এছাড়| উতর থিগ্ঠাশিক্ষ! সঞ্দ্ধে মার বেশী কিছু আান। যায় না। 
১৮৬০ খ্রীটান্দে পত্বীর মৃত্যুর পর ইনি দ্বিতীয় বারে এক বিধনা বিবাহ করেন। নট- 
নাট্যকার অম্বতলাল বন্থর বন্ধুত্ব লাভ করে ইনি নাটক-নাট্যশাল! ও নাট্য-আন্দোলনের 
সপ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন এবং এগ্রেট ন্যাশনাল খিরেটারে?র সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগ সাধিত 
হয়। এখানে তীর প্রথম ও দ্বিতীয় নাটক 'শরৎ-সরোজিনী? ও “মরেন্্-বিনোদিনী, 
[১৮৭৫] অভিনীত হয়। ইনি পরে উক্ত রঙ্গমঞ্চের ডিরেকইটরও হয়েছিলেন । উপেন্দ্রনাথ 
অত্যন্ত প্রগতিশীল মনোভাবের মানুষ ছিলেন। পিতার সম্পত্তি ও সমাজের রোষ 
উপেক্ষা করে বিধব|-বিবাহ করেছিলেন, “হণ্ডিয়ান র্যাডিক্যাল লীগ" স্থাপন করেছিলেন 
এবং গোলাপ বা] স্থৃকুমারী নামী অভিনেত্রীকে তিনি গোষ্ঠধিহারী দত্তের সঙ্গে বিবাহ 
বন্ধনে আবদ্ধ করার হ্থব্যবস্থর মধ্যে সেদিনের বিচারে নিদারুণ দুঃদাহসিকতার পরিচয় 
দিয়েছিলেন । তিনিই বোধহয় প্রথম নট ও নাট্যকার যিনি অভিনয় করার জন্য 
রাজরোধে পড়ে কারাবান করেছিলেন । বহুলাংশে উ!রই রাজনৈতিক প্রহলনগুলির 
বক্তব্যে উত্যক্ত হয়ে ইংরেজ সরকার ১৮"৬ খ্রী্টাবধে 'নাট্য-নিয়ন্ত্রণ আইন পাশ 
করেন। আইন পড়বার জন্কে উপেন্দ্রনাথ এরপর বিলাতি যান ও সেখানেও কিছু 
দিন তাকে কারাবাস করতে হয়। দেশে ফিরে তিনি দারুণ অর্থকষ্টে পড়েন। :৮৬৮ 
শ্বীদ্টাব্ধে রচিত 'াদা ও আমি” তার শেষ নাটক। এটি অভিনয়ের দিক থেকে 
তেমন জনপ্রি্নতা অজন করতে পারেনি । ১৩০২ বঙ্গাৰে উপেন্দ্রনাথের মৃত্য 
হ্য়। 

আধুনিক সমালোচনায় বাঙল! নাট্যপাহিত্যের ইতিহাষে উপেন্দ্রন1থের স্থান 
আলোচনা করতে গিয়ে হাঙ্ক! ভঙ্গীতে বলা রয়েছে যে তিনি ছিলেন “রোমান্টিক 
নাটকে রোমহর্ষক উদ্দীপনার” নতুন আমদানীকারক, “সম-পাময়িক সমাজচিত্রনাট্যে 
খুন-জখমের বাড়াবাড়ি এবং পিশুল-বন্দুক-লাঠির হুড়াছড়ি"র প্রবর্তক এবং “দেশ- 
প্রেমের উদ্দীপনার বঙ্গে দেশকে স্বাধীন করিবার উদ্দেশ্টে বৈপ্লবিক চেষ্টার ব্যবস্থাপক । 
কিন্ত এই সমালোচনা যথার্থ সমাজ-এতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী বজিত। এমনটি না 
হলে তিনি উপেন্্নাথ সম্বন্ধে অবশ্ঠই বলতে পারতেন £ ১. মধুস্থদন-দীনবন্ধু- 
জ্যোতিরিন্ত্রনাথের ধারা বেষে বাঙল1 নাটকে যে ক্রিয়া-প্রাধান্ ও বেগ ধুক্ত হচ্ছিলো 
উপেন্দ্রনাথ মেই পথেই আরও সার্থক'ভাবে এগিয়ে এলেন। “তিনি যদি আরও 
কিছুকাল নাটযরচনায় ব্যাপৃত থাকতেন, তাহলে জ্যোতিরিন্ত্রনাথের প্রায় একক 
প্রয়াস অনেকখানি শক্তি অর্জন করতো” বাঙলা নাটকে গিরিশচন্ত্রের দীর্ঘস্থায়ী 
আধিপত্য এতটা অসপত্ব হতো না। ২. উপেন্দ্রের তিনটি নাটকই “কমেডি”-_- 
শেষেরটি আরও একটু লঘু হয়ে প্রহসনের কাছাকাছি পৌছেছে। কিন্ত প্রগয়মুখ্য 


'নধার' ১৪৫ আধুনিক যুগ 


এই নাটকন্রপেের নরনারীরা আধুনিক শিক্ষিত বিবেকবান মুক্তমনের, স্বাধীন প্রণয় 
পোষণ করেছে। এই প্রণয়-ব্যবহার আধুনিক জীবন ও জগতের খুব কাছাকাছি । 
৩. উপেন্দ্রর নাটকের উপাদান ছিলে সমাজ-বাস্তবতা। তার নিজস্ব শ্রেণী-চেতনার 
বাইরে শ| গেলেও অতীন্রিয় রোমান্টিকতাকে তিনি প্রশ্রয় দেননি । “উচ্চবিত্ত 
শিক্ষিত যুবশ্রেণীর ভাব ও কর্মের জগতটি ফুটিয়ে তুলবার বাসন। তার ছিল এবং 
পারিপাশ্বিক সমাজ জীবনে উ্িত চিন্তার ও মানপ আন্দোলনের অগ্রবর্তী-পশ্চাত্মুখী 
ছুটি ধারাকেই তিনি চিত্রিত করতে চেষ্টা করেছিলেন । অলীক কল্পনা বা অতীত 
ইতিহাসের ধূনরতায় পরিভ্রমণ করবার বাসনা তার একবারও হয় নি।, ৪. নাট্য- 
কারের দৃষ্টিভঙ্গী একান্ত প্রগতিশীল, সামাজিক সমস্ত কুপ্রথার প্রতি আক্রমণে নির্মম, 
অন্তায়ের প্রতি আপোপহীন, দেশের পরাধীনতার ব্যথায় সত্যই পীড়িত। আধুশিক 
জীবনাচার, সাহিত্য-বিজ্ঞান ইত্যাদির চর্ঠ-সাধনা-প্রচার সমগ্র দেশের সঙ্গে 
অন্তঃপুরকেও পরিপ্লাবিত করুক এই ইচ্ছ। তার নাটকের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে । 
সবশেষে, ৫. উপেন্দ্র স্বল্পবন্ত সম্বল করে কিছু ছুর্বল ক্ষমতা নিয়ে, বাঙলা] নাটা- 
সাহিত্য ও নাট্য-প্রয়োজনার ক্ষেত্রে আবিভূতি হলেও তীর প্রচেষ্টার মধ্যে কোন খাদ 
ছিল ণা, চিন্তার মধ্যে কোন জড়তা হলো ন। এবং বাস্তববোধের ক্ষেত্রে কোন তঞ্চকের 
মুখোশ ছিলো না। এইখানেই উপেন্দ্রের এতিহাসিক সিদ্ধি। 
২১, “নবান্স' ঃ আধুনিক বাঙল। নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে বিজন ভট্টরাচার্ধের [ ১৯১৭- 
১৯৭২ ] নবান্ন [১৯৪৪ ] নাটকাট নান! কারণেই বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই 
নাটক রচন।র প্রেক্ষাপট সম্পর্কে নাট)কারের বক্তব্য £ "ঘরে যেদিন অন্ন ছিলে 
না, নিরনের মুখ চেয়ে সেদিন আমি “নবান্ন লিখেছিলাম । নাটক আরম্ভ করেছিলাম 
১৯৪২ সালের জাতীয় অভ্যুর্থান আগস্ট আন্দোলনকে স্বাগত জানিয়ে ।* আমিনপুরের 
কৃষক শ্রধান সমাদ্দার এবং তার পরিবারের কাহিনীই “নবান্ন” নাটকের উপজীব্য। 
১৯৪৪ সালেই “নবান্ন” মঞ্চস্থ হয়। মক্স্থ হবার পর ০সদিনের সংবাদ-সাময়িক 
পত্রের পাতায় নানাভাবে এর সমালোচিন1 হতে থাকে । যেমন ঃ “যুগান্তর পত্রিকা” 
বলেছে [ ২৭১০।১৯৪৪ ]1£ “আগস্ট আন্দোলন, বন্যা, ছুষ্তিক্ষ ও মহামারীর 
পটভূমিকায় এই নাটকের গল্লাংশ রচিত এবং সমাজের যাহারা একেবারে নীচের তলায় 
বাঞ্চালার সেই দুঃস্থ কৃষকের জীবন ইহার মধ্যে প্রতিফলিত। ইহ সত্য সতাই 
গণজীবনের প্রতিচ্ছবি । এই ধরণের নাটক শুধু নৃতনতর আর্ট হিসাবেই প্রশংসনীয় 
নহে, ছুঃস্থ নিপীড়িত মনুস্সতবের প্রাতি ইহা যে বেদন] জাগ্রত করে তাহার মূল্য অনেক ।, 
এই নাটক ও তার অভিনয় সম্পর্কে "অম্বৃতবাজার পক্ত্িকা” একটি বড় কথ! বললো! £ 
€চ01 006 6196 01106 81909 10179920000 11101825 এব 110910008, (919 
7062521005 418.009 1898 00176 01901 [116 73818811589.” অভিনয় দক্ষতায়, 
নতুন বিষয় ইত্যাদি নিয়ে প্রশংসা! কর সত্বেও “পরিচয়” পত্রিক! বললে £ 'নাটক 
হিসেবে নবাজ'কে মোটেই সক্ষম রচন। বলা চলে না। গর্ের অখওতার চেয়ে ঘটনার 
টীক। : ১৯ 


হাফ-আখড়াই ১৪৬. সাহিতাটাকা 


ব্যাপ্ধ এবং নাটকীয় আবেগের একাগ্রতার চেয়ে বৈচিত্র্যই বেশী লক্ষণীব।-..[একে] 
গত দু-বছরের বাউল] দেশের ইতিহাস ও সমালোচন। বল! যায়, একে স্বদৃঢ় গল্পের 
ভিবিতে নাট্যরসাশ্রিত করে তোলা যুগাস্তকারী প্রতিভার অপেক্ষা রাখে । সেই 
প্রতিভার পরিচয় আজও পাওয়! যায় নি।” [কাণ্তিক £ ১৩৫১ 1। 

এ-সব সত্তেও নবান্ন” সেদিন নানা] দিক থেকে কতকগুলি এতিহাপিক দায়িত্ 
পালন করেহিলো। ১ নাটকের মধ্যে দিয়ে সাম্যবাদী মতাদর্শ প্রচারিত হলো । 
২. যুদ্ধকালীন কমিউনিষ্ট আন্দোলনের সঙ্গে “ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ' যুক্ত ছিলো 
এবং এ সঙ্জের সদন্ত ছিলেন বিজনবাবু। তাই বিজনবাবুর এ নাটক থেকেই "গণনাট্য 
আন্দোলনে*র স্থত্রগাত হলো । ৩. «দশের ধার! সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ তাঁর! সর।পরি এই 
প্রথন নাটকের মাশ্রবে মঞ্চে জারগ। পেলেন | ৪. সাহিত্য-শিল্পের একট মাধ্যম হিসেবে, 
--বাইবের জীবনে যে গণ-মান্দোনন” দেখা যাচ্ছিলে।, তা জায়গ| পেয়ে নাটককে 
সত্যিকারের গণনাটা করে তুললো । ৫. “১৮৬০-এ লিখিত দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ! 
মারফত বাঙলার কৃষক প্রথমে মঞ্চে এসেছিলে”; নবান্রের মাধাযে কৃষক সমাজের 
বৃহত্তর অংশের সঙ্গে জনপাঁধারণকে যুক্ত করে দেওয়ার চেষ্টা হলো এই প্রবম। ৬. 
একেবারে মাটির সঙ্গের মানধদের নিয়ে, বাস্তবতাসমুদ্ধ অভিনয়ধারাঁর স্টি করে নবান্ন 
ভবিষ্থুৎ বাঙলা নাটকের অভিনয়-প্রযো অনা-মঞ্চপজ্জ।-বেশভৃষা-দৃশ্ঠপট এককথায় সমগ্র 
নাট্যাভিনয়ের ধারাকেই পরিবত্তিত'করে দেয়। ৭. গৌড়া সেশাদারী রঙ্গমঞ্চকেও 
'নবান” গণমুখী, বাস্তব নাটক অভিনয় করতে উত্পাহিত করে । ৮. “নবান্ন নাটক 
থেকেই এক্-নারকত্বের উচ্ছেদ ঘটে । এখন থেকে সমগ্র কুশীএবই সামগ্রিক বা যৌথ 
নায়কত্ব গ্রহণ করে । ৯. একক অভিনয় প্রতিভার আকর্ণ অপেক্ষা "টীম ওয়ার্ক”"ই 
নাট্য-বেগ ও কৌতুহল জাগিয়ে তুললো । ১০. নাট্য-প্রয়োজনার খরচ কমে গেলো 
এবং যেকোনও-না-বীাধা মঞ্চে নাটক কর। সহজ হয়ে গেলো । অতএব নবান্ন” নাটয- 
সাহিত্য ও নাটক অভিনয়ের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক তৃমিক। পালন করেছে । 
২২. হাফ-আখড়াই £ এখানে “আখড়াই, গানের পরিচয় দেওয়ার অবকাশ 
নেই। তবে অনুমান যে সপ্তদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব আখড়ায় জন্ম বলে এর এই নাম। 
রাগ-রাগিণীর টৈপুণাময় খেলা, রাধাকষ্ণ লীলার ধ্ষিয়, পরে ভবানী বিষয়কে গ্রহণ করে 
আখড়াই ধীরে ধীরে বিবতিত হতে থাকে । এরপর দ্বিতীয় ও সমুদ্ধতম স্তর হচ্ছে 
নিধুবাবুর আমলে । তারপরে নিধুবাবুর জীবনের অন্তিম স্তরে আখড়াই সঙ্গীত ধীরে 
ধীরে লোপ পায়। এবং এর জীর্ণ কাঠামোয় নতুন উপাদান যোগ করে এই “হাফ- 
আখড়াই” গানের উৎপত্তি হয়। কারণ “আখড়াই গানে উত্তর-গ্রতাত্তর নেই, 
ছু-পক্ষের মধ্যে যে-দলের গান-বাজনাঁর স্থর ভালো হতো, সেই দলই হত জরী”। অথচ 
এখানে “মংগ্রাম হইয়াছিল, কিন্তু ইহা প্রকৃত আখড়া গান নহে এবং কবিওয়ালার মতও 
বল! যায় না, এজন্য অনেকেই কহেন নিম আখড়া অথবা কেহ কহেন হাফ আখড়ার 
জড়াই হইয়াছিল। “হাফ-মাখড়াই'-এর সঙ্গীতক্রম এই রকম £ “চিতান-_-পরচিতান 


“বীশরী' ১৪৭ আধুনিক যুগ 


-__ফুকা--ডবলফুকা_মেলতা। মহড়া-শওয়ারি_-খাদ ফুক1--ডবলফুকা _মেলতা | 
এই “হাফ-আখড়াই” গানের কিভ|বে ত্ষ্ট হব সে-সম্পর্কে মনোযোহন বন্ধ যে বর্ণনা 
দিয়েছেন তা এই রকম : “নিধুবাবু প্রাচীন হুইয়া পড়িলেন *'ইহাতেই বোধহয় 
বন্থ কক্ছুপাধ্য আখড়াই আমোদ বন্ধ হইয়া গেল।.''এই রূপে চলে, একদা 
কোনো ধনশালী মল্লিকলাবুদের ভবনে 'বাগবাজারের সহিত জোড়ার্সাকোর কবি যুদ্ধ 
হয়।-..বাগবাজারের সর্বাঙ্গীণ সম্পূর্ণ জয় হইল।' এই সাফল্যের উৎপাহে বাগবাজার 
দল পরবর্তীকালে আরো ভালো ও নতুৰ ধরণের গান শোনাবেন বলে আশ্বাস দিয়ে 
ফেললেন। কিন্তু কি সেই গান তা এই আশ্বাসদাতাও জানেন ন। এবং শিক্ষক 
মোহনচাদবাবুও জানেন না । তখন মোহনটাদ গভীর চিন্তার অবশেষে এক নতুন 
সঙ্গীত-রীতির উদ্ভাবন করলেন £ “আখড়াই এখন হুওয়া ভার, বিশেষ তাহা তো! 
পুরাতন-_একট! নৃতন কিহু চাই_-তবে কেন আখড়ায়ের অনকরণে হাফ-আখড়াই 
করি না? রাগ-রাগিণীর মত নৈপুণামগ্ন খেল ও অত ভাজ ছাড়িয়া দিই, অথচ 
দাড়া-কবি হইতে বহু গুণে শ্রেঠ হউক_-মসথ5 তাহার ন্যার ইহাতে উত্তর পপ্রতান্তর 
চলুক ।১***মোহনচাদবাবু প্রথম প্রথম হাফ আখড়ায়ের যে স্থর করিয়াছিলেন তাহা 
তত ভাল হয় নাই--ক্রমে তাহার এত ভতকর্ষ করিয়! তুলিয়াছিলেন যে তাহার তুল্য 
নাই, মুল্য নাই।” 

উক্ত নতুন রীতির সঙ্গীত-সংগ্রাম যে দিন জারভ্ত হলো সেই দিন থেকেই “হাফ 
আখড়াইএর জন্মতারিখ ধরা যেতে পারে। “সমাচার দর্পণে ২৮/১1/১৮৩২ 
তারিখের সংখ্যায় “সমাচার চন্দ্রিকা” থেকে উক্ত সঙ্গী ত-পংগ্রামের খবর দেওয়া হয়েছে। 
হ্তরাং হাফ-আখড়াই-এর স্থচনা হলো! ১৮৩২ শ্রীটাব্ষের জানুয়ারী মান থেকে । 
আমরা এখানে হাফ-আখড়াই-এর উক্ত অনুষ্ঠানে বাগবাজারের দলের একটি গান 
উদ্ধত করবা £ “চিতেন । বলনা ছলন। কেন আর । | বচনে, গেল এক্ষণে, প্রতিজ্ঞ! 
তামার ॥ | ডাকে। পুরোহিত, কর হিত, সবিহিত, হবে যশ । | রবে বশ, তোমার 
নবরপে, করবো কত যশ ॥ | যতনে রাখিবো তোমায় হৃদয় নিবাসে, | ওরে প্রাণ রে, 
প্রাণ আমার নিবাসে | / যাবে প্রেম ক্ষুধা কোরে। সুধা পান ।” 
২৩ বীশরী? £ রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর মধ্যে যেগুলি স্বল্পপরচিত অথচ 
কোন ন! কোন দিক থেকে বিশিষ্ট এমন একটি হুষ্টির নাম 'বাশরী [ ১৯৩৩ খ্রীণ্টাব্৭ ]। 
বৈদগ্ধাপূর্ণ সংলাপ, তীক্ষ ও খঙ্গু বাচনভঙ্গী এবং আধুশিক সমাজ-সমস্যা নিদে এই ছোট 
নাটকটি [ ৩টি অঙ্ক ও ৬টি দৃশ্ত ] রচিত হয়েছে । এটি একটি সামাজিক নাটক, তবে 
দেই সমাজ উচ্চবিন্ু, উচ্চশিক্ষিত, অভিজ্ঞাত। নিষম্নবন্তর দিক থেকে মিল না 
থাকলেও ভাবের থেকে এবং রচনার নময়ের দি থেকে এই নাটকটির সঙ্গে শেষের 
কবিতা”র বেশ সাদৃশ্ঠ লক্ষ্য করা যায়। শিলিতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ইম্পানের 
তরোয়ালের মতো৷ ঝকঝকে বাশরী ও রাজকুমার সোমশঙ্কবের প্রেম, মধ্যে স্ববমার 
ভ্রিকোণ উপস্থিতির সমস্ত নাটকটির মধেয গতি এনেছে। পুরন্দার নামে এক সন্াপীর 


পমুভল ভগিনী, ১৪৮ - সাহিত্যটাকা 


ছাত্রী সুষমা তাকেই ভালোবাসে কিন্তু তাকে পাবার উপায় নেই । বাস্তববাদী 
আধুনিক সাহিত্যিক ক্ষিতীশকে প্রত্যাখ্যান ও সোমশঙ্করকে বাশরীর বরণ করার মধ্যে 
দিয়ে কাহিনীতে যবনিকাপাত হয়েছে । 
২৪. “মডেল ভগিনী” ৪ প্রখ্যাত বঙ্গবাসী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক 
যোগেন্্রচ্্র বঙ্গ ১৮৫৪-১৯০৫ খ্রীন্টান্ব ] চার ভাগে নষাস্ত “মডেল ভগিনী” উপন্যাসটি 
রচন] করেন [ ১৮৮৬-৮৯ ]। এই বিরাট উপন্য!সের যূল উপজীব্য বাঙ্গ। যোগরেন্্র্জর 
ইন্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য-ৃষ্টির শিশ্তত্ব গ্রহণ করে ব্যঞ্ষের কলম হাতে নিয়ে 
বঙ্গভারতীর সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন । তবে তাঁর ব্যক্ষে বাঁজ বড় বেশি, 
ব্যক্তিগত আক্রমণের স্পৃহা অত্যধিক, রুচি অমাজিত স্থলতায় কখনও কখনও ভারি। 
ইনি সমাজের ভগ্ডামি-অন্যায়কে তীক্ষু ব্যক্ষে জর্জরিত করেছেন ঠিকই, কিন্তু সেই 
আঘাত হেনেছেন সব সময়েই রক্ষণশীলতার দুর্গে দাড়িয়ে । ব্রাহ্গধর্ধ তার হাতে বড় 
মার খেয়েছে--'মডেল ভগিনী'তে সেই আঘাতের পরিচয় আছে । এক ব্রাঙ্ধ মহিলাকে 
তিনি কি ভাষায় আক্রমণ করেছেন তার একটু উদাহরণ দিই ই “সেই প্রকাণ্ড 
হরিতাল-রঙের হলে কি দেখিলাম ? দেখিলাম, এক পীনোন্নত-পয়োধরা, আলুলায়িতকেশ, 
বিবিধ বর্ণের বেশ-ভৃষিতা বরবর্ধিনী রমণী একাকিনী সেই ল্যাজ-বিশিষ্ট চেয়ারে 
অধিষ্ঠিতা । ***ও হরি! এতক্ষণ দেখিতে পাই নাই )--পায়ে এষ্টাকিন !! মাগী 
কে গো? এমন গুমট গ্রীম্মে দিন-ছুপুরে যে মেয়ে-মানুষ এষ্টাকিন এটে বসে থাকতে 
পারে, তার কি অসাধা কিছু আছে? 

সেদিন “তাবৎ ব্যক্ষ-উপন্যাসের মধ্যে যোগেন্্ন্দ্রেরে মডেল-ভগিনীর প্রচার 
হইয়াছিল সর্বাধিক ।, 
২৫. 'লাসেলাম? 2 সংস্কৃত কলেজের কৃতী ছাত্র তারাশঙ্কর | চট্টোপাধ্যায় ] 
তর্করত্বর রচিত 'রাসেলাস” [১৮৫৭] একটি স্থপরিচিত গদাগ্রন্থ | গ্রন্থটি জনসনের 
স্বিখ্যাত £4558145 উপন্যাসের অন্বাদ। লেখক একে & চ156 71805180190, 
বলে উল্লেখ করেছেন । তারাশঙ্কর সংস্কৃতে পণ্ডিত হওয়া সত্বেও বাঙলার প্রতি অশ্রন্ধ। 
পোষণ করেননি--তাই এখানকার ভাষা অনেক বেশি সহজ-সরল। এখানে 
'রাসেলাসে” ব্যবহৃত ভাষার নমুনা গৃহীত হলো £ “তিনি নির্জনে বসিতেন, নির্জনে 
বেড়াইতেন, মনে মনে সর্বদাই নানাপ্রকার চিস্তা করিতেন । চিন্তায় এপ মনোনিবেশ 
করিতেন যে ভোজনের সময় নানাবিধ স্থখাদ্য সামগ্রী সম্মৃথে থাকিত, তিনি খাইতে 
খাইতে বিশ্বত হইতেন ।, 
২৬. এধাঁড়। কৰি ঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বার্ধে কলকাতায় বা শালকের বা! গুপ্তি- 
পাড়ার এই তিনের মধ্যে যে-কোন এক স্থানে জাত, জাতিতে কর্ষকার রঘুনাথ দাসকে 
প্ৰাড়া কবি'র হত কর্তা বলা হয়ে থাকে । প্রকরণের দিক থেকে ড়া কবি? ও 
“হাফ আখড়াই'-এর মধ্যে পার্থক্য খুবই কম। যেমন দাড় কবির ক্রম এই রকম: 
চিতান-_ পরচিত্বান-_- ফুকা_- মেলতা-_ মহড়া-_ শাওয়ারি-- খাদ-ফুকা-_ মেলতা। 


রী মশ্ারফ হোসেন ১৪৯ আধুনিক হূদ 


অন্তরা । এর মধ্যে 'হাফ-আখড়াই'তে অস্তর] নেই এবং ফুকার পরে ডবল ফুকা 
ব্যবহৃত হয়। কেউ কেউ হাফ আখড়াই-এর প্রবর্তক মোহনঠ।দ বস্থুকে “দাড় কবি'র, 
'সখের দাড়। কবি*র শর্ট) বলে মনে করেন । 

আদলে হাফ-আখড়াই, দাড়া কবি, সখের দ্রাড়। কবি, পেশাদারি এদের মধ্যে 
খুব একটা পার্থক্য নেই । এ-বিষয়ে ঈশ্বর গুপ্ত বলেছেন £ « হাফ আড়াই" "দাড়া 
সখের কবি' ও “পেশাদারি” কবিতার গাহনার প্রণালী একই প্রকার। কিছু মাত্রই 
প্রভেদ নাই । প্রথমে “চিতেন” পরে নিহড়।” সর্বশেষে “অন্তরা? গাহিতে হয়, কিন্ত 
লিখন কালে অগ্রে মহড়া, পরে চিতেন, শেষ অন্তরা লিখিতে হইবে । পাঠকগণের 
মধ্যে যাহারা অবিদিত আছেন, তাহাপিগের বিদিতার্থ লিখিতেছি যে পাঠকালীন 
গ্রথমে "চিতেন" পরে 'মহড়া” তত্পরে “অন্তরা” পাঠ করিবেন, এবং স্বর করিয়। গাহিতে 
হইলেও উক্ত নিয়ম অবলম্বন করিবেন |” 

এরই সমর্থনে ভ. ভবতোষ দত্ত বলেছেন £ “তপন কবিগানকে বল! হত দাড়া কবি। 
“দাড়া কবি" কথাটার অর্থনিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে । দীনেশচন্দ্র সেন, 
স্থশীলকুমার দে [৮1910 ৬০: 08196 799720720) 100108195  0610898 
(119 [0০001177 9129 10. 5/1)101) [1)69 9%191019011590 11617 50185, 5200176 
1119 ৪. 11135901150 096016 & 1000619% 85361091%,-**১ 701. 19০৮ ] উভয়েই 
আনরে দাড়িয়ে গাওয়া গান অর্থেই এই শব্দটিকে গ্রহণ করেছেন। স্ুকুষার সেনের 
মতে যে কবিগানে উত্তর প্রত্যুত্তরের ধরা বীধা পালা বা! গান ছিল তাঁকেই বলা হত 
“ড়া কবি*। আর যেখানে পালা বা গান উপস্থিত মত রচন। করা হত তাকে বলত 
সাধারণ কবি বা “কবি গান”। ঈশ্বর গুপ্তের একটি উক্তি থেকে দাঁড়া কবির অর্থের 
আভাস পাওয়। যায়_-তাহার] পেশাদারি দাড়া কবির স্থরে গান করিয়া বসিম্না 
গাহিতেন”। এতে বোধ হয় দাড়িয়ে গান গাওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এসব বাদ 
বিতর্কে প্রবেশ না করেও আখড়াই এনং দাড়া কবির যুগপৎ অস্তিত্বকে শ্বীকার করে 
নিতে বাধা নেই ॥ 

আমরা এখানে একটা দাড়া কবিগানের কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত করছি : 'অন্তর] £ 
আর কি, হৰে হে এমন দিন, পুন যাবে ব্রজেতে । 1 আর কি হে হরি, হইবে 
কাণ্ডারি, যমুনা পার হোতে ॥ | চিতেন ঃ আর কি কদন্বতলে, কৌশলে, লবে দান 
পশরা | | কহে রঘুনাথো, হবে মনোনীতো, সকল ব্রবাসি জনার ॥, 
২৭ মীর মশারফ হোসেন £ উনবিংশ শতাব্দীর মুদলমান লেখকদের মধ্যে 
মীর মশারফ হোসেন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব । ১৮৪৭ সালে নদীয়া জেলায় লাহানি- 
পাড়া গ্রামে মীরের জন্ম হয়। ছাত্রাবস্থ| থেকেই মীর বাঙল। সাহিত্যের প্রতি 
আকষ্ট হন। তিনি তাঁর লেখালেনির প্রথম অবস্থায় কলকাতার "সংবাদ প্রভাকর" 
এবং কুমারখালির 'গ্রামবার্তা প্রক্কাশিকা"্য সংবাদ লে কক হিদাবে আম্মনিরোগ করেন । 
বল৷ যেতে পারে এইখানে তার সারম্বত সেবার আরম্ত। মীর সাহেব বাঙল। সাহিত্যের 


মীর মশারফ হোসেন ১৫০ সাহিতাটাকা 


একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। তার সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে অক্ষরক্মার মৈত্রেয়র 
মন্তব্য “মীর সাহেবের পূর্বে মুপলমান লিখিত বঙ্গসাহিত্যে কবিতা ছিল, পড়িবার 
মত গণ্ভ ছিল না। এখন অনেকে স্থখপাঠ্য গণ্চগ্রস্থ রচনা করিতেছেন, মুপলমান গগ্চ- 
লেখকবর্গের মধ্যে এখন পর্ষস্তও মীর সাহেব সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়। পরিচি5 | 
কুষ্টিয়া নিবাসী মীর মশারফ হোসেন বাল্যকাল হইতেই বঙ্ষপাহিত্যে নিতান্ত অনুরক্ত । 
কাঙ্গাল হরিনাথ ইহার সাহিত্যগুরু | কুষ্টিয়া একদ। নীল বিগ্রহের প্রধান ক্ষেত্র 
হুইয়। উঠিয়াছিল। তাহার যথার্থ কাহিনী মীর নাহেব “উদাসীন পথিকের মনের 
কথ” নামক এক বিচিত্র উপন্যাসে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন । ***তৎকালে একজন 
মুসলমানের পক্ষে ভাল বাঁংলা রচন] করিবার বহু বাধািস্র বর্তমান ছিল, তাহা অতিক্রম 
করিয়া মীর মশারফ হোসেন যে সাহিত্য-শক্তি লাভ করিয়াছেন, তাহ] অল্প শ্লাধার 
বিষয় নহে ।” 

গছ ও প্ মিশিয়ে মীর সাহের প্রায় পচিশের বেশী গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর 
মধ্যে তার 'বিষাঁদসিন্ধু, [মহরম পর্ব ১৮৮৫, উদ্ধার পর্ব ১৮৮৭, এজিদ বধ পর্ব ১৮৯১ ] 
নামক গ্রন্থখানি সর্বাপেক্ষা পরিচিত । এই গ্রন্থ সম্পর্কে গ্রস্থকার স্বয়ং বলেছেন, 
*চান্দ্রমাসের বৎসরের প্রথম মাসের নাম মহরম। হিজরী ৬১ সালের ৮ই মহরম 
তারিখে মদিনাধিপতি হোসেন ঘটনাক্রমে সপরিবারে কারবালা ভূমিতে উপস্থিত 
হুন, এবং এজিদ প্রেরিত সৈম্যহস্তে রণক্ষেত্র প্রাণত্যাগ করেন ; সেই শোচনীয় ঘটনা 
মহরম নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে । এই ঘটনার মূল '-সারাংশ লইয়া 'বিষাদসিন্ধু' বিরচিভ 
হুইল।* এই গ্রন্থটি সেকালে অসাধারণ প্রতিষ্ঠী লাভ করেছিল। সেই সম্পর্কে 
ছুটি ছোট 'মস্তব্য উদ্ধত করি। প্রথমটি ১২৯১ সালে গগ্রামবার্তা প্রকাশিকার় 
প্রকাশিত হয়। “প্রসিদ্ধ মহরমের আমূল বৃত্তান্ত বিষাদপি্কুর গঞ্ড পুর্ণ হই£1 বিষাদ সিন্ধু 
নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছে । ইহার এক একটি স্থান এরূপ করুণরসে পুর্ণ 
যে, পাঠকালে চক্ষের জল রাখা যায় না। ..'মুসলমানদিগের গ্রন্থ এপ বিশ্তুদ্ধ 
বঙ্গভাষায় অল্পই অন্বাদিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।” “ভারতী” পত্রিকা লিখেছে 
[১২৯৩]: “ইহ মহরমের একখানি উপন্তাস ইতিহাস । ইহার বাংলা যেমন 
পরিষ্কার, ঘটনাগুলি যেমন পরিষ্ফুট, নায়ক-নায়িকার চিত্রও ইহাতে তেমনি স্বন্দররূপে 
চিত্রিত হইয়াছে । ইতিপূর্বে একজন মুসলমানের এত পরিপাটী বাংল! রচনা আর 
দেখিয়াছি বলিয়৷ মনে হুয় না।” 

মীর সাহেবের “জমিদার দর্পণ” নাটকটিও [ ১৮৭৩] লেখককে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠ। 
দান করেছে। নিজে জমিদার সন্তান হয়েও জমিদারের অত্যাচার সম্পর্কে এমন 
গ্রন্থ রচনা তার উদার মানব-গ্রীতির পরিচায়ক । তাঁর ণগোজীবন” রচনাটিও এই 
বিষয়ে বিশেষ উল্লেখ্য । 

মীর মশারফের সাহিত্য-কৃতিত্ব সম্বন্ধে সবশেষে জনৈক সমালোচকের মস্তব।টি 
উল্লেখ্য £ দ্বাংল! দেশে বাংল! সাহিত্যে হিন্দু ও মুসলমানের দান সম্পর্কে যদি 


“তত্রা্ুন” ১৫১ আধুনিক যুগ 


স্বতশ্্ভাবে বিচার করা চলে, তাহ! হইলে বলিতে হইবে, একদিকে ঈশ্বরচন্দ্র খিগ্ভাসাগর 
মহাশয়ের যে স্থান, অন্যদিকে হোপেনের স্থান ঠিক অন্ুর্ূপ। এ দেশের মুগলমান 
সমাজে তিনিই সর্বপ্রথম সাহিতাশিল্পী এবং এখন পর্যন্ত তিনিই প্রধান সাহিত্যশিল্পী 
হইয়া আছেন। বিদ্যাপাগর মহাশয়ের “সীতার বনধাস” অন্যদিকে “বিষাদসিন্ধু 
বাংলাদেশের ঘরে ঘরে পঠিত হয়, বাংলাসাহিত্যের অপূর্ব সম্পর হিসাবে সকল সমাজেই 
এই গণ্য কান্যখানির সমান আদর। আর একটি কথা আজ তাহার সম্পর্কে আমাদের 
্মন্ণীয় তিনি জীবনে এবং সাহিত্যে সকল সাম্প্রবায়িকতার উধ্র্বে ছিলেন, হিন্দু 
মুপলমান-_বঙ্গমাতার এই ছুই বিবদমান সন্তানের মিলল-সাধনের জন্য আজীবন চেষ্টা 
করিয়া গিগ্নাছেন। তাহার পাহিত্যপ্রতিভা এমনই উচ্চশ্রেণীর ছিল যে, স্থদুর 
অতীতের কারবাঁল। প্রান্তরের ট্রাজেডিকে তিনি সমগ্র বাংল! ভাষাভাষীর ট্রাজেডি 
করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন |” 

এই বিশিষ্ট সাহিত্যিক ১৩১৮ সালের শেষভাগে দেহত্যাগ করেন । তাঁর রচিত 
গ্রন্থসমূহের মধ্যে "হজরত ওমরের ধর্ম-জীবন লাভ, [কবিতা], "আমার জীবনী”, 
“বিবি কুলহ্থম”, 'গাজীমিঞার বস্তাঁনী” “সঙ্গীত লহরী* ইত্যাদি প্রধান । 
২৮. ্ভদ্রাজুনি? 2 'ভিদ্রার্জুন? নাটকখানি ১৮৫২ সালে প্রকাশিত হয়। নাটকটির 
রচয়িত। তারাচরণ শিকদার । এই নাটকটিকে বাঙলা সাহিত্যে অন্তর প্রথম পূর্ণাঙ্ 
মৌলিক নাটকরূপে গ্রহণ কর হস্তে থাকে । ভত্রার্জুন ইংরেজী ও সংস্কৃত এই দ্বিবিধ 
আদর্শে রচিত মৌলিক মধুরাস্তিক নাটক। এর কাহিনী মহাভারতের হ্থভদ্র এবং 
অর্থুনের পরিচিত প্রণয়কাহিনী। লেখক সংস্কৃত নাট্যরচন! রীতির দ্বার। প্রভাবিত হলেও 
তাকে আগ্যন্ত অন্থদরণ করেননি । তিনি সংস্কত নাট্যরীতি অনুযায়ী নান্ধ, প্রন্থাবনা, 
বিদূঘক ইত্যাদি ব্যবহার করেননি | নাটকটি পরযাঙ্ক। ইংরেজী গীতি অন্থযায়ী এই 
অঙ্ক বিভাগ কর! হয়েছে৷ তিনি দৃশ্ঠ ব1 5০০76 অর্থে সংযোজক স্থল ব্যবহার করেছেন । 
তিনি নাটক আরম্তের পুর্বে পয়ারে ইংরেজী নাটকের ট/০1০৪৪০-এর মত 'আভাস”-এ 
কাহিনীর পূর্বকথ! বর্ণনা করেছেন। 

ভদ্রার্ডুন নাটকটি কখনও অভিনীত হয়েছিল বলে সংবাদ পাওয়া যায় না। পাঠ্য 
নাটক হিসাবেও কোনদিন সমাদর লাভ করেনি । এ-নাটকটি সম্পর্কে সমালোচকের 
মন্তব্য ঃ *ভদ্রার্জুন সার্থক রচন। নয়। বলদেব ছাড়া কোন প্রধান ভূমিকাই ফুটে 
নাই। অপ্রধান ভৃমিকাগুলি মন্দ নয়, বিশেষ করির। ভীম, রোধ্ণি এবং ছুংশাসন । 
সপত্বী দেবকীর পছন্দ না হইলেও বলদেবের নির্বাচিত পাত্র বলিয়া ছুর্ধোধনকে স্থভদ্রানর 
যোগ্য পাত্র বলিয়া সমর্থন করায় রোহিণী চরিত্রে একটু বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইয়াছে। 
নায়িক। স্থভদ্রার ভূমিকা একেবারে ব্যর্থ” 

নাটক হিসেবে ভদ্রার্ভুনের অনেক দুর্বলতা থাকলেও লেখক এই নাটকের ভূমিকার 
তৎকালীন বাউল! নাটক, বাঙালীর নাট্যচেতনা সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তার থেকে 
আমর] বুঝতে পারি যে, “পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য উভয় নাটকেরই আঙ্গিক সম্পর্কে 


'্বাগরী, ১৫২ সাহ্ত্যিনীক্ষা 


তারাঁচরণের যে যথার্থ জ্ঞান ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই অবস্থায় তিনি 
প্রাচ্য নাটকের প্রন্াব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ক হইয়া, বাংলা ভাষায় প্রথম নাটক রচনা- 
কালেই যে পাশ্চাত্য নাটককেই সর্বতোভাবে অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহ! তাহার 
! দূরদশিতারই পরিচায়ক 1, 

এই দুরদরশিতাই আধুনিক বাঙলা নাটকের জন্ক্ষেত্রকে প্রস্তুত করতে সাহায্য 
করেছে। তারাচরণ বাঙলার নাট্যচিন্তার ক্ষেত্রে যে সংস্কার-মুক্তির আন্দৌজ্ন স্যা্ 
করলেন তারই ফল অচিরেই রামনারায়ণের মধ্যে দিয়ে মধুস্থদনে এসে পৌছলো। এই 
হিসেবে আমর। “ভদ্রার্জুন'কে বাঙলা নাটকের ক্ষেত্রে এক বিশেষ মর্ধাদ। দিয়ে থাকি । 
২৯. “জাগরী” £ বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে সতীনাথ ভাছুড়ীর [১৯০৬-১৯৬৫] 
প্রতিভা অস্ভিনবত্তে এবং তার প্রয়োগের পদ্ধতিতে বহুলাংশে প্রচলিত রীতি থেকে 
ব/তিত্রম স্থষ্টি করেছে। তাঁর উপন্যাপের সংখ্যা পাত। এই সাতখানি উপন্যাসে 
সতীনাথ বাঙল! সাহিত্যের পূর্বস্থরীদের ম্বভীব থেকে সরে এসেছেন । সেই সরে 
আসার চিহ্ন তার প্রথম উপন্যাস “জাগরী"তেই [১৯৪৫] সার্থকভাবে প্রকাশিত 
হয়েছে। সতীনাথের এইটিই প্রথম রচন] এবং এই একটি মাত্র রচনা! দিয়েই তিনি 
বাউলা সাহিত্যের আপরে নিজের বিশিষ্ট স্থানটি সংগ্রহ করে নেন। সতীনাথ 
ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন অকৃতদার এবং গান্ধী আদর্শে অন্প্রাণিত। তিনি ভারতের 
স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন । তার এই সংগ্রামী মনোভাব, 
রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সাধারণ মানুষের সপ্গে পরিচয়, সর্বোপরি 
মানুষের প্রতি অতলাস্ত মমত্ব তাকে একজন সার্থক কথাকাররূপে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে । 
রাজনীতি করতে গিয়ে সতীনাথ ১৯৪ থেকে ১৯৪৪ সাল সময়সীমায় তিন তিনবার 
কারাবরণ করেন । এই অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করে, ১৯৪২ সালের “ভারত ছাড়ো, 
আন্দোলনকে পটভূমিকায় রেখে, গান্ধীর অহিংসাবাদ, স্বাধীনতা-সংগ্রামে র্যাডিক্যাল 
মনোভাব ও মার্কণীয় দর্শনের মশল! মিশিরে তিনি তার 'জাগরী”র ভিত্তি তৈরি 
করেছেন । এই জন্যই “জাগরী'কে কেউ কেউ বলেছেন বাউলা সাহিত্যের প্রথম 
“কারা উপন্যাস”, কেউব] “প্লাজনৈতিক উপন্যাস, কেউবা “আঞ্চলিক উপন্যাস, 
হিসেবে একে আখ্যাত করতে চেয়েছেন । 

“জাগরী; উপন্যাসের ভূমিকায় লেগক সতীনাথ মন্তব্য করেছেন। "রাজনৈতিক 
জাগৃতির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদের সংঘাত অবশ্তন্তাবী। এই 
আলোডনের তরঙ্গ-বিক্ষোভ কোন কোন স্থলে পারিবারিক জীবনের ভিত্তিকেও মাধাত 
করেছে । এ রকম একটি পরিবারের কাহিনী 'জাগরী 1” গান্ধীর রাজনৈতিক 
দর্শনে বিশ্বাণী বিহারের এক গ্রাম্য আদর্শবাদী শিক্ষক, তার স্ত্রী, তার দুই ছেলে 
বিলু এবং নীলু এই চারটি চরিআকে অবলম্বন করে এই উপন্যাসের কাহিন” বয়ন করা 
হয়েছে। ১৯৪২ সালের "ভারত রক্ষা” আইনে ধু ফ্াপীর আসামী বড় ছেলে বিলুর 
কাল সকালে ফাঁপী হবে। ক্ষাসী সেলে, বন্দী বিল্র শ্বতিপটে সমণ্ত গত-কাহিনী 


“জানাহেষণ' ১৫৩ . আধুনিক যুগ 


এবং তৎআমন্ুষঙ্ষিক চরিত্রগুলি বণিত হয়েছে । এ একই জেলে প্রথম শ্রেণীর বন্দী 
হিসেবে আটক আছেন বিলুব বাব1। তার স্বগত ভাবনার মধ্যে দিয়ে কাহিনীর 
আরেকটি দিককে ফোটানে৷ হলো । এঁ জেলেরই “'মাওরাত কিতা” বন্দী আছেন 
বিলুর মা। কাল ভোরে বড় ছেলের ফলাঁনী হবে এই সংবাদ তাঁকে কিভাবে আলোড়িত 
করেছে তারই শ্ুত্র ধরে পিছনের ঘটনাকে মায়ের মনের পর্দায় প্রতিফলিত করা 
হয়েছে। শেষ অধ্যায়ে ছোট ছেলে নীলু--ষে বিলু এবং তার বাবার বিরুদ্ধ- 
রাজনৈতিক মতবাদ পোষণ করে, সে জেলগেটে অপেক্ষা করছে ফানীতে মৃত দাদার 
দেহ গ্রহণ করবার জন্বে। 

এই চারজনের মানসিক চিন্তা বৈপরীত্যের পটভূমিকায় লেখক এক অপাধারণ 
কাহিনী বয়ন করেছেন । প্রথম রচনাতেই লেখক এমন একটা শক্তি নিয়ে উপস্থিত 
হয়েছিলেন যার বিন্দুমাত্র ঘাটতি পড়লে সমগ্র উপন্থাসটি রস হারিয়ে রাজনৈতিক 
প্রচারের মুগ্তররূপে পাঠকের মাথা চুরমার করে দিতে পারতো । 
৩০. 'ড্ঞানান্বেষণ' 3 বাঙলা] সংবাদপত্রের হতিহাসের প্রথমমুগে 'জ্ঞানাম্বেষণ? 
নামে একটি উল্লেখযোগা পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৮৩১ সালের ১৮ই জুন এই 
সাপ্তাহিক পত্রিকাখানি কলকাতার চোরবাগান থেকে উদারপস্থী «ইয়ং বেলের, 
মুখপত্ররূপে আন্মপ্রকাশ করে। সরকারী তরফ থেকে ৩১শে মে ১৮৩১ সালে দক্ষিণানন্ 
(পরে দক্ষিণারগ্ত) মুখোপাধ্যায় লাইসেন্সপ্রাপ্ত হয়ে পত্রিকাটির সম্পানাভার গ্রহণ করে 
প্রকাশ করতে থাকেন । দক্ষিণানন্দ নামে সম্পাদক হলেও জ্জানান্বেষণে'র যাবতীয় 
কর্তশ্ই সম্পাদন করতেন গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীণ । এই ছু-জনের মতবাদের দ্বার! 
পৃষ্টপোধিত, সেদিনের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ তরুণের লেখনী দ্বার৷ পরিপুষ্ট হয়ে, রাঁমৌহুনের 
সময় থেকে বাঙালীর চিন্তাক্ষেত্রে যে প্রগতিবাদের স্থচনা হয় তারই এঁতিহাকে 
“জ্ঞানাম্বেষণ লালিত করতে থাকে । 'জ্ঞানান্বেঘণের শিরোভৃষণরূপে গৌরীশঙ্করের 
রচিত সংস্কত 'এবং বাঙলায় যে কবিত্তা ছুটি মুদ্রিত হতো তা থেকেই এই পত্রিকার 
উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে : এএহি জান মন্ত্যাণামজ্ঞানতিমিরং হর । | দয়াপত্যঞ্চ সংস্থাপ্য 
শঠতামনি সংহর | | বাঞ্ছ! হয় জন তুনি কর আগমন । | দয়া সত্য উভয়কে করিয়া 
স্থাপন ॥ / লোকের অজ্ঞানরূপ হর অন্ধকার । | একেবারে শঠভারে করহ সংহার ।, 
দক্ষিণানন্দের প্ৰে প্রখ্যাত রামকৃষ্জ মলিক এবং মাধবচন্দ্র মল্লি ্ পত্তিক1 পরিচালনার 
ভার গ্রহণ করেন ৷ এদেরই চেই্টায় ১৮০৩ খ্রীন্টাঞ্জের প্রথমভাগ থেকে জ্ঞানাদ্বেষণের 
একটি ইংরেজী সংস্করণও প্রকাশিত হতে থাকে । রামগোপাল ঘোমও 'জ্ঞানান্বেষণের? 
একজন প্রধান লেখক ও সমর্থক ছিলেন । সমকালীন বাঙলার উদারনৈত্তিক চেতনা 
সঞ্চারে 'জ্ঞানান্বেধণে'র অবদান ছিল প্রচুর। দশ বছর প্রকাশিত হবার পর ১৮৭* 
সালে 'জ্ঞানান্থেষণ লুপ্ত হয়। 
৩১. রাজেক্জলাল মিত্র | “বিবিধার্থ সংগ্রহ' ই উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যে 
সমস্ত ব্যক্তি আপন প্রতিভা! ব! মনীষার বারা তৎকালীন বঙ্গীক্ন জীবনে নতুন চিন্তার 


রাজেন্দ্রলাল মিত্র / বিবিধার্থ সংগ্রহ ১৫৪ সাহিতাটাকা 


প্রসার ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন, রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাদের মধ্যে অন্যতম । তার 
পাণ্ডিত্য, পুরাতত্বের জ্ঞান, গভীর অধ্যয়ন ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে শ্রদ্ধা তাকে কেবল 
দেশেই নয়, বিদেশের পণ্ডিতমহলেও প্রতিষ্ঠা দান করেছে। বাঙল। সাহিত্য ও 
বাঙালীর জীবনে জ্ঞানের প্রসার ঘটানোর ক্ষেত্রে রাজেন্দ্রলালের অবদানের কথা উল্লেখ 
করতে গিয়ে সমালোচক বলেছেন £ “তাহার গভীর অধ্যয়ন এবং অক্লান্ত গবেষণার ফলে 
ভারতবর্ষের ইতিহাস, পুরাতত্ব ইত্যাদির বু অজানা! অন্ধকার-কক্ষ "অভিনব আলোক- 
সম্পাতে প্রোজ্জল হইয়া ওঠে; কিন্ত শুধু পাণ্ডিত্য এবং গবেষণাক্ষেত্রে কৃতিত্বের জন্য 
নহে। আর একটি কারণেও রাজেন্দ্রলালের নাম শ্রদ্ধার সঙ্কে ম্মরণীয়, সেটি মাতৃভাষার 
প্রতি তাহার অপরিসীম অন্থরাগ। ইহার কল্যাণ, পরিপুষ্টি এবং শ্রবৃদ্ধির জন্ত তিনি 
প্রতিনিয়ত চিন্তা করিতেন এবং কর্মব্যস্ত জীবনেও সাধ্যমত এই কার্ধে আত্মনিয়োগ 
করিতেন । প্রথম সচিত্র বাঙলা মাপিকপত্র--'বিবিধার্থ সংগ্রহ সম্পাদন, বাংলা 
পুস্তক সমালোচনায় নব ধারার প্রবর্তন, ভৌগোলিক পরিভাষা গঠন প্রভৃতি বিবিধ 
সাহিত্য-প্রচেষ্টার অন্যতম পথিকৃত্ধপে তিনি বঙ্গসাহিত্যান্গরাগী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাঁভাজন 
হইয়া আছেন ।” 

১৮২২ সালে কলিকাতার শু'ড়। অঞ্চলে রাজেন্দ্লালের জন্ম হয়। রাঁজেন্দ্রলালের 
ছাত্রজীবন গৌরবময় । তিনি কিছুকাল মেডিকেল ছাত্র ছিলেন, পরে তা ছেড়ে দিয়ে 
আইন অধ্যায়ন করেন। তিনি ইংরেজী ছাড়া ফার্পা, সংস্কৃত, হিন্দী ও উদ্ুভাষাতেও 
ব্যুৎ্পন্ভিলাভ করেন। রাজেন্দ্রলালের মধীষার সঙ্গে তার কর্মক্ষেত্র এশিয়াটিক 
সোসাইটির নাম বিশেষভাবে জড়িত। তিনি দেশের সামাজিক, সারস্বত, রাজনৈতিক 
ও বহুবিধ জনহিতকর উদ্যোগ ও কর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে নিজেকে সবপময় যুক্ত রাখতেন । 
তার মহৎ প্রতিভা ও চরিত্রগ্ণ তাকে সেকালের বিদ্বত্মগডলীর শীর্ষে স্থান দিয়েছিল । 
রবীন্দ্রনাথ এই কারণে বলেছেন যে তাহার যৃত্তিতেই তাহার মনুস্ত্ব যেন প্রত্যক্ষ হইত ।১ 
১৮৯১ শ্রীস্টাবে এই মহান কীত্তিধরের দেহাস্ত ঘটে। 

রাজেন্দ্রলালের বহুমুখী প্রতিভা যে কত বিষয়কে অবলম্বন করে আত্মপ্রকাশ 
করেছিলো৷ তা তার প্রাকৃত ভূগোল”, “শিল্পিক দর্শন”, এশিবাজীর চরিত্র”, “মেবারের 
রাজেতিবুন্ত', “ব্যাকরণ প্রবেশ” ইত্যাদি গ্রন্থ রচনাতেই প্রমাণিত হয়েছে। ইংরেজী 
এবং সংস্কৃতেও তার রচিত ও সম্পাদিত কিছু গ্রন্থ রয়েছে। 

রাজেন্দ্রলালের সর্ধপ্রধান কৃতিত্ব পত্রিকা সম্পাদকরূপে। তিনি কিছুকাল 
'্তত্ববোধিনী পত্রিকা*র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । তার পরে তিনি নিজেই ১৮৫১ খ্রীস্টাকে 
বিলাতের পেনি ম্যাগাজিনের অনুসরণে “বিবিধার্থ সংগ্রহ” নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ 
করেন। বাঙলা ভাষায় এটাই ছিল প্রথম সচিত্র মাসিক পত্রিক। | 'পুরাবৃত্তেতিহাগ 
প্রাণিবিদ্যা শিল্পপাহিত্যাদিদ্যোতক”--এই পত্রিকা তৎ্কালে বিবিধ জ্ঞঃনপ্রচার এবং 
শিল্পগত উৎকর্ষ স্থ্টিতে অনন্ত-বৈশিষ্টোর অধিকারী হয়েছিলো । একদ্দিকে যেমন, 
“এমন অল্প বিষয় ছিল যে সম্বন্ধে তিনি ভালো করিয়া আলোচনা ন1 করিয়া ছিলেন 


গিণদেবতা' ১৫৫ আধুনিক যুগ 


এবং যাহা কিছু তাঁহার আলোচনার বিষয় ছিল তাহাই ভিনি প্রাঞ্চল করিয়া বিবৃত 
করিতে পারিতেন”। এই দূর্লভ গুণের সমন্বয়ে রাজেন্দ্রলালের দ্বার সম্পাদিত হয়েও 
কিন্তু এই পত্রিক1 দীর্ঘাস্থ হতে পারেনি ; এরপর তিনি কিছুদিন “হস্ত সন্দত” ১৮৬৩] 
পপ্রিকাটি প্রকাশ করেন। এটিও ছিল মাসিক পত্র । 

এই ছুই পত্রিকায় প্রকাশিত বিষয়সমূহ বক্তব্যের গাস্তীর্ধে ও বিষয়ের মর্ধাদায় 
“তত্ববোধিনী পত্রিকা'র উত্তরসাধক হলেও এতে ব্যবহৃত গদ্য ভাষাই পরব্কালের 
শিক্ষিত সমাজের ভাষ? ব্যবহারের পরিচয়টিকে নিদিষ্ট করে দিয়েছিল। সমকালীন 
সাহিত্যগ্রস্থের পত্রিকার পৃষ্ঠায় সমালোচনার রীতির প্রথম উদ্ভাবক রাজেন্দ্লাল। 
“বিবিধার্থ সংগ্রহের" পৃষ্ঠায় এর প্রথম প্রবর্তন হয়। পরবত্ণ ১৮৭২ গ্রীন্টাবে 'বঙ্গদর্শনে” 
এসে বাঙল! সাময়িকপত্রের ইতিহাস যে নতুন আলোকোজ্জল দিকে মোড় ফিরলো, তার 
গোড়াপত্তন হয় রাজেন্দ্রলালের “বিবিধার্থ সংগ্রহে? | 
৩২. গীণদ্দেবত।' £ সাপ্রতিক বাওলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কথাকার 
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের [ ১৮৯৮-১৯৭১ ] অন্য ৩ম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস "গণদেবতা” ১৯৪২ 
সালে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসটি "ভারতবধী” পত্রিকায় প্রথমে “চণ্ীমণ্প' নামে 
প্রকাশিত হয়েছিল, পরে গ্রন্থবদ্ধ করার সময় লেখক-এর নামকরণ করেন 'গণদেবতা” | 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর [ ১৯১৪-১৮ ] কালে রপীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করার যে আন্দোলন 
শুরু হয়, তিনের দশকে “কল্লোল" পত্তিক! তার নেতৃত্ব দান করেছিলো । এই কল্লোল 
পত্রিকায় তারাশঙ্করের প্রথম আবির্ভাব। বীরত্ম জেলার লাভপুর গ্রামে তার জন্ম । 
তারাশঙ্কর তার সেই কুক্ষ রাঢ় অঞ্চলের মাটিকে 'মা* বলে গ্রহণ করে তার মান্য ও 
জীবনকে একাস্ত সহান্ভৃতি ও অস্তরঙ্গতার সঙ্গে চিত্রিত করতে আরম্ভ করলেন। তার 
সেই অভিজ্ঞতায় কোন খাদ ছিল না, তাই তার নির্ভেজাল মাটির কথা, সেই মাটির 
মানুষগুলোর কথা, অচিরেই বিদগ্ধ বাঙালীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করল। গণদেবত।৮ 
এইরকম এক জীবনদর্শনের মহৎ সাহিত্য ফসল। 

তিন-চারের দশকে সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে যখন স্বাধীনতা। আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ 
সংক্ষু হচ্ছে তারই পটভূমিকায় এই উপন্যাপটি রচিত হয়েছে । তিনি এখানে আধুনিক 
যন্ত্রশক্তির সঙ্গে সংগ্রামরত ক্ষঘিকু গ্রামবাঙলার একটি প্রাণবন্ত চিত্র একেছেন। 
পুরাণো যূল/বোধ যেগুলি অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাবে, তাকে দেবু মাষ্টার, তর্করত্বমশাই 
প্রবল আবেগে আকড়িয়ে রাখতে চাইছে-_-অপরদিকে ছিরুপাল নতুন আর্থব্যবস্থার 
প্রতিনিধি হিসাবে 4৪1%61০ [0090 0£ 0:09091102+-কে পরিবন্তিত করতে চাইছে। 
এই সংঘর্ধকে বিরাট এক গ্রাম্য ক্যানভাসে রেখে লেখক বহুবর্ণের চরিত্রের মাধ্যমে 
আকবার চেষ্টা করেছেন। পাতু বায়েনঃ দুর্গা, অন্তরীণ বন্দী তরুণ, অনি কামার ও. 
তার বউ পল্প এই সব চরিজ্রের মিছিল তার এই উপন্তাপে অনন্য বর্ণমথযম]! হৃষ্টি 
করেছে। 

তারাশঙ্কর “গণদেবতা"় মুযুহু অক্ষম, দূর্বল গ্রাম-সমাজের নির্জীব, শিশ্টে্ট প্রাণে 


'প্পক্সানদীর মাঝি' ১৫৬ সাহিতভ্যটাকা 


চেহারাটাকে আকড়ে ধরতে চেয়েছেন । গ্রাম্য মানুষের দারিক্র্য, তাদের হাসি-কান। 
এবং লোকায়ত জীবনের নানা খুটিনাটি বর্ণনা, পালপারণ, লৌকিক আচার-আচরণ 
একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে, অসীম মমতায়, কোন কোন স্থলে ফটোগ্রাফিক ৫5211-এ বর্ণন। 
করে গেছেন। সব মিলিয়ে তারাশঙ্করের 'গণদেবতা” আধুনিক বাঙলা! সাহিত্যের 
মহৎ উপন্যাসগুলির মধ্যে অন্যতম । 
৩৩. প্পপ্মানদীর মাঝি ঃ সাম্প্রতিক বাউলা উপন্যাস-সাহিত্যে মানিক 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের [ ১৯১০-১৯৫৬ ] উপন্যাপিক প্রতিভা বিশ্বয়কর। তিনি আকশ্মিক 
ভাবে বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আবিস্ভূতি হয়েছিলেন ৷ বিজ্ঞানের ছাত্র, বন্ধুদের সঙ্গে 
বাজী রেখে বাঙলা সাহিত্যের চর্চা করতে এসে আধুনিক কথাসাহিত্যের ধরণটাকেই 
পান্টে দিলেন । ্রয়েডীয় মনোবিকলন. আধুনিক জী বনবন্ত্রণা এবং শেষজীবনে মার্সীয় 
দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর সাহিত্য-মানস উত্তরণের কয়েকটি স্তরকে চিহ্নিত করে। এর সঙ্গে যুক্ত 
হয়েছিল নীচের তলার মানুষদের সম্পর্কে অফুরন্ত প্রত্যক্ষজ্ঞন। এইসব বৈশিষ্ট্য 
সময়ে হট অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফপল হচ্ছে 'পদ্মানদীর মাঝি” [ ১৯৩৬] উপন্যাস । এই 
্রস্থ প্রকাশিত হওয়া মাত্রই বাঙালী পাঠক এক অভিনব জগতে পৌছে গেল। অথচ 
এই জগৎ আমাদের কাছে অপরিচিত ছিলো না, আমাদের চোখের সামনেই কুবের, 
গণেশ, হোসেন মিঞা, মালা, কপিলার! সব সময়েই ঘুরে বেড়াচ্ছে । অথচ তাদের 
দেখার চোখটাই আমরা খুঁজে পাইনি । পদ্মার বুকে মাছ ধরিয়ে জেলেদের একেবারে 
নীচুতলার জীবন নিয়ে, তাদের নৌকা-নদী-জাল-মাছ, মাছ ধরার কৌশল নিয়ে, 
গ্রামাজীবন-যত্রা, কলহ-কলরব, জন্ম-মৃতা-বিবাহ-বঞ্চনা নিয়ে, এ পক্মাতীরেরই ভাষা 
বাবহার করে এমন উপন্যাস বাঙলা সাহিত্যে এর আগে আর রচিত হয়নি । 

পল্স! একটি নদী । এই উপন্যাসের পটভৃমিকাও রচনা করেছে এই নদী । এই 
নদী যাদের জীবন-যাঁপনের উপকরণ যোগায়, স্তন্যদায়িনী মা রূপেই তাদের গ্রতিপালিত 
করে। আবার & নদীই রাক্ষসীরূপে তাদের সুখ-সম্বদ্ধি আশা-্বপ্রকে ভাসিয়ে দেয়, 
নদীর বুকের এবং তীরের ছুই ধারের জগৎ ও জীবনকে মানিক এই উপন্যাসে 
আপুবীক্ষণিক দুষ্টি দিয়ে, কোনে! ভাবাবেগ প্রকাশ না করে, কোন হৃদয়ছ্বলতার 
পরিচয় না দিয়ে ছোট ছোট '5081906000-এর মতো করে প্রকাশ করেছেন। এবং 
প্রতিটি চরিত্র যেন নিঞ্জেদের জীবনকথা ও বক্তব) নিয়ে পাঠকের দববারে হাজির 
হযেছেন__যেখানে লেখক শিষ্পৃহ বিধাতার মতো । সব মিলিয়ে পদ্ানদীর মাঝি" 
বাঙল। সাহিত্যে আজও অনন্য | 
৩৪. ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ধরা 
বাঙালীর সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্র সমন্ধে মঙ্গল চিন্তা করেন,_জাতীয় চৈতনোর 
সেই অপরিণত কালেই নিজেদের মত করে একটা! পথ খুঁজে নিতে চেয়েছিলেন, 
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের মধ্যে একজন । ভবানীচরণ ১৭৮৭ সালে জন্মগ্রহণ 
করেন। এ'র পিতার নাম রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি প্রথাবদ্ধ শিক্ষা না] পেলেও 
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বাঙলা ফার্সী এবং কিছু কিছু ইংরেজী ভাষা-জ্ঞান অর্জন ও ইংরেকের অধীনস্থ কয়েকটি 
হৌসে চাকরী করে আপন কর্মক্ষমতার পরিচয় দিয়ে বিলক্ষণ ধনোপার্জন করেন। 

ভবানীচরণ রক্ষণশীল হিন্দু ছিলেন। উনবিংশ শতাবীর গোড়ায় নতুন এবং 
পুরাতনের সংঘর্ষে সেদিন যে হলাহল উ্িত হয়েছিল উবানীচরণ তাকে অমতে পরিণত 
করার আকাঙ্ষায় আপন জীবন উৎদর্গ করেছিলেন । এই কর্মবীর, যথার্থ দেশানুরাগী 
১৮৪৮ গ্রীন্টান্ধে দেহত্যাগ করেন। তার মৃত্যুতে চ:1670 01 1018 তাঁকে "029 
০01 0116 96165017081 01 017০ 9০০+ বলে উল্লেখ করেন । 

ভবানীচরণের প্রধান পরিচয় একজন খ্যাতনাম সাংবাদিক হিসেবে । রামমোহন 
প্রবর্তিত 'সন্াদ কৌমুদী* পত্রে এর সাংবাদিকতার হাতেখড়ি এবং এক সময়ে এ- 
বিষয়ে তিনি রামমোহনের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ হন। কিন্ত রামমোহনের হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে 
মনোভাবের সঙ্গে একমত হতে ন1 পেরে এ পত্রিকার সংআব ত্যাগ করে নিজেই ১৮২১ 
সালে “সমাচার চত্দ্িক।” নামে একটি পৃথক পত্র প্রকাশ করেন । এই পত্র অচিরেই 
রক্ষণনীল হিন্দুদের মুখপত্ররূপে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে । তিনি বাঙলা সাহিত্যে 
সবপ্রথম ব্যঙ্গরচনার পথপ্রদর্শক । তারই হাতে সেদিনের শুষ্ক তরু বাঙলা গদ্য মঞ্জুরিত 
হয়ে উঠল । ব)ঙ্গের তীব্র কষাধাত ব্যবহার করে তিনি পথভ্রাস্ত বাঙালীকে কর্মের, 
শীলতার ও মনুগ্যুত্বের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছেন। তার সাহিত্য-কৃতিত 
সম্বন্ধে সমালোচক বলেন £ দ্নীরস শাস্ধীয় বিচার বিতর্কের যুগে তিনি বাঙল৷ ভাষায় 
যে লালিত্য ও রসপঞ্চার করিতে পারিয়াছিলেন, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঠিক 
ইতিহাপ রচিত হইলে সে নংবাদ্‌ বাঙালীর অগোচর থাকিত না। উনবি'শ শতাব্দীর 
বাংল! গন্চে ব্যঙ্গ বিদ্রপপূর্ম সামাজিক চিত্র রচয়িতা হিসেবে তাহার নাম সর্বাগ্রে করিতে 
হয়। -৮২১-২২ শ্রীস্টাবে “সমাচার দর্পণ” পত্রে 'বাবুর উপাখ্যান, 'শৌকীন বাবু”, 
“বৃদ্ধের বিবাহ”, 'ত্রাঙ্ষণ প্ডিত', “বৈষ্ণব”, “বৈদ্য স্বাদ” এই কয়টি বিদ্রপ ও হাস্তরসাত্মক 
চিত্র প্রকাশিত হুইয়াছিল। এগুলি খুব সম্ভব ভবানীচরণেরই রচন1) অন্ততঃ 'ত্রাঙ্গণ 
পণ্ডিত, চিত্রটির লেখক যে তিনিই, তৎকালীন সাময়িক পজ্জে তার ইঙ্গিত আছে ।” 
ভবানীচরণের 'কলিকাতা৷ কমলালগ, নববাবুবিলাস* “দূতীবিলাস' প্রভৃতি গ্রস্থ অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শেষ ভাগের এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রারভ্ভের বাঙালী সমাজের এঁতিহামিক 
উপকরণে সম্বদ্ধ। ভবানীচরণ কালের অগ্রগতির সঙ্ষে তাল রাখতে পারেননি, কিন্ত 
বাউল! গছ্ভে রসরচনার প্রথম শিল্পী হিসাবে ভবানীচরণের কৃতিত্ব স্বীকার না করলে 
ইতিহাসকেই অবমাননা কর] হবে। 
৩৫. হুরপ্রসাদ শাস্সী 3 বক্ষিম-স্র্যকে ধিরে বঙ্গদর্শনের স্তস্তে যে জ্যোতিষ্-মওলী 
বাঙল। গগ্প্রবন্ধের ক্ষেত্রে আবিস্ৃতি হয়েছিলেন, ধারা এই গগ্প্রবন্ধকে পাশ্চাত্য 
রীতি অনুযায়ী শুধুমাত্র জ্ঞান পরিবেষণের কর্তব্যভার থেকে মুক্তি দিয়ে বাঙালীর রস, 
রুচিবোধ ও জীবন-প্রজ্ঞার সঙ্গে হ্বন্ত সম্পর্ক স্থাপন করিয়ে দিয়েছিলেন তীরের মধ্যে 
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রঘাদ শাস্বী অন্যতম । ইনি ১৮৫৩ সালে ২৪ পরগণার নৈহাটির 
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ভট্রাচার্ধ বংশে জন্মগ্রহণ করেন । এ'র শিতার নাম রামকমল ন্যায়বত্ব। হরপ্রসাদের 
সরকারী ও বেপরকারী স্কুল ও কলেজে শিক্ষাদান কর্ম সেদিনের সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা 
অর্জন করেছিল । দেকালের বিখ্যাত পণ্ডিত, প্রবীণ পুরাতত্ববিদ্‌ রাজেন্্লাল শিত্বের 
সাহচর্ধ লাভ করে হরপ্রসাদ প্রধানত প্রত্ব তত্ব, পুরাণতত্ব এবং বাঙল। ও সংস্কৃতের প্রাচীন 
সাহিত্যচ্'লোচনায় জীবন অতিবাহিত করেন । £51801০ 9০9০191%, বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদ" প্রতি সারম্বত প্রতিষ্ঠান তার কর্মপ্রাতিভার স্পর্শে ধন্য হয়েছিল। ১৯৩১ 
খ্রীন্টাব্ধে তার দেহাস্ত ঘটে। 

বাঙলা, সংস্কৃত, ইংরাজী, ইত্যাদি ভাষায় তিনি অসংখ্য গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রন] 
করেছেন । সেদিনের “বঙ্গদর্শন”, আর্ধদর্শন”, “কল্পন1” “সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা”, 
*নারায়ণ+ গ্রভৃতিতে অসংখ্য বিষয়ে বহুতর রচন। প্রকাশিত হয়ে তার পাণ্ডিতা, মনশ্বিতা 
ও জ্ঞ'নের গভীরতাকে প্রকাশ করেছে । “ভারত মহিল1” [ ১৮৮১] বাল্সীকির জয় 
[ ১৮৮১ ] “কাঞ্চনমাল]” [১৯১৬] “মেঘদূত ব্যাখ্যা [১৯২], “বেণের মেয়ে? 
[উপন্যাস ১৯২০ ] ইত্যাদি গ্রন্থ তিনি রচন? করেছেন । হরপ্রাদের .সাহিত্যকতিত্ত 
সম্পর্কে রশীন্দ্রবাথ মন্তব্য করছেন £ “হরপ্রপাদ যে যুগে জ্ঞানের তপত্যায় প্রবৃন্ত 
হয়েছিলেন, সে যুগে টবজ্ঞানিক বিচার বুদ্ধির প্রভাবে সংস্কারমুক্ত জ্ঞানের উপাদানগুলি 
শোধন করে নিতে শিখেছিল। তাই স্থুল পাণ্ডিত্য শিয়ে বাধা গৎ আবৃত্তি কর তার 
পক্ষে কোনদিন সম্ভবপর ছিল না। বুদ্ধি আছে কিন্তু সাধন। নেই, এইটেই আমাদের 
দেশে সাধারণত দেখতে পাই-_অধিকাংশ স্থলেই আমরা কম শিক্ষায় বেশী মার্কা 
পাবার অভিলাষী। কিন্তু হরপ্রপাদ শাস্ত্রী ছিলেন সাধকের দলে, এবং তার ছিল 
দর্শন শক্তি ।, | 

আসলে, “বঞ্কিমযুগের একটা দক্ষিণী হাওয়া. একটা প্রাণোচ্ছলতার তরঙ্গ শতাব্দীর 
একপাদ অতিক্রম করিয়া, বিংশশতকে গম্ভীরতর পরিবেশে লালিত ও যুগোচিত 
পাণ্ডিত্যপ্রধান গবেষণাকার্ধে নিয়োজিত হরপ্রসাদকে ম্পশ করিয়া তাহার মধ্যে অতীত 
স্থৃতির সার্থক উদ্বোধন ঘটাইয়াছিল।, 
৩৬ 'আনন্দঈমঠ' £ উনবিংশ শতাব্দীর মধ-কা'লে বঙ্কিম-প্রতিভা বাঙালীর জীবনের 
স্থির জলাশয়ে যে “অদৃষটপূর্ব ভাবোচ্ছাদ, “জোয়়ার-ভটার তরঙ্গ তুলে গেল 
তার প্রধান উপাদান ছিলো বাঙলায় তার অভিনব-স্ষ্ট উপন্যাসগুলি। ১৮৬৫ থেকে 
১৮৮৬ সালের মধ্যে লেখা বস্কিমের মোট চৌদ্দখানি উপন্তাকে সাধারণত চারভাগে 
ভাগ করা হয়। এর মধ্যে ধর্মতত্ব প্রভাবিত চতুর্থ ভাগের উপন্তাপগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
উল্লেখযোগ্য হচ্ছে “আনন্দমঠ” [১৮৮২ ]1 সমালোচক মনে করেন যে বঙ্কিমচন্দ্র জীবন- 
প্রতায় অপেক্ষা এই পর্বে এসে ধর্মতত্বের পরীক্ষাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন । কিন্তু তার 
এই পর্ধের অন্তর্গত আনন্দমঠকে গভীর মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করলে দেখা যাবে যে, 
এখানে অন্রিষ্ট জীবনবোধ, বাঙালীর লোকায়ত জীবনচর্চা, সর্বোপরি দেশপ্রেম একদল 
সহ্যাসীর ইংরেজ বিরোধিতার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে । অনেকে মনে করেন যে এই 


“লিপিক।” ১৫৯ আধুনিক যুগ 


উপন্যাপের সন্তানদূল কীরভৃমের সন্গ্যাপী বিজ্রোহীদের ছায়ায় রচিত। “আনন্দ 
সম্পর্কে বাউলা উপন্তাপের ইতিহালকার ঘন্তবায করেছেন £ “মানন্দমঠ-এ ইতিহাসের 
নিরূপিত তথাপীমায় ধ্যানকল্পনা যতদুর প্রপার লাভ করিতে পারে, কর্মসন্ত্যাসের 
গেরুঘ্নায় আধুনিক শ্বদেশ-প্রেমের ইউনিফর্ষ কতটা তৈয়ারী হইতে পারে অতীতের 
ছায়াপটে ভবিষ্তনের অন্ফুট সম্ভাবনা কতখানি হুম্পক্টভাবে প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে, বঙ্কিম 
উপন্যাপরীতির মাধ্যমে তাহারই পরীক্ষ। করিয়ীছেন। ছিয়ান্তরের মন্থন্থরের ধতিহাপিক 
ঘটনা সমাজ ও রাষ্ট্রে যে ভয়াবহ শূন্যতা স্থষ্ট করিয়াছিল, বস্িন তাহার কল্পনার দ্বার! 
সেই ফাক পূর্ণ করিতে চাহিয়াছিলেন ।-*.ভবানন্দ-জীবানন্দশাস্তি এবং উপন্যাসের 
সমগ্র ঘটনা] লেখক্েরই অস্তর-লে!কের প্রতিবিশ্ব মাত্র_-উপন্তাসরীতির ছস্সবেশে কল্পিত 
ভাবসাধনারই বহিবিকাশ 1, 

এই উপন্যাসে ব্যনহ্থত ন্দেমাতরম্‌” গানটি “আনন্দমঠ” লেখার কিছু আগে রচিত 
হয়েছিলো । এই গানের বন্দেমাতরমূ ধ্বনি এবং সন্তানদলের সংগ্রাম আমাদের 
স্বাধীনতা যুদ্ধে একণা প্রভূত উদ্দীপনা যুগিয়েছিলো । ফলে, বাঙালীর জাতীয় 
আন্দোলনের ক্ষেত্রে উপন্যাসটির অন্যতর ভূমিকাও এ-প্রপঙ্গে ম্মব্ণীর । 
৩৭ “লিপিকা” £ এই গল্পগ্রস্থট রবীন্দ্রনাথের একটি বিশিষ্ট রচনা । ১৯২২ 
খ্ীন্টাব্দের আগস্ট মাসে এটি প্রকাশিত হয়। এ বছরের গরমের ছুটিতে শান্তিনিকেতনে 
বাপকালে কবি “নৃতুন রীতিতে কথিক] নামে কতকগুলি গল্পাধু বা গল্পকণা লেখেন । 
যে গণ্ছন্দ লইয়া কধি পরে অনেক মালোচন। করিয়াছেন, তাহারই গোড়াপত্তন হয় 
এই সময়ের কখিকার যধ্যে। এইগুলি লিপিক। নামে প্রক্কাশিত হইয়াছে । এইগ্তলি 
নৃতন রীতিতে লেখ গল্পের রেখাচিত্র, মনের ভাবনার নিরাভরণ আলপন] যেন 1, 

'লিশিকা'র সমস্ত রচনাগুলি ১৩২৪-২৯ বঙ্গাব্দের মধ “সবুজপত্র” পপ্রবাপী” 
ভারতী”, ধ্মাসলেম ভারত”, “মানসী ও মর্মবাণী' প্রভৃতি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত 
হয়। মোট তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে ৩৯টি রচন1 এর মধ্যে সংগৃহীত হয়েছে । প্রথম 
ভাগের ১৪টি রচনাকে আমরা গগ্ভ কবিতার আদিরূপ বলতে পারি ॥ কারণ, অনেকদিন 
পরে তার পুনশ্চ কাব্যেয় ভূমিকায় [ ১৯৩২ ] কবি বলেছিলেন যে “লিপিকা"য় তিনি 
গরথম বাউল! গদ্য কবিতার পরীক্ষা করেন। কিন্তু "ছাপবার সময় বাক্যগুলিকে পছ্যের 
মৃত খণ্ডিত কর! হয়নি-**বোধহয় ভীরুতাই তার কারণ ।, 

পরের অংশের আটটিকে আমর] কথিক! বলতে পারি । এবং শেষণ্াগের সতেরটি 
রচনা রূপক জাতীয় । এই সমস্ত রচনাগুলিতে পের অবয়বে গল্পের রস প্রবিষ্ট করিয়ে 
দেওয়া হয়েছে । এর বেশ কিছু রচনায় বিষয়ের ক্ষুদৃত্ব সত্বেও বৃহত্তর প্রসারের আভাষ 
রয়েছে । যেমন, “একটি চাউনি', “সতের বছব+, প্রথম শোক" ইত্যাদি । আবার 
কিছু রচনায় অনুভূতি অকিঞ্চিতকর সেন্টিমেন্ট খাটি নয়, এরা যেন টবের ফুলগাছ তাতে 
বর্ণসমদ্ধি থাকলেও ধরণীর সংস্পর্শহীন । যাই হোক, "লিপিকা” রবীন্দুহ্ুট্িলোকে 
অভিনব বৈচিত্রের শর্ট । 


তীকাক, ১৬৯ আধুনিক যুগ 


৩৮. খশ্রীকান্ত? £ চারখণ্ডে প্রকাশিত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের [ ১৮ ৭৬-১৯৩৮ ] 
গ্রীকান্ত' উপন্যাসটির প্রথম পর্ব ১৩২২ সালের মাঘ থেকে "ভারতবর্ষে ধারাবাহিক 
ভাবে প্রকাশিত হয়। শরৎচন্দ্র এই উপন্যাস প্রকাশ করবার সময় নিজের নাম 
গোপন করে 'গ্রুকাস্ত শর্মা” এই ছল্সনাম ব্যবহার করেছিলেন । “ভারতবধে” প্রকাশের 
সময় এর নাম ছিলো 'শীকান্তের ভ্রযণকাহিনী” | গ্রন্থাকারে প্রকাশ-করবার সময়ে 
তিনি চারটি খণ্ডেরই "শ্রীকান্ত" নামকরণ করেন [ পর্বাহ্যায়ী ]। 

“শ্রীকান্ত” শ্ররৎ্চন্দ্রেরে আত্মজৈবনিক উপন্যাস কিনা এ-নিয়ে সমালোচকদের মধ্যে 

দীর্ঘদিনের তর্ক আছে । বারে বারে জিজ্ঞাসিত হয়ে শরৎচন্দ্র বারে বারেই বলেছেন £ 
"ও সব বানানো মিছে গল্প । শ্রীকান্ত একট1 উপন্যাস বইতো1 নয়, এসব নিয়ে জনরবে 
কান দিতে নেই । কিন্তু তা সত্বেও একথা স্বীকার করতেই হয় যে শ্রীকান্ত উপন্যাস 
শরৎচন্দ্র পরিণত-রচনা। এর ভাষা, চরিত্চিত্রণ প্রট-সংস্থাপন সমস্ত কিছুতেই 
শয়ৎচন্দ্রের পরিণত প্রতিভার স্বাক্ষর বর্তমান । চার খণ্ডের শ্রীকান্তে* শরৎচন্দ্র যে 
বিরাট জীবন পরিধিকে ধরবার চেষ্ট৷ করেছেন, যে বহুবিচিত্র চরিত্রের সঙ্গে আমাদের 
পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন, তা একে মহাকাব্যিক ব্যাপ্তি ও গভীরতা দান করেছে। 
রাজ্লক্ম্া, অভয়া, কমললতা প্রমুখ নারাচরিত্র বাঙলা সা.হত্যে অমর হয়ে আছে। 
শ্রীকান্ত চতুর্থ খ্ডটি ১৩৩৮ সালে “বিচিত্রা'় ধারাবাহিক ভাবে এবং ১৯৩৩ সালের 
মাচ মাসে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। অতএব ১৯১৫ থেকে ১৯৩১ সাল, এই দীর্ঘ 
১৬ বহরে লেখকের অভিজ্ঞতা, পরিচয়ের ব্যাপ্তি, শৈল্পিক পরিণতি কিভাবে ক্রমাগ্রসর 
হয়ে «ঘগছে তার ধারাবাহিক ইতিহাস এই চার খণ্ড উপন্যাস পাঠে সহজেই আমরা 
বুঝতে পারব এবং তাতে শিল্পী শরৎচন্দ্র ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসটিও অনুধাবন কর! 
সম্ভব হবে। 
৩৯. “কল্লোল”; একটি মানিক পত্রিকার নাম। এই মাসিক পত্রিকার প্রভাব 
এতদুর বিস্তৃত হয়েছিল যে কেউ কেউ আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের এক বিশেষ 
সময়কে 'কল্পোলের কাল' বলে উল্লেখ করেছেন। যাই হোক “বিধাতার সাহায্যে 
১৩৩*-এর পহেলা বৈশাখ কল্লোল ছাপিয়া! বাহির হইল । দীনেশরঞ্জন দাস, 
গোকুলচন্ত্র নাগ প্রমুখ কয়েকজন ছুঃলাহসী সাহিত্যপ্রেমী যুবকের প্রচেষ্টায় “কল্লোল' 
আত্মপ্রকাশ করে। এই পত্রিকাকে আশ্রয় করে আনুষ্ঠানিকভাবে বাঙল। সাহিত্যে 
আধুনিকতার স্থচন। হয়েছিলে! বলে মনে কর! হয়। এই পত্রিকা তার সাত বছরের 
আযুস্কালে [ ১৩৩*-১৩৩৬ পৌষ? আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে রবীন্দ্রবিপরীত ধারাটিকে 
পরিচালনা করে । এই সময়ে অর্থাৎ ১৯২৩-২৪ সালে বাঙলা [ যূলত, কলকাতা ও 
ঢাকার ] শিক্ষিত যুবকদের সামনে যে অনিশ্য়ত| দেখ দিয়েছিলে! তার প্রভাব পড়ে 
তাঁদের সৃষ্ট সাহিতো । সেদিনের বেশ কিছু তরুণ প্রধানত “কল্লোল+ পত্জিকাকে 
অবলঘন করেই বাঙল। সাহিত্যে একটি নতুন আবহাওয়ার শ্ষ্টি করেন-_ধীরা! 
চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করতে । 


বিষুজ দে ১৬১ আধুনিক ধুগ 


প্রত্যেক বিশিষ্ট পত্রপত্রিকার একটি নির্দিষ্ট লক্ষা থাকে। কল্লোল" পত্রিকার 
গ্রথম নংখ্যার প্রথম রচন। দীনেশরঞ্জনের “কল্লোল” কবিতাটির কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত্ত 
করলেই আমরা পত্রিকার মূল লক্ষাটিকে ধরতে পারবো £ “আমি কল্লোল শুধু কলরোল 
ঘুমহাব! নিশিদিন, / অজান। নয়নের বারি নীল/চোখে মোর ঢেউ তুলে তারি/পাষাণ 
শিলায় আছাভিয়া পড়ি ফিরে আসি নিশিদিন 1” 

আমরা জেনেছি যে “কল্লোল আরম্ত হয় মাসিক গল্প-সাহিত্য-পত্জিক। হিসাবে 
এবং ঘোষিত হয় যে এরকম গল্প-সাহিত্য বাঙলায় এই প্রথম। অবশ্থ করৃপক্ষের এই 
ঘোষণা সত্বেও এর প:ঃতায় কবিতাও অসংখ্য প্রকাশিত হয়েছিলে। । পেকালের, 
একালের অনেক প্রথাত লেখকই “কল্পোলে'র স্রোতে অবগাহন করেছেন। তাই 
কলোল'- €র এতিহাসিক পালাবদলের নারকত্ব প্রপঙ্গে সমালোচক বলেছেন £ “তার 
সাধনায় যেটুন্ট অভিনন ও নতুশকালের সম্পদ, আধুশিক সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর 
মূল্যই বেশি। ককের কালে বাংল৷ সাহিত্য পালা বদলের মহড়া [দয়েছে। 
মহড়ার পরের কাহিনী হচ্ছে আসল কথা, সেখানেই সত্যাপত্য যাচাই হয়। ভাই 
কল্লোনের ভূমিকার এতিহাসিক মূল্য খুঁজতে হবে শুধু তাপ সাত বহরের জীবকালের 
মধ্যে নম, কলোলোন্র বাংল। পাহিতে।র ঘধেয ৪1” 

৪০. বিধুও দে : কবি বিঝুর দে [ ১৯০৯-১৯৮* ] আধুনিক বাওল] কাব্য- 
সাহিত্যে একট নিজন্বতা নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন । ইংরেজী পাহিত্যে হ্ুপপ্ডিত এই 
কবি তার কাবাভাষাকে গোড়া থেকেই দু বন্ধনে বেঁধে নিয়ে আসরে শেমোছিলেন। 
আধুনিক পমালোচকের ভাথায় “তিনি আধুনক কাব্যজগতের প্রথম 'আস্তিবাদী কবি, 
রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'হ1”ধর্মী, যদিও নে “হা”-বর্মের প্রকৃতি স'পৃণ আধুনিক, রবীন্দ্রনাথের 
জীবনবেদ থেকে উৎসারিও 'অন্তিবাদ থেকে তার মৌল পার্থক্য সম্পঞ্ঘ। আশার 
'আধুনকদের মধ্যেও তার সার্থকতা জীবনানন্দের ক্রজাগ্রত এবং অমিয় চক্রবতার 
সহজাত আশাবাদের থেকে পৃথক | বিষণ দে-র আট একক সাধনায় পথ পেলে ন] 
--তাঁকে পাওয়। যাষ সচেতন পাম।জিক সমব।য়ের পথে ।” 

প্রথম আবির্ভাবেই বিঝু দে নিজের পথ চলার চিহ্নটিকে স্পট করে তোলেন এবং 
সেখানে দেখা যায় যে তিনি রবীন্দ্র-আবহাওয়া থেকে মুক্ত হতে চাইছেন । পেনিনের 
সামাজিক পরিবেশকে অন্তরে উপলব্ধি করে ও তাকে তার কাব্য স্বাকৃতি দিয়ে তিনি 
নতুন মূল্যে কাব্যভাষাকে আয়ত্ত করতে চাইলেন । তার এই বিশি্ পথ চলাই তাকে 
সেদিনকার কাব্য-পংস।রে একটি বিশিষ্ট জায়গা করে দেয় । বিষু দের প্রথম কবিতার 
বই “র্বশী ও আর্টেমিস [১৯৩২], ছিতাঁর “চোরাবালি? | পৃরলেখ [১৯৪], 
সিন্বীপের চর+ [ ১৯৪৭ 1, “অনিষ্ট, [ ১৯৫৯ 1, নাম রেখেছি কোমল-গান্ধার” ১৯৫০ ] 
বিষণ দে-র উল্লেখযোগ্য কীবাগ্রস্থ ! জীবনের মধ্যভাগে এসে তিনি পুরোদুরি মা্কপায় 
দর্শনে বিশ্বাসী হয়ে পড়েন--তার অনেক কবিতায় তার চ্হ্ছ আছে। 

তিশি এলিয়টের কিছু কবিতার গম্থুবাদ করেছিলেন । পাহিতোর ভরবিস্তত 


টীকা ;: ১১ 


ব্জনপূর্বা / যতীন্্রনাথ সেন ১৬২ সাহিত্যটাকা 


মামে তার একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছিলো । 'বিষু। দে সমাজ- 
সচেতন কবি। তার কবিতায় দেশ-কালের সংবেদনই বেশি করে ধর! পড়েছে, দেশী ও 
বিদেশী পৌরাণিক চরিত্রের মাধ্যমে কখনো বা ব্যঙ্গচ্ছলে তিনি দেশের অপহায় মানুষের 
মুক্তি সম্ভাবনার কথা প্রকাশ করেছেন ।.-তার বিরুদ্ধে ছুর্বোধ্যতার অভিযোগ শোনা 
যায়। মানুষের কাছে পৌছতে চান তিনি, অথচ তাঁর হে ছৃর্ধহবাণী বিন্াস্ত হয়।? 
তার কবিতায় এলিয়টের প্রভাব অত্যন্ত গভীর। 

৪১. অনুপুর্বা | বতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত £ “অন্থপূর্বা' কৰি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 
[ ১৮৮৭--১৯৫৪ ] কবিতার একমাত্র সংকলন গ্রস্থ। কবি তীর মোট ছ-টি কাব্যগ্রন্থ 
থেকে নিজেই নির্বাচিত করে ১৯৪৬ খ্রীন্টাব্ধে এটি প্রকাশ করেন [বৈশ্বাখ ১৩৫৩ ]। 
দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৬১ বঙ্গাৰে। যতীন্দ্রনাথ রবীন্দত্র-প্রাতিভার অপরাস্- 
বেলায় কাব্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করে তার কাব্যবীণায় একটি নতুন তান ধরেন-_ 
তা হচ্ছে হুঃখবাদের স্ুর। মানুষ জন্মায় আনন্দে, বাচে আননো, এবং মৃত্যুও হয় 
আনন্দে এই রবীন্দ্র-চিস্তার বিপরীতে মান্থষের জন্ম ছুঃখে, ছুঃখের মধ্যেই বেঁচে থাকে 
এবং মৃত্যু তো পরম দুঃখজনক, এই বক্তব্য নিয়ে তিনি বাঙলা কাব্যসংসারে 
হাজির হন। এবং অচিরেই আপন স্বাতগ্াকে প্রতিষ্ঠিত করেন। “অন্ুপূর্বা” অতিশস্ব 
হ্ৃনিবাচিত কাব্যসংকলন। এতে মোট ১০২টি কবিতা আছে এবং তার সমস্ত 
প্রতিনিধিস্থানীয় কবিতাই এতে স্থান পেয়েছে । কবি যতীন্ত্রনাথ সেনগুপ্ত বর্ধমান 
জেলার পাতিলপাড়৷ গ্রামে মামার বাড়ীতে ১৮৮৭ গ্রীন্টাঝের ২৬শে জুন জন্নগ্রহণ 
করেন। তার পিতার নাম দ্বারকানাথ, মাতা মোহিতকুমারী। কবি গ্রামের স্কুল, 
কলকাতার ওরিয়েন্টাল সেমিনারি এবং বর্তমান স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে আই. এ, 
পাশ করার পর শিবপুর ইন্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে বি. ই. পাশ করে আজীবন 
স্থপতিবিদের চাকুরী করে ১৯৫৪ সালের মার্চে অবসর নেন। কবি পেশায় ইন্জিনিয়ার । 
পেশার সঙ্গে তার সাহিত্য-সেবার অমিলের জন্য তিনি নিজেকে “লোহার ফুলদানী, 
বলেছেন । আগেই বলেছি যে, কবি বঙ্গভারতীর কাব্যবীণায় একটি অভিনব তার 
সংযোজিত করেছিলেন,-_তার নাম “ছুঃখবাদ* । এ-জিনিস বাংলা সাহিত্যে একেবারে 
অভিনব এবং ছুঃখের এই উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস বঙ্গ-কাব্য প্রদেশে মরুভূমির কক্ষতাকে বহুন 
করে এনেছিলো । এই স্তরে তার 'মরীচিকা' [ ১৯২৩ ], 'মকশিখা? [১৯২৭] ও 
*মকুমায়া” [ ১৯৩০ ] কাব্যগ্রস্থত্রয় বাঙলার প্রথারপ্ত কবিভাবনার জগতে বিপ্রব সৃষ্টি 
করেছিলো । অবশ্ত তাঁর শেষ তিনটি কাব্যগ্রন্থ “সায়ম [১৯৪১], 'ত্রিযামা+ 
[১৯৪৮] এবং 'নিশাস্তিকা+-য় [১৯৫৭] নতুন অথচ ক্সিপ্ধ জীবন-প্রত্যয়ের সদ্ধান 
পাওয়। যায়। জনৈক সাহিত্য সমালোচক যতীব্্নাথ সম্বন্ধে আলোচন। করতে গিয়ে 
লিখেছেন £ “্যতীন্দ্রনাথের রচনায় যেটা! সব চেয়ে আমাদের বিস্ময়ে হতবাক করে 
দেয়, অন্তত প্রথম আবির্ভাবকালে অবশ্ঠই করেছিলো, সে হলো তার অদ্ধিতীয় 
বিশিষ্টতা । রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্্রনাথের শনুগমনে বাঙলা সাহিত্যের আসরে এসে 


অস্ুপূর্বা | বতীন্্রনাথ সেনগুপ্ত ১৬৩ আধুনিক যুগ 


তিনি যে কোন কবিরই অন্থকরণ করেননি, এটা অল্প অঘটন নয়। যার পর-নেই 
অধটন বলেই হয়তো, যতীন্ত্রনাথেরও কেউ অনুকরণ করে নি বা! করতে সক্ষম হয় 
নি ।.'ইহকাল থেকে চিরকালের কবি যতীন্রনাথ, তার কাছে আমাদের অপরিমেয় 
আনন্দ-খণ এইটুকু নয় যে, রবীন্দ্রোন্তর সাহিতো তিনি তুলনা-রহিত ; বাঙালীর এও 
এক মস্ত সৌভাগ্য যে তিনি বাঙলা কবিতাই লিখেছেন । এ-জিনিষের আর তো চল 
নেই ।' যতীন্দ্রনাথের কাব্য পাঠ করলে দেখা যাবে ধে, বাঙলা কবিতার ভাগারে 
তিনি কতকগুলি অতুলনীয় পংক্তি উপহার দিয়েছেন যা তার আগে আর কেউ রচনা 
করতে সাহস করেননি--ভবিষ্ততেও করবে এমন মনে হয় না। যেমন £ ১. মরণের 
শীত করে নিবারণ/বরফের কাথ। ঢাকি' [ “হাটে? ]। ২, রাঙা অঙ্ধ্যার বারান্দ] 
ধরে রঙিন বারাঙ্গন!, [ ছুঃখবাদী” ]। ৩. “চোপুঞ্রির থেকে | একখানি মেঘ ধার 
দিতে পারো গোবি-সাহারার বুকে? [ "ুমের ঘোরে, £ প্রথম ঝোক]। 
&. “প্রতি সন্ধ্যায় কোটি কুহ্থমের অকাল মরণ পাতি+, | ঘরে ঘরে নাষে খাঁটি স্বীয় 
প্রেমের কামুক রাতি' [ “পাষাণ পথে ] ৫. “দেয়াল ধরিয়। বেড়াইছে ঘুরে মৃত 
কেতকীর গন্ধ' [ 'কেতকী? ]। ৬. তুমি শালগ্রাম শিলা; | শোওয়া বসা যার 
সকলি সমান, তারে নিষে রাপলীল।” [ “ঘুমের ঘোরে+ £ প্রথম ঝে' ক ]। 

৪২. ফুলমণি ও করুণার বিবরণ £ সাধারণত বঙ্কিমচন্দ্র থেকেই আমরা বাঙলা 
উপন্যাসেয় স্থচনা-যৃগকে ধরে বাকি । কিন্তু এট! পুরোপুরি ইতিহাসসম্মত নয় 
কারণ, পূর্ন গোলাপেরও যেমন একটি কুঁড়ির ইতিহাপ আছে, তেমনি বন্ধিমের উপন্যাস- 
চর্চাকেও একটি বিবর্তনধারার মধ্যে দিয়ে আসতে হয়েছে । তাই বস্ধিমপূর্ব যুগের 
উপন্যাসের ইতিহাস ততই অস্ফুট হোক ন] কেন, তাকে অবহেল। কর। যাবে না। 
এবং এই ধারাতেই আমরা “ফুলমণি ও করুণার বিবরণ” [১৮৫২] নামে একটি গদ্ধ 
আখ্যানগ্ন্থের নাম পাই। এর লেখিকা হলেন হান! কাথেরীন ম্যালেম্স নামী 
জনৈকা! শ্রীন্টান ধর্ম-প্রচারিকা ৷ ইনি প্রধানত দেশীয় স্ত্ীলাকগণকে সদাচার ও 
সৎশিক্ষাদান করবার উদ্দেশ্তে তাদের মধ্যে গ্রীপ্টান ধর্মের প্রচার করতেন এবং তাদের 
শিক্ষার্থেই এ গ্রন্থ রচিত হয়। অনেকে মনে করেন এইটিকেই আদি বাঙলা উপন্যাস 
হিসাবে ধর] উচিত। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত পূর্ণ সত্য নয় এবং “ফুলমণি ও করুণার 
বিবরণ'ও ষথার্ধ উপন্তাপও নয়। 

সে যাই হোক, এই গ্রন্থ ভারতের প্রায় সমস্ত প্রাদেশিক ভাষাতেই অনুদিত 
হয়েছিলো । লেখিক1 নিজে খ্রীন্টান ছিলেন এবং যাদের কাহিনী বর্ণনা করা 
হয়েছে তারাও দেশীয় ত্রীস্টান । সেইজন্য “যে পথ ধরে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
নববাবু বিলাস* থেকে প্যারীচাদ মিত্রের “'আলালের ঘরের ছুলালে' গিয়ে আমরা 
উত্তীর্ণ হয়েছি “ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' সেই পথ দিয়ে আসে নি” তাই বলে 
“বৃহত্তর বাঙালীর সমাজ-জীবনের সঙ্গে এর যোগ নেই*-..এই মন্তব্ও ঠিক নয়। 
কারণ ১৮৫৯ প্রীষ্টাবে মধুস্থদন দুখোপাধ্যায় রচিত “হুখীলার উপাখ্যান-এর মধে 


আলালের ঘরের দুলাল | প্যারীটাদা - ১৬৪ | সাহিতাটীক। 


উক্ত গ্রন্থের একটি মূল্যবান স্বীকৃতি আছে। অধিকম্ত শেষোক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের 
কিছু ঘটন1 ও চরিত্রের ওপর “ফুলমণি ও করুণার বিবরণে'র প্রভাব আছে। অবশ্ঠ 
এ-প্রসঙ্গে একটি বিষয় এখানে উল্লেখযোগা যে খ্রীস্টান বিদেশী মহিলার রচন1 বলে এতে 
ব্যবহৃত গন বাঙলা গছ্ের ভ্রমবিকাশের ধারায় কোন রেখাচিহ্ধ অস্কিত করতে পারেনি । 
গ্রন্থটি দীর্ঘদিন লোকচক্ষুর আড়ালে ছিলো-_সম্প্রতি বিশিষ্ট গবেষক শ্রীচিত্তরগ্তন 
বন্দ্যোপাধ্যায় এটিকে পুনরুদ্ধার করে বাঙল! সাহিত্যের ইতিহাসকারগণের কতজ্ঞতা- 
ভাজন হয়েছেন। 

৪৩. “আলালের ঘরের দুলাল" | টেকটাদ ঠাকুর | প্যারীঠাদ মিব্র ঃ 
বাঙলা সাহিত্যে প্যারীঠাদ মিত্র ণা টেকচাদ ঠাচুর [১৮১৪--১৮৮৩] একটি উল্লেখযোগ্য 
নাম। বাংলা গঞ্চের প্রারস্তকাল থেকে বস্কিমচন্দ্রের পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত ব্যবহৃত 
সাহ্ত্যিভ'ষার গগ্ সাধারণত 'পণ্তিতী বাংলা” নামে পরিচিত । এই তৎসম শব্দবহুল 
গুরুগন্তীর ভাষ। ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্যারীচাঁদ এক চ্যালেঞ্জ নিয়ে বাঙলা সাহিত্যে 
উপস্থিত হয়েছিলেন । তিনি সাধারণের কথ্যভাষাকে অবলম্বন করে তার 'আলালের 
ঘরের ছুলাল+ [ ১৮*৮ ] রচনা ক্রেন । এই গ্রস্থ ছুটি কারণে বাঙলা পাহিত্যের 
ইতিহাসে স্মরণী! হয়ে আছে। প্রথমত এর ভাষ| এবং দ্বিতীয়তঃ এর বিষয়বস্ত | 
কলিকাঙার সগ্ভজাগ্রত ইঙ্গ-বর্গ কালচারের বিষময় ফল ভক্ষণ করে কিভাবে ধনীর 
দুলাল মিলাল অধঃপাতের অতলে নেমে গেল প্যারীচাদ তা এতে বর্ণনা করেছেন । 
সম্পূর্ণ মৌলিক অথচ বাঙালীর পরিচিত সমাজ থেকে বিভিন্ন শ্রেণীর ভালো-মন্দ চরিত্র 
ও কাহিনী নিয়ে তিনি অত্যন্ত বাস্তবতার সঙ্গে এই গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন । একেই 
ষাংল৷ সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস বল। হয়। বাবুরামবাধু, মতিলাল, ঠকচাচা, রামলাল, 
বেচারামবাবু প্রমুখ ঢরিত্রগুলির সার্থক রূপায়ণ এবং একটি কাহিনীধারার পরিণতির মধ্য 
দিয়ে এহ গ্রন্থটি উপন্যাসের বৈশিষ্টযমণ্ডিত হতে পেরেছে । এর আগে ভবানাচরণের 
বাবু-কাহিনীগুপির মধ্যে ষে কাহিনী বা চিত্র ছিল তা তেমন পরিষ্ফুট হতে পারেনি । 
অপরপক্ষে, ভৃদে ২চন্দ্রের “উ্রতিহাগিক উপন্তাস” ছুটির কাহিশী মৌলিক [ইতিহাসাশ্রিত] 
বা বাঙালীর জীবনাশ্রিত নয় । এই পমস্ত নান কারণে 'আলালের ঘরের দুলাল 
বাউল! উপন্যাসের ইতিহাসে স্থপরিচিত হয়ে আছে। আমরা ভাষা-বিদ্রোহী 
প্যারাচাদের এই গ্রন্থে ব্যবহৃত ভাষার কিছু উদাহরণ দিয়ে 'পণ্ডিতী গছের সঙ্গে 
এর তফাত্ট। কোথায় ৩1 বোঝার চে] করবো £ একটু একটু মেঘ হহয়াছে-_-একটু 
একটু বৃষ্টি পড়িতেছে-_গরু ছুটে! হন হন করিয়া চলিয়া একখান] ছকড়া গাড়ীকে 
পিছে ফেলিয়া গেল। সেই ছকড়ায় প্রেমনারায়ণ মজুমদার যাইতেছিলেন--গাড়ীখান। 
বাতাসে দোলে--ঘোড়া ছুটে! বেটে! ঘোড়ার বাবা--পক্ষিরাজের বংশ--টঃস টঙস 
ডঙস ডঙপ করিয়া চলিতেছে-_পটাপট পটাপট চাবুক পড়িতেছে, কিন্ত কোন ক্রমেই 
চাল বেগড়ায় না প্রেমনারায়ণ ছুটো৷ ভাত মুখে দিয়া সওয়ার হুইয়াছেন--গাড়ীর 
হোকোচে হোকোচে প্রাণ ওষ্টাগত ।। 


অভিবীণ! ১৬৫ আধুনির সু 


88. 'আগ্সিবীণা' $ কবি নজরুল ইসলামের [ ১৮৯০-১৯৭৬ ] প্রথম এবং শ্রে 
কাবাগ্রন্থ । নজকলের যতো এমন একক্রন উঠতি কবির কবিতার বই সেদিনের বাঙালী 
জনলমাজ যে ভাবে গ্রহণ করেছিলে! তা বিশ্মনকর | 'কোন প্রকার প্রচার ছাড়াই কের 
বিষয়বস্তর গুণে একট কবিতার বই এমন 1০০৪৩ হয়ে উঠবে তা কেউই ভাবতে, 
পারেনি । কবি নজরুল 'অগ্সিবীণ” গ্রন্থটির নাম রেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথের গানের একটি 
চরণের অনুপ্রেরণায় [ 'অগ্নিবীণা বাজাও তুমি কেমন করে? ]1 গ্রস্থটিতে মোট কবিতা 
আছে বারো । এটিকে তিনি "ভাঙা বাঙলার রাঙাষুগের আদি পুরোহিত, সান্জিক বীর, 
প্ীশ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষের শ্রচরণারবিদ্দে উতৎ্পর্গ করেছিলেন । উৎসর্গে একটি কবিতাও 
রচন1 করে দিয়েছিলেন । | 

যে-সময়ে নজরুল বাঙলা কাবাক্ষেত্রে আবিভূতি হন রাজনৈতিক দিক থেকে সে- 
সময়ট! অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের অবসান হয়েছে । প্রথম বিশ্ব 
যুদ্ধের শেষে পমস্ত পৃথিবীর সঙ্কে পরাধীন ভারতবর্ষে মানসিক অবসাদ চেপে বসেছে 
ইংরেজের শোষক নালিকা আরে গভীরে প্রবিষ্ট হয়ে ভারতনাসীকে ক্রমশই রক্কহীন 
করে তুলছে । এমন সময় ১৯২০-র নেপ্টে্রে কোলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধি” 
বেশনে গান্ধীজীর অহিংস অপহযোগ প্রস্তাব গ্রহণ, পরের বছরে তার সুব্রপাত, ভূল 
নেতৃত্বের ফলে অচিরেই তার সহিংসে রূপান্তর এবং গান্ধীজীর আন্দোলন প্রত্যাহার । 
অথচ জাতির জীবনে যে উন্মাদন। জেগেছিলো! তাকে কিছুতেই নিবৃন্ধ করা গেল ন।। 
দেশজুড়ে নানা পথে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই আরম হয়ে গেল,_-একে সামনে রেখে 
“অগ্থিবীণাত [ ১৯২২] রচিত । তাই,কক এর প্রতিটি কবিতা আগুনের অক্ষরে লেখ! । 
খ গ্রনস্থর নামকরণেও আগুনের আচ। শী ধাকে গ্রন্থটি উৎসগিত তিনিও এদেশে 
কিছুদিন আগেও আগুনের ভাষায় কথা বলেছেন । অতএব এমন বই যে প্রকাশ- 
মাত্রেই জনসমাদর লাভ করবে তাতে আর বৈচিত্র্য কোথায়? 

“অগ্নিবীণা” প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নজকুল বাঙালী তরুণদের, ধার! আপোষহীন 
সংগ্রামে ব্রতী তীার্দের, পুজা কবিতে পরিণত হন। “বাঙলার নগরে-গ্রামমে-পল্লীতে 
ভ্রমণ করে দেশবাসীকে ভৈরবকষ্ঠে স্বজাতীয়ত্বে উদ্ধন্ধ করে তুলতে লাগলেন । বাগুলার 
আকাশ-বাতাস শ্বদেশ-মন্ত্রের ধ্বনিতে জাগ্রত হয়ে উঠলো, দেশময় অপূর্ব এক সাড়া, 
'্মনহুতৃত শিহরণ দেখ! দিল। সমগ্র বাঙলার তিনি চারণ কবি হয়ে উঠলেন । এখানে 
আমর। তার অগ্রিবীণা কাব্যগ্রন্থ থেকে কয়েকটি চরণ উদ্ধৃন করবো! £ “লি'খির পি"ছুর 
মুছে ফেল মা! গে / জলে যেথা জলে কাল চিতা | / তোমার খড়গ রক্ত হউক / অষ্টার 
বুকে লাল ফিত1। | টু'টি টিপে মারো! অত্যাচারে ম! | গল্হার হোল'নীল-ধণাশী $ | 
নয়নে তোমার থৃমকের্তু-জালা | উঠুক সরোষে উদ্ভাপি ॥ | 'রক্তা্থর-ধারিণী মধ" ]1 
8৫. 'আখড়াই গান $ ১৪৬ পৃষ্ঠার ২২ নং টীকার প্রথমাংশ ভ্ব্য। 

“আখড়াই” বা অন্সর্গ 'আই” বিষুক্ত “আখড়া” শঙটর বুৎপন্তি বা: ব্যাখা নিয়ে 
পিতমহলে বিতর্ক' আছে । ভাষাচার্ধ স্থনীতিকুমারেক্স তে সংস্কিত “অক্ষবাটি' [০10] 


টীকা : ১২ 
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১»অক্খবাড় »আখড়া-_-এইভাবে শবটির উৎ্পত্তি-_এর অর্থ 62019550 &0870 101 
017951081 ০৯০০?৪৩.১ কিন্তু এই অর্থ পরে অনেক পরিবত্তিত হয়েছে । পরিবতিত বা 
বিকৃত হয়ে এ পরে যে বূপই ধারণ করুক না কেন আখড়াই গানের আদি উৎস হচ্ছে 
শাস্তিপুর। সগুদশ শতাব্দীর শেষাংশে উচ্চাঙ্গ রাগাশ্রয়ী গানের বিষয় ও সুরের ভিন্রতা 
ঘটিয়ে এ স্বতন্ত্র চেহার! নেয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আখড়াই গান একটি বিবতিত বস্তু এবং 
বিখ্যাত কবিওয়ালা ভোলা ময়রার গান শুনে মনে কর] যেতে পারে যে নিধুবাবুর সম্পর্কে- 
মাম! কুলুইচন্দ্র সেন এই আখড়াই গানের শষ্টা। 
কেউ কেউ আখড়াইকে টপ্লার আদি অবস্থা বলে মনে করেন। বাঙলা এগার 
শতাব্দীর কিছু পরে শাস্তিপুরে কতিপয় ভদ্রলোক আখড়াই স্থর উদ্ভাবন করেন । তাহার! 
টপ্লার কতকগু“ল আদি রপাজ্মক গান গাইতেন ও ছড়া কাটাইতেন' [রামনিধি গুণের 
গতি সংকলন ]1 প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ কুলুইচন্দ্র শোভাবাঁজারের রাজ! নবকৃ্ণ দেবের 
পৃষ্ঠপোষকতায় আখড়াই গানকে নতুন মর্ধাদা দান করেন। তিনি এতে যেমন নান] 
রাগ যুক্ত করেন, তেমনি অন্যদিকে নানা ধরনের একাধিক বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে গান- 
গুলিতে নতুন মাত্র! যোগ করেন। আখড়াই “চাপান-উতোর, যুক্ত গান নয়। দু-তিন 
দলের গানের মধ্যে যাঁর গান-বাজনা-স্থর-বাণী ভালো হতে। তাকেই বিজয়ীর জয়মাল্য 
দেওয়া হতো। 
আখড়াই গানে ছুটি 'তুক" [ অস্থায়ী ও অন্তরা ]__খেউড় ও প্রভাতি | গ্রথমের বিষয় 
ছিলো আদিরসাত্মক ও দ্বিতীয়ে নায়কের অবর্তমানে নায়িকার বিলাপ। “্যতদূৰ মনে 
হয় আখড়াই গানের বাণীর দিকে কেউ কৌতৃহলী ছিলেন না-_ন1 কবি, না গায়ক, 
না শ্রোতা । য1 কিছু কারদানি দেখানে। হতো বাগ্-ভাণ্ডে ও কঠবাদনে | কৰি 
ঈশ্বর গুপ্ত ও বোধ হয় কয়েকটি আখড়াই গান রচনা করেছিলেন, কারণ বঙ্কিষের ঈশ্বর 
গুপ্ত গান সংগ্রহে পাওয়া যাচ্ছে £ “এপার মহিমা তব শুনি পুরাণে । | যার 
চিন্তামণি-চিস্তা অস্তরেঃ | তার কি চিন্তা মরণে ? 
, ৪৬. “আবোল ভাবোল' £ স্বকুমার রায় চৌধুরী [ ১৮৮৭-১৯২৩ ]-খিনি স্থকুমার 
রায় নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ, ছোটদের জন্ত ছড়া-গন্প-উপন্তাস রচনা! করে বাঙলা 
সাহিত্যে স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন। ইনি “ভারতীর বৈঠকের একজন উৎসাহী সভ্য 
ছিলেন। ১৩২৮ [ ১৯২১ প্রথম গ্রকাশ এপ্রিল ১৯১৩ ( বৈশাখ ১৩২*)] সালে ইনি 
ছেলেদের জন্ত “সন্দেশ মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা-ভার [গ্রহণ করেন। চিত্রশিল্পে, 
ফটোগ্রাফিতে এবং ছোটদের জন্য গ্-পঞ্চ-নাটক রচনায় ইহার বিশেষ নিপুণতা ছিল ।” 
১৯২৩ গ্রীষ্টাঝে এ'র প্রথম কাব্যগ্রন্থ “আবোল তাবোল' প্রকাশিত হয় । এই কাব্যগ্রন্থটি 
সম্পর্কে ড সুকুমার মেন জানাছেন : “বিলেত থেকে ফিরে আসার পর স্বকুমার রায়ের 
প্রথম 'আনোল তাবোল? পণ্য “খিচুড়ী” বেরিয়েছিল 'সন্দেশ' পত্রিকায় ১৯১৪ সালে। 
এই চমৎকার ছড়াটিতে লীয়রের প্রভাব আছে কিন্তু সর্বাংশে নয় । লীয়র তার কোন 'নন 
সেক্স ভার্সে” উত্তট জন্ত-জানোয়ারের কপ্ননা করেছেন এবং যথেচ্ছ ধ্বনি কুড়িয়ে তাদের 
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অন্ভুত ও উদ্ভট নাম গেঁথেছেন । ন্কুমার রায় কিন্তু তা করেন নি। তার জঙ্ব- 
জানোয়ারের উন্তট কল্পনায় এবং সেগুলির নামকরণেও মিশ্রদীতি অবলম্বন করেছেন । 
যেমন--হাসজারু » হাস+সজারু | এই নামকরণরীতি শঙ্বিষ্ভাসশ্মত ৷ এগুলিকে বলে 
পোর্টম্যান্টো শব । “খিচুড়ী” কবিতাটি অত্যন্ত জনপ্রির় হয়েছিল । এ কবিতাটি থেকে 
আরম্ভ করে 'সন্দেশে' প্রকাশিত নন্সেন্স পদ্াগুলি স্থকুমার রাঁয় “আবোল তাবোল? 
নাম দিয়ে গ্রস্থাকারে সংকলন করেছিলেন, কিন্তু গ্রকাশিত হওয়ার দিন কতক আগে 
তার মৃত্যু হয়। “আবোল তাবোল" নাটি 'ননসেন্স ভার্স'-এর যথার্থ বাঙলা প্রতিশব্ব। 
স্থকুমার রায়ের যশ যে বাঙালী পাঠক-সমাজে 'আবোল তাবোল'-এর উপরেই প্রতিষিড, 
তা, কিছুমাত্র বিল্ময়ের ব্যাপার নয় ।* 

শিশু-মনোরঞ্জ-নর জন্য বাল! সাহিত্যে এর আগে থেকেই এদিক-সেদিকে নন্সেন্গ 
জাতীয় গঞ্-পণ্ঠ রচন! প্রকাশিত হলেও-ম্বয়ং রনীন্দ্না্থও এদিকে কিছু কিছু কলম 
চালালেও, সুকুমার রায়-এর 'আবোল তাবোল" ব1 স্কান পরবর্তী রচনা সব দিক থেকেই 
অনন্য। এই কাবাগ্রস্থের হ্ুগনার কৈকিয়ৎ দিয়ে তিনি লিখছেন £ “যাহা আজগুবি, 
যাহা উদ্ভট, যাহা অপস্ব, তাহাদের লইয়াই এই পুস্তকের কারবার । ইহা খেম্বাল 
রসের বই, স্ৃতরাং সে-রল ধাহারা উপভোগ করিতে পারেন না, এ-পুস্তক তাহাদের 
জন্য নহে।” 

কিন্তু খেয়াল রস শুধু নয়-_একটু খেয়াল করলেই দেখা! যাবে যে "আবোল তাবোলে' 
বা সমগ্র স্থকুমার-রচনায় বালকের ছন্মবেশে সাবালকত্ব দেখিষেছেন তিনি । “আবোল 
তাবোল"কে সামনে রেখে তীর সম্বন্ধে বল। হয়েছে £ 'নাবালক-সাবালকের মধাবর্তী 
মূঢ়তার গণ্ডি ভেঙে, নিখম-বেনিয়মের চৌহদ্দি ডিডিয়ে এক বিচিত্র সরল সত্যের জগতে 
টেনে নিয়ে গেছেন মানুষকে । তিনি শিশু সাহিত্যিকের অন্তরালে ছিলেন প্রকৃত বয়স্ক 
সাহিত্যিক । উদ্ভট এনং অকাটা মিল দিয়ে তিনি যেমন শব্খের খিল, জংধর] ভাষার 
*রজ] খুলে দিয়েছেন, তেমনি তার মাবোল তাবোল, উল্টোদর্শন, উদ্ভট চিত্রকল্পমাল। 
সন্পেঙ্সের চিকের পেছনে দাড়িয়ে এমন এক জীবনকে তুলে ধরেছে য1 সব বয়সের 
সব সময়ের--চিরকালের ৷" 
8৭. 'আরণ্যক' $ প্রকতি-প্রেমিক ওপন্যাদিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
[ ১৮৯৪-১৯৫* ] একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'আরণ্যক' [ ১৯৩৯ ]1 আধুনিক [ছুই 
বিশ্বযুদ্ধের মধ্য ও পরবর্তী ] জটিল বিশ্বের মানুষ হয়েও বিভূতিভূষণ যেন কোন 'ভাবেই 
সভ্যতা-সচেতন সাহিত্যিক নন-_মাহুষের এমনকি তার নিজের মধোও যুগের হস্্রণার 
কোন ছায়াই পড়েনি-_-সমালোচকের এই মন্তব্য একপেশে বলে মনে হয়। কারণ, 
তার বিখ্যাত উপন্যাস “আরণ্যক পাঠ। এশুধু নিছক প্রকৃতির আকাশ-জঙগল-পাহাড় 
বর্ণনার কাহিনী নয়, এ-হচ্ছে ভূমিল মানুষের, দরিদ্রের বেচে. থাকার--নিষ্করুণ জীবন- 
সংগ্রামের মর্মম্পর্শী উপাখ্যান। 'নাঢ়া ও নবটুলিয়। বইহার আরণ্যভূমিতে যে বিল্ম়, 
তা একদিকে যেমন অ-নীহারিকা-তৃণধনবিভ্বত জীবনের বিদ্বয়, তেমনি লেখকের স্বদেশ- 
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জীবনের অন্তর্গত মান্ধষের জীবনধারণের বিস্বয়ও বটে। এই ছুই ব্যাপারকে, তথ 
জীবনের দ্বৈত রূপকে লেখক শিষ্পস্থ করেছেন । ফলে, অনেক টুকরো টুকরো কাহিনী 
এক অনিবার্ধ ছন্দোবেগে ক্বপময় হতে পেরেছে । সে-ছন্দ জীবনেরই ছন্দ ।" 

এই ছন্দকে ধরার অন্য তার আরণ্যকে সম্পূর্ণ নতৃন এক শিল্পকৌশল ব্যবস্থত হয়েছে। 
কোন টানা কাহিনী নেই-কোন কেন্ত্রীয় চরিআ নেই--নেই নায়ক বা নায়িকা । 
পড়তে গেলে মনে হয় ভ্রমণ-কাহিনী বা ডায়েরি । কিন্তু আদৌ! তা নয়। 'আরণ্যক' 
উপন্যাস । অবস্টীই উপন্যাস। এই কারণে আরণ্যক উপন্যাস যে, এখানে অরণ্যপট 
যতই অভিভূত করুক আমাদের, লেখকের লক্ষ্য ছিল পট-বিধুত মানুষ । এর মঞ্ধী- 
কুস্তা কিংবা মটুকনাথ-_ প্রমুখের ছুঃখ-দারিস্র্য-জীবন-সংগ্রাম, অথবা দোবরু পান্না- 
ভান্ুমতীর জাতীয়-্রাজিডি আমাদের এক নতুন অভিজ্ঞতার সামনে দাড় করিয়ে দেয়। 

এই উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যর কথা বলতে গিয়ে ভ. শ্রুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : 
ধএই উপন্যাসটির পরিকল্পনার অভিনবত্ব বিল্ময়কর--ইহা|' সাধারণ উপন্যাসের থেকে 
যম্পূর্ন নতুন প্রক্কৃতির | প্রকৃতির যে বৃক্ষ, কবিস্বপূর্ণ অনুভূতি বিভূতিভূষণের উপন্যাসের 
গৌরব তাহ! এই উপন্যাসে চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে । প্ররুতির সহিত মানব-মনের 
এমন অন্তরঙ্গ সম্পর্কের কাহিনী বাঙলা উপন্যাসে নাই-ই, ইউরোপীয় উপন্যাসেও এমন 
দৃষ্টান্ত স্বলভ নয়। এখানে লেখকের ভাষা ব্যবহারও ভিন্নতর £ “তাহার কাছে 
সরম্বতী কুণডীর কথা তুলতেই সে বলিল-_হুঞ্জুর মায়ার কুণ্ডী, ওখানে রাঝ্রে হুরী 
পরীর। নামে $"-*সে্সময় যে তাদের দেখতে পায়, তাকে ভুলিয়ে জলে নামিয়ে ডুবিয়ে 
মারে এ-ভাষ। পরীরাজ্োর কল্পকাহিনীকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছে । 
৪৮. «একদা? $ সাম্যবাদী দর্শনে বিশ্বাসী, যুক্তিনিষ্ঠায় ও বস্তবাদে আস্থা স্থাপন- 
কারী প্রীগোপাল হালদার [ ১৯*২-- ] “একদা” [গ্রস্থাকারে প্রকাশ ১৯৩৯) কিন্তু এটি 
লেখ! হয়েছিলো ১৯৩৩-এর ১৩-২* সেপ্টে্ঘরের মধ্যে প্রেসিডে্সী জেলে বন্দী অবস্থায় ] 
উপন্তাঁপটির লেখক। এটি একটি অয়ী [71108 ] উপন্তাসের প্রথম খও্-_পরবর্তী 
ছুই খণ্ড হলো, ১৯৫*-এ লেখ! 'অন্যদিন' এবং “আর একদিন: । 

কোন কোন সমালোচকের মতে গোপাল হা'লদারের “একদা” বাঙল৷ সাহিত্যে 
সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক উপন্যাস [ 701161681 [২০৬০1 ]। তাদের মতে “বাজনৈতিক, 
বিপ্লকে উপজীব্য করে বাঙলা সাহিচ্চ্ে বস উপন্তাস লেখ! হয়েছে। ***আধুনিক 
উপন্তাসিকের।ও এই বিষয় নিয়ে উপন্তাম রচনা] করেছেন ; তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রচন। 
শ্রযুক গোপাল হালদারের “একদা”। ***এ'র অস্তষ্ি অতিশয় গভীর $ তিনি 
বিভীষিকাপস্থার অনিবার্ধ ব্যর্থতা ও অনতিক্রম্য আকর্ষণের চিন্র এঁকেছেন একটি 
নায়ককে কেন্দ্র করে। এই নায়ক সম্পূর্ণরূপে বিভীষিকাপস্থী নয়$ অথচ তাকে মৃল্য 
দিতে মে. জানের ভার অন্ুততিন্ীল হৃদয় 'এর প্রতি আরুষ্ট হয়েছে, কিন্তু তার 
বিচারবৃদ্ধির . কাছে : বিভীষিকাপস্থীণ 'বালক: বছিমুখবিবিস্কু 'পতঙ্গরূপে... প্রতিভাত 
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এষা . ১৬৪ আধুনিক মুগ 


মননমূখ্য জীবন ও দগৎ-জিজ্ঞালার যে ধারা তিনের দশকের বাঙলা সাহিত্যের 
লক্ষণ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিলো তা অনন্য ভঙ্গীতে অভিব্যক্ত হয়েছে গোণালবাবুর 
'একদা+-য়। দেদিনের বৈপ্লবিক রাজনীতি, অর্থনীতির গ্লানি এই উপন্তাসের 


শু শা বা কিসিএএতী তেন বিটি পু শিক তর 
শু শাহ বা কিসিএএতী তেখল বিটি পু শিক তর 
বু শাহ বা কিসিএএতী তেখলি  বিিটিসিতআ পু শিক তর 
বু শাহ কা বিনিএএতী তেখলি বি টিসিতআ পু শিক তর 
বু শাহ ক বা কিসিএএতী তেখল  বিিটিসিতআ পু স্পেস 
বু শাহ বা কিবিনিত বলা ইসি ১৩০০৩ 
বু শাহ বা কিসিনিত বলা তু শিস্পুজ 
বু শাহ বা কিিনিত বলে তু শিস্পুজ 
বু শাহ বা কিস বল তু শিস্পুজ 
বু শাহ বা কিসিনিত বল তু শিস্পুস 
বু শাহ বা কিসিনিত বলা তু শিস্পুজ 
বু শাহ বা ববিতা বলা তু শিস্পুজ 
বু শাহ বা ববিনিত কল তু শিস্পুস 
বু শাহ বা কবিতা কলা তু শিস্পুস 
বু এশা বা কবিতা কল তু শিস্পুস 
বু শাহ বা কবিতা বলা শিস 
বু শাহ বা কবিতা কল তু িসুস 
বু এশা বা কবিতা কল শিস 
বু শা বা কবিতা কল হু িসস 
বু এশা বা কবিতা কল শিস 
বু এশা বা কবিতা কলা হু িপস 
বু এশা বা কবিতা কল হু িপুস 
বু শাহ বা কবিতা কল তু িপস 
বু শা বা কবিতা কলা হু িপুস 
বু বশত বা কিবিনিহী কলা থু 
কাধ 1 কা বিবিতী কালি শিস 
কাব 1 কা কিনি হী আকাল শিস 
কাব 1 কা কবিতা কল শিস 
কাব 1 কা কিনি নসর খেলা শিস 
কাধ 1 কা কিনিএবত কোল শিস 
কাব 1 কা (বি নসর খেলা শিস 
কাব 1 কা কবি নসিতি খেলা শিস 
আবাদি িনিনসিতী তেপোলাজা শিস 
কু 4 কা কিপিন্পাতী হেপলা শি 
কু শত বা কবি নসাহক কে শিস 
কু শা 1 বা কিনি কল ৪ শিসুস 
কু শত বা কবিতার জেনি শিস 
কু শত বা কিনি নক কালে শিস 
০ -৩ কিবিতসরকজেকলক শিস 
কু শত বা কিনিএসাতী কলি শিস 
আকার | রিনিতা খোল টিসি 
শিস 
শিস 
শিস 
শিস 
শিস 
শিস 
শিস 
শিস 
শিস 
শিস 
শিস 
শিস 
শিস 
শিস 
শিস 
হিস 
শিস 
শিস 
হিস 
হিস 
হিস 
হিস 
হিস 
হিস 
হিস 
হিস 
হিস 
হিস 
হিস 
হিস 
হিস 
হিস 
হিস 
হিস 
হিস 


৬ ৯ ৬ ০. প্রতি টস শি” দি আআ 1 স্পু অরে খুপাম্পুর 
৬ ৯ ৬ ০. প্রতি টস শু, দি আআ 1 স্পুর জেদ খুপাম্পর 
৬ ৯ ৬ ০. প্রতি টস শু” দি আআ 18 স্পুর অরে খুপাম্পুর 
৬ ৯ ৬ ০. প্রতি টস শু” দি আআ 18 সুর অরে খুণাম্পার 
৬ ৯ ৬ ০. টি টস শু, দি আআ 18 সুর রেপ খুণাম্পার 
৬ ৯ ৬ ০. টি টস শু” দি আআ 18 স্পুর ছেদ খুণাম্পার 
৬ ৯ ৬৬ ০. টি টস শু” দি আআ 1 স্পুর ছোপ খুণাম্পার 
৬ ৯ ৬৬ ০. টি টস শু” দি আআ 18 স্পুর হে দুস খুণাম্পার 
৬ ৯ ৬৬ ০. প্রতি টস শু” দি আআ 1 উ. স্পুর হোপ খুণাম্পার 
৬ ৯ ৬ ০. টি টস শু, দি আআ 1 উ. সুর রেপ খুণাম্পার 
৬ ৯ ৬৬ ০. টি টস শু, দি আআ 1 উ. স্পুর হে পুস খুণাম্পার 
৬ ৯ ৬ ০. টি টস শু, দি আআ 1 উ. স্পুর দস খুণাম্পার 
৬ ৯ ৬৬ ০. টি টস শু, দি আআ 1 উ. স্পুর রেপ খুণাম্পার 
৬ ৯ ৬৬ ০. প্রতি টস শু, দি আআ 18 উ. স্পুর হোপ খুণাম্পার 
৬ ৯ ৬ ০. প্রতি টস শু, দি আআ 18 উ. স্পুরে হোস খুণাম্পার 
৬ ৯ ৬৬ ০. প্রতি টস শু, দি আআ 18 উ. স্পুরে ছোপ খুণাম্পার 
৬ ৯ ৬৬ ০. প্রতি শু, দি আআ 18 উ. স্পুর ছোপ খুণামপার 
৬ ৯ ৬৬ ০. প্রতি শু, দি আআ 18 উ.. স্পুরে ছোপ খুণাম্পার 
৬ ৯ ৬ ০. প্রতি শু, দি আআ 18 উ.. স্পুরে ছোপ খুণাম্পার 
৬ ৯ ৬৬ ০. প্রতি শু, দি আআ 18 উ.. স্পুর ছোপ খুণাম্পার 
৬ ৯ ৬৬ ০. প্রতি টস শু নি আআ 18 উ. স্পুর ছোপ খুণাম্পার 
৬ ৯ ৬৬ ০. প্রতি শু দি আআ 18 উ.. স্পুরে ছোপ খুণাম্পার 
৬ ৯ ৬ ০. প্রতি শু, নি আআ 18 উ. স্পুর ছোপ খুণাম্পার 
৬ ৯ ৬৬ ০. প্রতি শু, ক আআ 18 উ. স্পুরে অরে খুণাম্পার 
৬ ৯ ৬ ০. প্রতি শু, শি হা ১ স্কুরে হুশ দুল খোসার 
৬ ৯ ৬৬ ০. প্রতি শু, নি বা ১ পুর অরে পুস্ খুণামপার 
৬ ৯৬৬. টি চা শত ৭ বু ১৯ সুর হো দুদ খুপামপুযা 
৬ ৯৬৬ ০. রি চা শত ৭ বু ১৯ সুর হো? দুদ খুপামপুযা 
৬ ৯৬৬ ০. টি চা শত ৭ বত ১৯ সুর হো দুদ খুপামপুযা 
৬ ৯৬৬ ০. টি চা শত ৭ বা ১8৯ স্পুর হো? দুদ খুপামপুযা 
৬ ৯৬৬ টি চস শত ৭ বত ১8৯ সুর হো? দুদ খুপামপুযা 
৬ ৯৬৬ টি চা শত ৭ বা ১৯ স্পুর হো? দুদ খুপামপুযা 
৬ ৯৬৬. টি চা শুত ৭ বা ১৯ সুর হো দুদ খুণামপুযা 
৬ ৯৬৬ ০. প্রতি শি” আআ 188 উ. সুর অরে পুস খুপাসপার 
৬ ৯ ৬৬ ০. প্রতি শি” বি আআ 18 উ. সুরে অরে পুস খুপাসপারা 
৬ ৯ ৬৬ ০. প্রতি শি” বি আআ 18 উ. সুরে অরে পুস খুপোসপার 
৬ ৯ ৬৬ ০. প্রতি শি” বি আআ 1 ঈ. সুরে অরে পুস খুপাসপার 
৬ ৯ ৬৬ ০. প্রতি শি” আআ 18 ঈ. সুর অরে পু খুপাসপার 
৬ ৯ ৬৬ ০. প্রতি শি” বব 18 উ. সুরে অরে পুস খুপাসপার 
৬ ৯ ৬৬ ০. প্রতি শি” আআ 18 উ. সুর অরে পুস খুপোসপার 
৬ ৯ ৬৬ ০. প্রি শি” আআ 188 উ. সুরে অরে পু খুপাসপার 
৬ ৯ ৬৬ ০. প্রতি শি” বি আআ 188 উ. সুর অরে পু খুপাসপার 
৬ ৯ ৬৬ ০. প্রি শি” বি আআ 188 উ. সু অরে পুষ খুপাসপার 
৬ ৯ ৬৬ ০. প্রতি শি” আআ 188 উ. সুর অরে দস খুপাসপার 
৬ ৯ ৬. প্রতি শি” আআ 18 উ. সু অরে পুস খুণাস্পার 
৬ ৯ ৬ ০. প্রতি শি” আআ 1 উ. সুর অরে খুপাসপার 
৬ ৯ ৬ ০. প্রতি শি” আআ 1 উ. সু অরে পুস খুপাস্পুর 
৬ ৯ ৬ ০. প্রতি শি” আআ 1 উ. সু অরে খুপাসপার 
৬ ৯ ৬ ০. প্রতি শি” বি আআ 1 উ. সু অরে পুস খুণাস্পুর 
৬ ৯ ৬৬ ০. প্রতি সপ” নি আআ 1 উ. সু অরে খুপাস্পুরা 
৬ ৯ ৬ ০. প্রতি শি” নি আআ 18 উ. সু অরে পুস খুণাস্পুর 
৬ ৯ ৬৬ ০. টি সপ” বি আআ 18 উ. সু রেপ খুণাস্পুর 
৬ ৯ ৬ ০. প্রতি শি” বি আআ 1 উ. সুর অরে পুষ খুণাস্পুর 
৬ ৯ ৬ ০. টি শি” বি আআ 1 উ. সুর অরে পুষ খুণাস্পুর 
৬ ৯ ৬৬ ০. প্রতি সপ” বি আআ 1 উ. সুর অরে পুষ খুণাস্পুর 
৬ ৯ ৬৬ ০. প্রতি শু” আআ 1 উ. সুর অরে পুষ খ্পাস্পুরা 
৬ ৯ ৬ ০. টি শি” বি আআ 18 ই. স্পুহ অরে পুষ খুপাস্পুর 
৬ ৯ ৬. প্রতি সপ” আআ 1 ই. স্পুহ অরে পুষ খুপাস্পুর 
৬ ৯ ৬ ০. প্রতি শি” আআ 1 উ. স্পুহ অরে পুষ খ্ণাস্পুর 
৬ ৯ ৬ ০. প্রতি শি” বি আআ 1 উ. স্পুহ রেস খ্পাম্পুর 
৬ ৯ ৬ ০. প্রতি শি” দি আআ 1 উ. স্পুহ জেদ খ্ণাম্পার 
৬ ৯ ৬ ০. প্রতি শি” আআ 18 ই. স্পুহ জরে দুস খ্পাম্পুর 
৬ ৯ ৬ ০. প্রতি শি” দি আআ 1 সুর জরে খ্ণাম্পুর 
৬ ৯ ৬ ০. প্রতি শু” দি আআ 1 সুর জরে দুষ খ্পাম্পুর 
৬ ৯ ৬ ০. প্রতি শি, দি আআ 18 স্পুহ জরে খ্ণাম্পুর 
৬ ৯ ৬ ০. প্রতি শি” দি আআ 1 স্পুহ অরে দুষ খ্যাম্পুর 
৬ ৯ ৬ ০. প্রতি টস শি” দি আআ 1 উ. স্ফুহ জরে দুষ শ্যাম্পুর 
৬ ৯ ৬ ০. প্রতি টস শি, দি আআ 1 স্ফুহ রে দুষ শ্যাম্পুর 
৬ ৯ ৬ ০. প্রতি শি” দি আট 1 স্পুহ জেদ শ্যাম্পুর 
৬ ৯ ৬ ০. প্রতি টস শি” দি আট 1 ই. স্ফুহ জেদ শ্যাম্পুর 
৬ ৯ ৬ ০. প্রতি শি” দি আআ 1 ই. স্পুহ জেদ শ্যাম্পুর 
৬ ৯ ৬ ০. প্রতি টস শি” দি আআ 1 স্ফুহ জে দুষ শ্যাম্পুর 
তাহসিন | িরিতশিতী হেপোলজা ৬৯৯৯ ৭ প্র্ীচাওাণে | ৬৯১৯ পযন্ত 
শু 1 বা কির সার নকলা স্প্ পু কস উতর ৬ ৯৯৯ ০ প্রীত পেত % আছ ১0১ ৯. পুর হযে পাস্ধ্পস্ারা 
শু 1 বা কিলো বিজ সপ পু কস উপ ৬ ৯৯৯ ০ প্রতি পুেত | % আছ ১0১ ৯. পুর হয পাস্ধ্পস্র 
শু 1 বা কিবা আকা স্প্ ১৩০০৩ ৬ ৯৯৯৯ ০ প্রীত পেত % আছ ১0১ ৯. পুর হযে পাস্ধ্পস্ার 
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নি খর পু শক উতর 
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| খে পু হপ্ুকানদি উর 
নি খে পু হপ্ুকাদি উর 
নি খে পু হপ্ুকাদি চে 
নি খু পি চপ তে 
শি খে পি চস তে 
নি খে পি চপ তে 
নি খু পি চি তে 
নি খে পি চস তে 
নি খে পি চপ তে 
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খে পি চকাস উতর 
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খে এ শিস উত 
খে এ শিস উতত 
খু এ শিস উত 
খু এ শিস উত 
চখ ১০ 
খু শি চকাস উতর 
চখ ১৩ 
খু ১৩ 
চখ ১৩ 
খু ১৩ 
খু পি চা শিকটদি উতর 
খে ১৩ 
চখ পি চা শকইদ উতর 
চখ পি চা শকেইদি উতর 
খে ১৩ 
খে ১৩ 
চে ১৩ 
খে ১৩ 
খে ১৩ 
বু ১৩ 
আব ১৩ 
বু এ কস উত০ 
গু ১৩ 
গু এ কেস উত০ 
নু ১৩ 
গু ১৩ 
আবু ১৩ 
নু এ কস উত০ 
গু এ শকদ উত০ 
গু ১৩ 
গু পি চা শকেনসি উত 
নু ১৩ 
আনু ১৩ 
আনু পে চা শকেনসি উতর 


আন ১৩ 


হাব াসা | কিনিনপিতী নল 
হাব াসা | কিনিনপিত নল 
হাব াসা | কিনিনপিতী নলেজ 
হাব াসাা | বিনিনপিতী নাল 
০০ ৬৩৩ 
০৭০ ২৩৩ 
০৭০ ৩৩ 
হাব াকা | কিনি নপিতী নলেজ 
০৭০ ২৩৩ 
কাবা বিবিনসিত বলত 
বাসা কিনি নপিতী নল 
কাবা বিবিনসিত বলেত 
হাব হাসা কিনি নপিতী নল 
৮৬০০ ৩৩ 
আতা বাদি িিনসিত তেলে 
কাব হাসা কিনি নপিতী নলেজ 
০ ৩ 
কাব হাসা বিনিনপিত নলেজ 
০০ 4৩ 
কাব হাসা কিনি নপিত কলেজ 
কাব হাসা কিনিনপিত কালে 
কাব হাসা িনিনপিতী কলেজ 
০০ 4০ 
কাব হাসা কিনি নপিত কলে 
৮০ ৩৩ 
০০০ ৩ 
কাব হাতি বিবিসি েকলেত 
পাব হাসা | কিনিনপিত কালে 
কাব হাসা কিনি নপিত কালে 
কাব হাসা কিনি নপিত কলে 
০ ৩ 
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আধুনিক যুগ ১৭৪ 'কজ্ছলী' 


তা এই বাস্তব আঘাতে এক অভিনব র্বপ লাভ করে। [নিজের প্রচ অন্তর্বেদনার 
কঠিন তুষার ব্যথিত হৃদয়ের উত্তাপে শোককাব্যরস-নদীতে পরিণত হয়। কবির 
স্বীর মৃত্যু উপলক্ষে 'এবা' [ ১৯১২ ] কাব্যগ্রস্থট লেখা হুয়। “বাঙলা সাহিত্যে এটিই 
সর্বশ্রেষ্ঠ 'শোককাব্য' [ হা 14011011701) ]1 

মৃত্যু, অশোচ, শোক, সান্তনা এই চারটি সর্গে 'এষা? কাব্যগরশ্থট বিভক্ত। শোকের 
যে সমুদ্র কবির হৃদয়ে উলে উঠেছিলে তা যেন চারটি তরঙ্গের মধ্য দিয়ে উপলদ্ধি 
ও সত্বনার তটে এসে শেষ হয়েছে। শোক কবির হ্বদয়ে যে করুণরসের স্থট্টি করে- 
ছিলে! তা মহৎ উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে অলোকসামান্য কাব্য-সধায় পরিণত হয়েছে। 
কবি সামান্য উপকরণ, ব্যক্তিগত দুঃখের অভিধাত এবং বাস্তব-নিষ্টুর মৃত্যু-শোককে 
অবলদ্বন করে 'এমন সজীব উজ্জল রসযৃত্তি গড়েছেন? যে তা চিরস্তন মানবের সর্বকালীন 
শোক-অনুভূতির সঙ্গে মিশে পাঠকের চিত্তে সার্থক আবেদন সৃষ্টি করতে পেরেছে। 
“এই কবিতাগুলি যেন বিশ্বের সার্বজনীন দাম্পত্য-বিরহের সাধারণ শোকচিত্রগুলিকেও 
একে একে ফুটিয়ে তুলেছে । এগুলি কেবল কবিতা নয়, কেবল এক একটি ভাবের 
উচ্ছ্বাস নয়, যেন এক একটি উজ্জ্রন তৈলচিত্--এক একটি জীবস্ত প্রত্যক্ষ দৃষ্টের 
মতো! চোখের সামনে ভেসে ওঠে এবং এক একটি অপূর্ব কাকুণ্য মৃত্তি-পরিগ্রহ করে 
আমাদের চিত্তপট অধিকার করে বসে। "-"এষার প্রথম গুণ এর অসাধারণ বস্ততন্ত্রত] । 
কবি আপনার জীবনের--বাইরের ও ভেতরের অতি'ঘনিষ্ঠ ও পরিচিত অভিজ্ঞ- 
তার ওপর কবিতাগুলি গড়েছেন। ...ইংরেজি সাহিত্যে লর্ড টেনিসন্‌ তার “ইন্‌ 
মেমোরিয়মে” আধুনিক ট্রাজিভির চিত্র অস্কিত করেছেন। আধুনিক সাধনার 
এই বিশ্ব-সমন্তাকে আশ্রয় করেই টেনিসনের “ইন্‌ মেমোরিয়াষ”__বিশ্বপাহিত্যে এতটা 
উচ্চস্থান অধিকার করেছে । অক্ষয়কুমারের “এষাঠ ও টেনিসনের “ইন্‌ মেমোরিয়ম 
একই শ্রেণীর কাব্য স্থষ্টি” [ বিপিনচন্দ্র পাল ]| এখানে আমরা “এষা'র ছু-চার বিন্দু 
কাব্যরস পান করবে৷ £ “হে মরণ, ধনা তুমি! না বুঝে তোমায় | বুথা নিন্দা করে 
লোকে? | জগতে- তুমি ত শোকে / অমর করিছ প্রেমে দেব-মহিমায় | / আজি যোর 
প্রিয়তম / তব করে বিশ্ব রমাঁ_- | ভালিছে ইন্দিরা-সম। স্থত্টি নীলিমায়।, 

“কজ্জলী' 2 “্গিড্ডলিকা? | পরশুরাম ঃ ছুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবত্তা কালসীমায় 
পরশুরাম ওরফে রাজশেখর বন্থ [ ১৮৮-১৯৫* ] বাঙলা] সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট 
ব্যক্তিত্ব হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন । বিজ্ঞানের লন্বকীতি ছাত্র, কর্ম- 
সুত্রে বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক রাজশেখর বস্থ পরশুরাম ছন্মনামে বাঙালী 
চরিত্রকে তার অসামান্য ব্যঙ্গ গল্পগুলির মাধ্যমে ব্যবচ্ছেদ করেছিলেন । বৈজ্ঞানিকের 
নিম্পৃহতায় তিনি যে গল্পগুলি লিখেছিলেন সেগুলি পাঠকদের শুধু হাসিয়েই ফুরিয়ে 
যায়নি-_হাউয়ের মতো! ক্ষণিক আলে। ছড়িয়ে নিঃশেষ হয়নি: জাতির চিত্তাকাশে 
স্থায়ী দী্চি নিয়ে উজ্জল নক্ষত্রের স্থান গ্রহণ করেছে। 

বাঙলা সাহিত্যে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হাশ্র-্্ির যে জগভ স্থাট্টি করেছিলেন 


“কজ্জলী' ১৭১ আধুনিক ধুগ 


পরঙুরামের জগত তার থেকে অবশ্তই আলাদা --কহ-মমতা-উদার প্রসন্ন তার পরিবর্তে 
তীক্ষ ব্যঙ্গ-বিদ্রপ। অবশ্ঠ এ মর্মাস্তিক নয়, সংযমযুক্ত মাধূ্যমত্ডিত হাপি। ডাকার 
যখন রোগীর দেহে ছুরি চালায় তখন তা যস্ত্রণাদায়ক হলেও তার পেছনে যেমন 
শুভকরতা থাকে, তেমনি পরশ্তরামের হলের পেছনে লিথ হাপির মধুও পাওয়া যায়। 
'পরশুধারী পৌরাণিক পরশুরামের মতো রাজশেখর বস্থ অতথানি নির্মম বা নৃশংস 
না হলেও তিনিও হাস্তরসের আড়াল থেকে অস্ত্রনিক্ষেপ করে আঘাত করতে যবেষ্ট 
সুদক্ষ শিল্পী। রাজশেখরের পক্ষে এই ব্যঙ্গপ্রবণতা কোন আকম্মিক রচনা-কৌশল- 
মা নয়, এ-তার সমগ্র ব্যক্তিত্বের সঙ্গে অচ্ছেগ্ঘভাবে জড়িত, তার শিক্ষা-দীক্ষ| ও মানল- 
প্রকৃতির সঙ্গে গভীরভাবে সংগ্লিই। রাজশ্েখরের প্রথম গল্প যখন পত্রিকায় প্রকাশিত 
হয় তখন তার বয়স বিয়ালিণ। পরিণত বয়সে তিনি সাহিত্যসাধন! আরস্ত করেন ।' 
তার গল্পগ্রস্থের সংখা। ন-টি। এ-ছাড়াও পিরিরপ বিষয়ে অনেকগুলি প্রবন্ধ রচন। 
কবেছেন। “লস্তিক। নামে একটি অনন্ত বাঙল1 অভিধান সংকলন করেছেন এবং 
চলতি গছ রামায়ণ ও মহাভারতের অন্তধাদ তার বিচিত্তরকর্। গ্রতিভার পরিচয় দেয়। 
শীওডলিক। [১৯২৪] পরশ্তরত্লামের প্রথম গল্পগ্রস্থ। এতে যোট পাচটি গল্প 
আছে। এই গ্রন্থের গল্পগুল প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সকলে পরশ্তরামের বৈশিষ্ট্য 
ও অনন্যতা স্বীকার করে নেয়। মারস্তেই ইনি কৌতুক গল্পের উপযোগী একটি 
সিদ্ধ আঙ্গিকের অন্নপন্ধান করে নিয়েছেন । এ'র পূর্ববর্তী লেখকেরা “ব্যঙ্গ কৌতুকের 
আশ্রয়ে নকশা লিখতে যতটা উৎসাহী হয়েছেন গল্প রচনায় ততটা নয়। সমাজ- 
ব্যঙ্গ সাহিত্যিকদের হাতে প্রায়ই প্রহসনের ভঙ্গি গ্রহণ করে। দু-একজন ব্যতিক্ষম 
থাকলেও রাজ.শেখর বেশি বয়সে গল্প লিখতে বপে প্রাজ্ঞ-স্থিতধী এবং শ্বডাব-গম্ভীর 
সচেতনভাবে নিজন্ব একটি শিল্পাঙ্গিক আবিষ্কার করলেন |, এই গ্রন্থের গল্পগুলির 
মধ্যে যে “উদ্ভট কল্পনা ও অনাবিল হাস্যরসের অকুরন্ত নিঝ'র প্রবাহিত হইয়াছে বাঙালী 
পাঠক তাহাতে অবগাহন করিয়। তাহার নান[-সমণ্ত।-বিউস্থিত জীবনে চিততবিনোদনের 
একট] 'মাশাতীত উপায় লাভ করিয়াছে । তাহার অপামান্য উদ্ভাবনী শক্তি, কল্পনা- 
প্রাচুর্বেধ অজশ্রতা ও বিপদূশের সমাবেশ-কৌশলে হাশ্থরস-্থক্টর সাবলীল নিপুণতা 
আমাদিগকে বিশ্ময়ে অবাক করিঘ়া তোলে । আমাদের এই প্রথানদ্ধ, নিয়মশাপিত, 
অভাব-দৈন্য-পিষ্ট জীবনে যে এত স্বপ্রচুর হান্তরপের উপাদান সঞ্চিত গাছে ইহা! লেখক 
আমাদিগকে দেখাইয় না দিলে মামর] কোনদিনই অনুভা করিতে পারিতান না।' 
পরশুন্লামের দ্বিতীয্ন গল্পগ্রন্থ হলে। “কজ্জ্লী' [ ১৯২৭ ]। এতে সংগৃহীত গল্পের 
সংখয। হলে। পাচ [ যেমন £ “বিরিঞিবাবা+, 'জাবাপি” দক্ষিণ রায় 'কচি-সংসদ", 
ও “উলট-পুরাণ” ]। এর প্রথম গর্লটকে অবলম্বন করেই পরশুরাম সাহিত্যক্ষেত্রে 
আত্মপ্রকাশ করেছিলেন । এখানে ধর্মীয় ভণ্ডামি এবং তথাকথিত দাধুবাবাদের প্রতি 
ব্ঙ্কৌতুকের শর নিক্ষিপ্ত হয়েছে। এই গল্পের ধর্মীয় ভণ্ডামি অভিনব কিছু 
বিষন্ধ নয়। কিন্তু লেখক অভিনব কয়েকটি চরিত্র রচন1 করে ছোট ছোট হানির 


'্াধুশিক যুগ ১৭২ যুবনাধ 


চেউ তুলতে সক্ষম হয়েছেন। অন্ত একটি গল্প 'উলট পুরাণ উলটা-পাল্টা ছবি তৈরির 
অন্ত উপভোগ্য হয়েছে । 'ভারতবাসীর ইংরেজী শ্িগ্ষার আগ্রহ, ইংরেজী আচার- 
ব্যবহারের অনুকরণ, ইংরেজের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে আন্দোলন, তাহার মনের কান্না 
ও অভিমানের উচ্ছ্বাস এই সমস্তই ইংরেজে আরোপিত হুইয়৷ অস্ভৃতপূর্ব এক ০০75৫ 
সুষ্টি করিয়াছে । ..এই রসিকতার দো-নল! বন্দুক ইংরেজ ও ভারতবাপী উভয়কেই 
আঘাত করিয়াছে-_কিস্ত আঘাতের মধ্যে কোন বিদ্বেষের বিষ-জাল৷ নাই, আছে 
কৌতুকমিশ্রিত বি্রপ 

পরিশেষে গড্ডলিকা” ও “কজ্জলী+তে ব্যবহাত ছবিগুলির কথ। উল্লেখ করতে হয়। 
ছবিগুলি এ দুই বই-এর এর্থর্ষ। যতীন্দ্রকুমার যেন অস্কিত এ ছবিগুলি সন্ধে 
রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন £ “ইহাতে আরও বিল্ময়ের বিষয় আছে, পে যতীন্্রকুমার 
সেনের চিজ্র। লেখনীর সঙ্গে তুলিকার কী চমতকার জোড় মিলিয়াছে, লেখার ধারা 
রেখার ধার৷ পমান তালে চলে, কেহ কাহারো চেয়ে খাটো নয়। তাই চরিত্রগুলো 
ভাষায় ও চেহারাষ, ভাবে ও ভঙ্গীতে, ডাইনে ও বামে এমন করিয়া ধর। পড়িয়াছে 
যে, তাহাদের আর পলাইবার ফাঁক নাই।' | 

পরশুরামের সার্থক বৈশিষ্ট্য তথা আমাদের আলোচ্য ছুই গ্রন্থ সম্পর্কে আধুনিক 
সমালোচক লিখছেন £ “আধুনিক জটিল জীবনচেতনার নানান্‌ রঙ রাজশেখরের গল্পে 
মিশে আছে । আধুনিক জীবনের নান] নিগুঢ় অপঙ্গতি শ্তার পরিহাসের বিষয় হয়ে 
উঠেছে । কেবল শাধুনিক জীবনই নয়, প্রাচীনকালের অসঙ্গতিপুর্ন প্রথাবদ্ধ সংস্কারকে 
তিনি হাসির উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করেছেন । "তার বিজ্ঞান-সচেতন নিরপেক্ষ 
মন কোন বিশেষ কালের জীবনবোধের সমর্থক নয়। তাঁর দৃষ্টি পরিহাসপ্রিয্ব হাম্তরস- 
ষ্টার । তিনি প্রাচীন ও আধুনিক উভয়কালেরই বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের জীবনের 
অনঙ্গতির মধ্যে যে হান্তরসের অফুরস্ত নিঝরর প্রচ্ছন্ন আছে, তাকেই উন্মোচন 
করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন £ “পরশুরাম নামট! শুনিয়| পাঠকের সন্দেহ হইতে 
পারে যে লেখক বুঝি জখম করিবার কাজেই প্রবৃন্ত। কথাট। একেবারেই সত্য নয়।, 
আমাদেরও তাই দৃঢ় বিশ্বাস* [ড. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী ]। 
৫১. যুবনান্ব 8 এর প্রকৃত নাম মণীশ ঘটক [ ১৯*১-১৯৭৮]। বিশ চিত্র- 
পরিচালক খত্বিক ঘটক এবং মহিলা ওপন্যাসিক মহাশ্বেতা দেবী এরই পরিবারের 
লোক। একটি সাহিত্য-শিল্পরনপরিপুই্ট পারিবারিক আবহাওয়া এই পরিবারের 
এতিহা। ইনি “কল্লোল”-গোষ্ঠীর এক “জোয়ান ঘোড়ার মতোই “উদ্দীপ্ত”, "সবল | 
১৩৩২ বঙ্গাব্ধে 'কল্লোলে'র কোলাহলে অভিন্নাত হওয়ার আগে তার প্রথম গল্প 
'গোম্পদ* খানে প্রস্কাশিত হয় ১৩৩১-এর পৌষ সংখ্যায় । যুবনাশ্ব কবি ও গন্নকার। 
এর কবিতার বই 'শিল্পালিপি'র [ ১৯৩৯ ] অধিকাংশ কবিতা প্রকাশিত হয়েছিলো 
প্রবাদী”, কবিতা” 'পরিচঞ্জ* ইত্যাদি সাহিত্য-পত্রিকায়। অপরাপর গ্রন্থগুলি হলো, 
'পটলভাঙ্ষার পাচালী+, 'মান্ধাতার বাবার আমল", “যদিও সন্ধ্যা” । 


হ্যালছেড ১৭৩ ্‌ আধুনিক যুগ 


যুবনাশ্ব 7২০719061০-এর চোখ দিয় নয়, বস্তপচেতনতার খোলা চোখে জীবনের 
অন্ধকার দিককে, ক্রেদকে নিরীক্ষণ করেছেন ৷ অচিন্তাকুমার সেনগুধ বলেছেন £ 
“বলতে গেলে, মণীশই কলোলে'র প্রথম মশালচী। সাহিত্যের নিত্যক্ষেত্রে এমন 
সব অভাজনকে সে ডেকে আনল যা একেবারে অভূতপূর্ব। --*যে জীবন ভগ্ন, রণ, 
পর্যন্ত, তাদেরকে দে সরাসরি ডাক দিলে জায়গা দিলে প্রথম পংক্তিতে ৷ "দেখালে 
তাদের ঘা, তাদের নির্লজ্জতা । সমস্ত কিছুর পেছনে দয়াহীন দারিদ্র্য 1” অচিন্ত্য- 
কুমার কথিত এই-ই মুবনাশ্থের সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য । “তিনি 'কলোলে'র প্রথম 
'মশালচী” রূপে নেমে এসেছেন সমাজের ওপরের স্তর থেকে একেবারে ৭9৩1 
[)০111)9-এ | সমাজের “তলানি" “কানা খোড। ভিক্ষুক গুণ্ডা চো'র আর পকেটমারের' 
আড্ডায় ।-_যে পরিবেশে মনুষ্তত, ন্মেহ-প্রেম-মমত! সবই হাশ্যকর সৌথীন বিলাস মনে 
হয়। এখাঁনে একমাত্র সত্য-_টি"কে থাকা । জেব প্রবুত্তিই এখানে সাব কথা |” 

গল্পের অতিবাস্তবতা ও কবিতার উষ্ণ প্রেম-ভাবন! নিয়ে তিনি কল্লোলের নিষ্ট!র 
সঙ্গে এনেছিলেন একট। নতুন ভাইমেনশান ।' যার ফল হযেছিলে। £ “বাওলা৷ ১৩৩৩ 
সনে ২৩ ফাল্গুন সজনীকাস্ত দাস রবীন্দ্রনাথের নাছে পত্্রবোগে “আধুনিক” সাহিত্যের 
অঙ্গীলতা সম্পর্কে যে অনিযোগে জানিয়েছিলেন তার মধ্যে অঙ্লীল রচন] হিলাবে 
যুবনাশ্বের “কয়েকটি গল্পের উল্লেখ ছিলো |” এমন যে যুবনাশ্ব_ধার গল্পগুলি বাঙল। 
সাহিত্যে “নতুন আবাদের বীজ" ছড়িয়েছিলো, সমালোচক ধার পক্ষে এ দাবীর 
চিরদিন ত্বীকৃতি আশ করেছিলেন ; গত ১৬.১.৯২ সংবাদপত্রের পাতায় ['আজকাল+] 
জনৈক গবেষক সক্ষোভে চিঠি লিখেছেন £ কোনও উৎসাহী গবেখক, ছাত্র, অধ্যাপক 
ইচ্ছে করলেও খুঁজে পাবেন ন! তার সাহিত্যকর্মের কোন নিদর্শন। প্রকাশক মহলে 
বা ই পাড়াতেও তার বইয়ের পুনমুদ্রণ হতে দেখা যায় না। কিন্ত কেন? আমরা 
কি ধরে নেব বাঙলা সাহিত্যে মণীশ ঘটক বল্ে কেট ছিলেন না? তার অপামান্য 
সাহিত্যকর্ম একজন পাঠককেও কি প্রভাবিত করে নি? 
৫২. হ্যালহেড 2 এর পূর্ণ নাম নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড [ 911791191 
918959/ 1181060 || ১৭৫১ খ্রীস্টাব্ের ২৫ মে ইংলখডের অক্সফোর্ডশায়ারের এক 
বরধিষু পরিবারে এ'র জন্ম হয়। বিদ্যাশিক্ষা বিলাতেই হয়েছিলো । তিনি তার বদ্ধ 
অভিনেতা নাট্যকার শেরিডানের কাছে শ্রীমতী এলিজাবেথ আন লিনলে [১*৫৪-৯১]-র 
সঙ্গে প্রেষ-প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে ১৭৭২ পালের নভেম্বর মাসে কোলকাতায় ইস্ট 
ইত্ডয়! কোম্পানির কর্মচারী হয়ে চলে আসেন। ইনি ছিলেন একজন ৪০০৫ [১০6 
ফারপী ভাষায় এ'র যথেষ্ট জ্ঞান ছিলো! এবং সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান ছিলো! ৪7১ 9০ি- 
001/5 2100 10500101610. অবশ্ত পরে এই ত্রর্ট তিনি সংশোধন করে নিয়েছিলেন । 
এদেশে তিনি নান] বিচিত্রকর্মে যুক্ত থাবেন এবং তার পৃষ্ঠপোমক হেহ্টিংস-এর 
সহযোগিতায় খ্যাতি ও অর্থ উপার্জন করেন। পরে হেন্রিংস এ-দেশ ছাড়ার পর 
তিশিও ভারত ছেড়ে ১৯৮৫-তে ইংলগ্ডে ফিরে যান । হ্থালহেডের শেষ জীবন বিশেষ 


আধুনিক যুগ ১৭৪ তত্ববোধিনী পত্ত্িক। 


অশাস্তিতে অতিবাহিত হয়েছিলো ৷ ব্যাঙ্ক ফেল পড়ায় তিনি নিঃস্ব হয়ে যান--শ্রবণ- 
শক্তি হারিয়ে ফেলেন, খ্রীস্টঈমগুলীর কাছে নিন্দাভাজন হন এবং শেষে ১৮৩০-এর 
১৮ ফেব্রুয়ারী তার জীবনাবসান হয়। 

১৭৭৬ সালে ইংলও থেকে তার 4 0০৫9 ০01 067600 [.9দও মুদ্রিত হয়। 
১৭৭৫ থেকে ১৭৭৮ সালের মধ্যে লেখা হয়ে ১:৭৮ সালের অগাষ্ট [1] মাস 
নাগাদ তার বিখ্যাত ব্যাকরণগ্রন্থ 4 07217027০01 1159 760109] [,81700906 
মুদ্রিত হয়। এ-ছাঁড়াও তিনি মহাভারতের ও উপনিষদের অন্থবাদে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, 
কয়েকটি পুরাণ ও ভাগবতের [১*ম স্বন্ধ] অনূদিত পাণুলিপি এখনও ব্রিটিশ মিউজিয়ামে 
রাখা আছে। 

পলাশীতে পরাজয়ের পর বাঙালীর জীবনের সর্বক্ষেত্রে ধীরে ধীরে ইংরেজের 
আধিপত্য ধিস্বৃত হতে থাকে । সেই আধিপত্যকে ধরে রাখতে ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানি 
তার নিজস্ব ইংরাজ কর্মচারীদের বাঙলা ভাষায় অভিজ্ঞ করে তোলবার জন্ত নান! 
প্রকার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে । ফলে হালহেড, চার্লস উইলকিন্দ প্রমুখ ভারতীয় 
ভাষাবিদ্গণকে দায়িত্ব দেওয়া! হয়। তারই ফল হনে] পূর্বোক্ত হ্যালহেডের বাঙলা 
ব)াকরণ। যদিও এই ব্যাকরণটি ইংরেজি রীতি অনুসারে এবং ইংরেজি ভাষায় 
লেখা, তথাপি এতে দৃষটাস্ত্বরূপ কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশ'দাসী মহাভারত ও ভারত, 
চন্দ্রের বিছ্যান্থন্দর থেকে যেদৰ উদ্কৃতি নেওয়! হয়েছে তা বাঙলা অক্ষরেই ছাপা 
হয়। হাংশিকভাবে হলেও বাঙলা অক্ষরের এই ব্যবহার বাউল অক্ষরে বই ছাপার 
দরজাকে খুলে দেয়। হথালহেডের ব্যাকরণের আগে পর্বস্ত বাউলা অক্ষরে কোন কিছু 
ছাঁপা হয়নি । বন্ধু হালহেডের বই ছাপার কাজে সাহাষ্য করায় জন্ত চার্ণস উইলকিন্ন 
পঞ্চানন নামক জনৈক দেশীয় কর্মকারের সহায়তার ছেনি কেটে বাল] হরফ তৈরি 
করেন ।. এখন পর্যস্ত বাউল যে অক্ষর আমার্দের দেশে চলছে তা এ পঞ্চানন ও 
মনোহরের তৈরি অক্ষরের আদর্শেই ঠতরি হয়ে থাকে । এই এতিহাসিক ঘটনার 
জনা হালহেডের বাউল! ব্যাকরণ সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। 
৫৩. “তন্ববোধিনী পত্রিকা” ঃ$ আমাদের জানা আছে যে জোড়ার্সাকোর ঠাককুর- 
বাড়ীর যুবকগণ ঈশ্বরচন্দ্র গুুপ্তর “সংবাদ প্রভাকর” [ ১৮৩১ প্রথম প্রকাশ ]-এর পৃষ্ট- 
পোষণায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন । কিন্তু রামমোহনের পর তার প্রবর্তিত 
মতাদর্শকে বহন করবার দায়িত্ব এসে পড়ে ঠাকুরবাড়ীর জ্যো্ঠ পুব্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
ওপর । তিনি এই দায়িত্ব গ্রহণ করে “তত্বরপ্রিনী” নাঘে এক সভা স্থাপন করেন। 
কয়েকদিন পরেই এই সভার নাম পরিবন্তিত করে “তত্ববোধিনী সভা” করেন । এই 
সঙ্গে তিনি ব্রাহ্মলমাজের বক্তব্যকে যুক্ত করে ১৯৪৩ খ্রন্টান্দে তত্ববোধিনী পঞ্জিকা, 
গ্রকাশ করেন। এটি প্রথমে মাসিক পত্রিকারূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলো । ব্রাঙ্ষবর্ষের 
ব্যাখ্যা, ত্রাক্মউপাসনার পদ্ধতি-প্রচার এবং তত্ববোধিনী সভ1 ও ব্রাঙ্ষপমাজের দূর 
প্রবাসী সদশ্তগণের কাছে জ্ঞানোন্গতি সাধন, তথ্যান্থসন্ধানের তত্ব পৌছে দেবার জন্ট 


গোবিন্দ দাস ১৭৫ আধুনিক যুগ 


দেবেন্দ্রনাথ এই মুখপত্রটির উদ্বোধন করেন। বাঙলার বিখ্যাত কবি সত্যেজনাথ 
দত্তের পিতামহ অক্ষয়কুমার দত্ত এই পত্রিকার সম্পাদনা-ভার গ্রহণ করেন। প্রথম 
দিকে পত্রিকাটি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতামত ও নির্দেশ অন্থদারে চলতে থাকলেও 
ই অক্ষয়কুমারের আপন মনীষা ও প্রগাঢ় পাত্ডিত্য ত্বারা এই পত্জিকাকে উনবিংশ 
শতাঁব্ীর মধ্যভাগের শ্রে্ সাহিত্য-মাধামে পরিণত করেন । বাঙল! গগ্চ-রচনার ক্ষেত্রে 
সচেতন শিল্প-চেতনার যে সার্থক সমন্বয় আমর! পরবর্তীকালে বঙ্ষিমচন্দ্রের মধ্যে লক্ষ্য 
করেছি তা৷ এই পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই প্রথম জন্ম লা করেছিলো । এই পত্রিকার সঙ্গে 
অন্তত দু-জন গগ্চকার-_অক্ষণ্নকুমার ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর--যদি সংশ্লিষ্ট না থাকতেন 
তবে বাঙলা গছ্যের রাজ্যে রাজচক্রবর্খী বস্কিমচন্ত্রের আবির্ভাব ত্তবরাম্থিত হতে। কিনা 
সন্দেহ । যা হোক এই পত্রিকাকে তক্ষয়কুমার পূর্ন বর্তৃত্ধে এনে এর পৃষ্ঠায় তিনি নিয়মিত 
ভাবে দর্শন-বিজ্ঞান, সমাজ-সাহিতা, পুরাতত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশ করতে 
থাকেন। এই পত্রিক। প্রকাশের পর থেকেই সংবাদ-সাময়িকপত্র সংকীর্ণ ধর্মীয় তর্ক 
এবং তুচ্ছ আক্রমণাত্মক ব্যঙ্গচনার স্তর থেকে পূর্ব সাংস্কৃতিক মর্ধাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। 
এইখান থেকেই সংবাদ-সাময়িক পত্রিক্কার যে এরতিহা স্থষ্টি হয়েছিলো তার ধার! 
আঙও বয়ে আপছে। 

অন্যদিকে এই পত্রিকা নীলকরদের অতাচ'র ও অপরাপর সামাজিক বা রাজ- 
নৈতিক অন্যায়ের প্রতিণাদ করে তার সমাজ-সচেতনতা৷ বজায় রেখেছিলো । শ্রীষ্ট- 
ধর্মের প্রতি অন্ধ উতৎদাহের আবেগকে ও এই পত্রিকার মার সংযত্ত কর] হয়েছিলো। 
এইভাবে, নান। দিক থেকে এই পত্রিকা তৎ্কালীর বাঙালীর জন-চিত্তকে আত্মুবোধের 
নতুন শক্তিতে উদ্বোধিত করতে সক্ষম হয়েছিলো । “তত্ববোধিনী পত্রিকার লেখক- 
গোষ্ঠীর মধ্যে উনবিংশ শতাব্বীর প্রখ্যাত চিন্তাপ্দ্গিণের নাম দেখা যায়, তার মধ্যে 
রাজেন্রলাল মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণু বন হেমচন্ত্র খিদ্বারত্ব প্রমুখের নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | 

এই পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ ও আলোচনার রচনা-সমৃদ্ধি ও ভামা-সৌকর্ধের 
জন্য এর কোন কোন সংখ্যা! কলেজ-বিগ্ালয়ের পাঠ্য তালিকার অস্তভুক্ত হয়েছিলো । 
৫৪8 গোবিন্দচজ্্ দাস 2 ভাওয়াল পরগণার এই কবি গোবিন্দচন্্র দাস [১৮৫৫- 
১৯১৮ ] আধুনিক বাংলা সাহিত্যে "ম্বভাব-কবি+ নামে বিখাাত। কাঙলা দেশের আতর 
জলহাওয়ার মতে! গুর কবিত্ব সিদ্ববস্ত ছিলো- কোন সাধ্/বস্ত নয়। প্রবল 
আবেগোচ্ছাস, নিঃসঙ্কোচ দেহ-কামনার বলিষ্ঠ প্রকাশ এবং রোমান্টিক কল্পনাজাত 
রলবেগ্ত-বেদনাবোধ তার কাব্যে স্থন্দর ও স্বচ্ছ ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। তার প্রেম 
কামনায় প্রেটনিক আদর্শের অম্পষ্টতা ছিলো না উদ্দাম দেহাসক্তির খজু বক্তব্য 
উত্তেজক মাদক-বস্তর মতো! কাব্যপাত্রে পরিবেশিত হয়েছে। তার প্রেমিক] প্রসঙ্গে 
তিনি সোজান্থজি বলেছেন £$ “আমি তারে ভালবাসি অস্থি মাংস সহ, / অমত সকলি 
তার মিলন বিরহ | বুঝি না আধ্যাত্মিকতা! | দেহ ছাড়া প্রেমকথা ! কামুক লম্পট ভাই 
যা কহ তা কহ।' 


আধুনিক যুগ ১৭৬ কীতিবিলাস। 


কবির সমস্ত জীবন দারিজ্র্য এবং বিরুদ্ধশক্তির আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছে । 
একটি গ্র5ও জ্বালা অথচ অনমনীয় একগ্য়েমি, নানাপ্রকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
অত্যাচার অথচ নির্ভীক দুঃসাহসিকতা তাকে যদি স্থস্থ এবং শাস্তিপুর্ণ স্বাভাবিক জীবন 
থেকে উৎক্ষিপ্ত না করতে! তবে “তীহার নিকট হুইতে বাংলা কাব্য-সাহিত্য যে কাব্য- 
সম্পদ লাভ করিত তাহার তুলনা হইত না । কারণ, সেই প্রতিভা তাহার ছিল' 
কবির ব্যক্তি-জীবনের হাহাকার তার .কবিতার কোথাও গোপন থাকেনি ; 'এতটুকু 
ভালবাসা | একটি স্েহের ভাষা | এক ফট! আখিজল কোথাও না পাই 1 | সত্যই এ 
বহুন্ধর| | কেবল রাঙ্ষন ভর] | দয়ার সে দেবতারা এ জগতে নাই ।” এখানে জীবন- 
জগত সম্পর্কে কবির আশা ভঙ্গের ক্ষোভ গ্রচ্ছন্ন হয়ে থাকেনি । 

স্বভাব-কবি গোবিন্দচন্দ্রের কাব্যগ্রন্থাবলীর মধ্যে 'প্রেম ও ফুল? [ ১৮৮৭ 7, কুস্কুম 
[ ১৮৯১], “ন্দন* [ ১৮৯৬], “ফুলরেণু [ ১৮৯৬], এবজয়ন্তী? [ ১৯০৫ ] ইত্যাদি 
কাব্যগ্রন্থ বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে । আজকের পাঠকের কাছে অপরিচিত হলেও 
গোবিন্দচন্দ্র, সাম্প্রতিক বাংল! কাব্যের অনেক পরম্পর! তার মধ্যে বহন করে চলেছেন । 
৫৫. 'কীর্তিবিলাস' £ এই নাটকটির রচনাকাল ১৮৫২ খ্ীস্ট/ব। লেখক জি সি. 
গুপ্ত.--যিনি বাউল! নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে যোগেন্দ্রন্্র গুধ্ধ নামে বিখ্যাত 
[কোন কোন সমালোচক জি. সি. এই ছুই ইংরাজী বর্ণের পূর্ণব্প 'যোগেন্দরচন্দ্র' গ্রহণ 
করতে চান না ]। নাটকটির কথাবস্ত মৌলিক না হলেও এটিই বাঙল! সাহিত্যে প্রথম 
পূর্ণাঙ্গ বিয়োগাস্ত নাটিক। নাট্যকার অনেকানেক পাশ্চাত্য নাটক পাঠ করে দেশীয় 
রীতির [ ০07$670001) ] বিরুদ্ধে বাঙলার স্থপরিচিত রূপকথা “বিজয়-বসন্ত' বা 
'শীতবসন্তের কাহিনী থেকে আখ্যান সংগ্রহ করে এই নাটকটি গড়ে তুলেছেন। 
নাট্যক'র নাটকীয়তা, যথার্থ গণ্ধে নাটকীয় সংলাপ কিংবা চরিত্র সৃষ্টি কোনদিক থেকেই 
বিশেষ কোন সাফল্য অর্জন করতে ন1 পারলেও তার নাম বা নাটক ম্মরণীয় হয়ে 
রয়েছে তার নাট্যবস্ত উপস্থাপনার অভিনবত্ত্ের জন্য । 

এই নাটকের বিশেষত্ব সম্পর্কে নাট্যপাহিত্যের ইতিহাপকার লিখেছেন £ নাট্যকার 
এই দেশের রস-সংস্কার সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন $ সেইজন্য যাহাতে তাহার বাংলা 
ভাষায় এই বিষয়ক সর্বপ্রথম প্রয়াপকে নিতান্ত কোন ছুঃসাহসিক পরীক্ষামূলক কার্ধ 
[ 987০97175৩2] বলিয়া কেহ মনে না করেন, সেই উদ্দেশ্ে এতদ্দেশীয় ভাষায়ও 
বিম্বোগাস্তকনাটকের প্রয়োজনীয়তা! নির্দেশ করিয়া তিনি এক হ্দীর্থ ভূমিকার 
অবতারণা করিয়াছেন। এই ভূমিকাটিতে বাঙলায় বিযোগাস্তক নাটক রচনা 
করিবার জন্ত যেমন একদিক দিয়া তাহার ব্যক্তিগত আগ্রহ প্রকাশ পাইয়াছে, 
আবার অন্ত দিকে তেমনই সমপাময়িক সমাজের রল-বোধেরও পরিচয় প্রকাশ 
পাইয়াছে।*"" 

“কিন্ত তাহা সব্বেও সংস্কৃত নাটকের অন্ধ্যায়ী নান্দী ও 'নান্দান্তে স্থত্রধার” দ্বারাই 
তাহার নাটকের হুক্রূপাত হইয়াছে ।...ইহা। গণ্ঠপগ্মিশ্র রচনা এবং ইহাতে একটি 


পথের গাচালী' ১৭৭ আধুনিক যুগ 


সঙ্কবীতও যোগ কর! হইয়াছে । নাট্যকার এখানে ইংরেক্জি 5০906 কথাটিতে 'অভিনয়, 
বলিয়া অনুবাদ করিয়াছেন ।+ 

এছাড়াও এই কীতিবিলাপ নাটকটি “ইংরেজি নাট্যপাহিত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবের 
ফলে রচিত হইয়াছিল বলিয়৷ ইহা নীতি ও রুচির দিক দিয়া নিন্দনীয় হইতে পারে, 
নাই।, 

৫৬. “কুলীনকুলসর্বস্থ' | রামনারায়ণ £ এই টাকার উত্তরের জন্ম প্রথমে ভ্রইব্য 
১২৮ পৃষ্ঠার ৯ ন্বর টাকা ৷ প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণের পর যোগ কর] যেতে পারে £ 

সব দিক থেকে বিচার করে 'কুলীনকুলসর্বন্' [ ১৮৫৪ ] নাটকটিকে বাঙল! নাট্য- 
সাহিত্যের প্রথঘ পূর্ণাঙ্গ নাটক হিপাবে গ্রহণ করা যার়। সেদিনের হিন্বু বাঙালী 
সমাজে কৌলান্য প্রথার মতো একটি কদাচারের বিরুদ্ধে সমস্ত দেশে ধীবে দীরে প্রতি- 
রোধী কঃ সোচ্চার হয়ে উঠছিলো। তারই অভিঘাতে রঙপুরেয় জমিদার কালীচন্ত্র 
রায়চৌধুরী পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে কৌলীন্ত প্রথার বিরুদ্ধে 'মনোহর নাটক: 
লেখার আহ্বান জানালেন । এই বিজ্ঞাপনের দ্বারা আকৃই হয়ে সংস্কৃত কলেজের 
অধ্যাপক রামনারায়ণ এই নাটকটি রচনা করেন ও পারিতোষিক লাভ করেন। 

কুলীন ত্রাঙ্ষণ কেশব চক্রবর্তীর ৩২, ২৬, ১৫৪৮ ব্ছর বয়স্ক চার মেয়ের সঙ্গে 
ঘটকের কারসাজিতে বয়সের ভারে জীর্ণশীর্ণ, কদাকার, মূর্খ, কাণ| ও বধির এক 
কুলীনের বিবাহ দিয়ে কিভাবে উত্ত চক্রবর্তী তার কুল রাখতে পেরেছিলেন তার করুণ 
কাহিনী এখানে বণিত হয়েছে । নাটকটিতে নান1 নাটকীয় গুণ থাকা সত্বেন 
নাট্যকার তার সদ্াবহার করে উঠতে পারেননি । সে নাট্যবোধও তার ছিলে! না। 
আসলে রামনারায়ণ এখানে “বিদেশী চাবিতে বাঙলার নিজন্ব সমাজজীবনের দ্বার 
উদ্ঘাটনের প্রয়াণ পেয়েছেন। এ-বাস্তব সমাজের প্রতিচ্ছবি ও দেশীয় প্রাণরনে 
পূর্ণ হলেও নাটাশালার দিক থেকে ব্যর্থ। কেন না, এ কতকগুলি বিচ্ছিন্ন দৃহের সংট্টি 
ও নাটকীয় পরিণতির এঁক্যবন্ধনহীন |, 

'কুলীনকুলসর্বন্*' নাটকের কাহিনী-দৃঢ়তা নেই--কতকগুলি আলগা ঘটনাচিত্রের 
সমবায়। তা সত্বেও লেখক এখানে যে-জীবনবোধের ও সামাজিক দাষিত্বজ্ঞানের 
পরিচয় দিয়েছেন তার জন্য তিনি বাঙল! নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে অমর হয়ে 
'আছেন। এই নাটক উদ্দেশ্টযূলক রচন। হলেও নাট্যকারের যে সহদয়তা ও মানবিকতা 
ফুটে উঠেছে তা সেদিনের তুলনায় যথেষ্ট পরিমাণেই অনন্য । এই শক্তিতেই তিশি 
নিজে ব্রাহ্মণ ও কুলীন হয়েও নিজের সমাজের ক্রটকে আক্রমণ করতে দ্বিধা করেননি । 
“তিনি তার অন্তমূ্খী সহান্ুতৃতির সাহায্যে সেদিন নিজে যে সমাজে বাদ করতেন 
মেই সমাজকেই আঁখাত করবার শক্তির অধিকারী ছিলেন । এতার চিন্তার বিলাস 
রর না, জীবনের বিশ্বাস ছিল ।, 

, প্য়ের পাজালী” £  রবীন্্-পরবর্তী বাংল! কথাসাহিত্যে বিভৃতিভুৰণ বন্দ্যো- 
নিশি ১৮৪১৭ নক লন বিশিই র্যুকিত।, ['আুপ্যক' 1টীকায় সার মধ 


আধুনিক যুগ ১৭৮ “পথের পাশলী' 


আলোচনা] করা হয়েছে ]| তীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হলো “পথের পাচালী” [১৯২৯ ]। 
এর কাহিনী বিভভৃতিভ্ষণ “অপরাজিত, [১৯৩২ ] দুই খণ্ডে বিস্তারিত করে দিয়ে 
নায়ক ৩পু বা অপূর্বের জীবনে পূর্ণতা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। বিভূতিভূষণ ঠিক 
কল্লোলগোষ্টীর লেখক নন। মানর্পিক তার দিক দিয়ে ইনি এক স্বতন্ত্র জগতের অধিবাসী 
ছিলেন। সেই জগত কি ও কেমন তার পরিচয় পথের পাচালী উপন্তাসে ধর! 
পড়েছে । এই কারণেই কোন কোন সমালোচক 'পথের পাচালী'কে বিভূতিভূষণের 
আত্মপৈবনিক উপন্ান বলতে চাঁন। কিন্তু এইটিই সব নয়। ,বিভৃতিভূষণ তার প্রায় 
সমস্ত সাহিত্যকর্মের মধ্যে দিয়ে বাঙালীব অতিপরিচিত জগত-জীবন ও মানুষের ছবি 
আকবার চেষ্টা করেছেন_-পথের পাঁচালী'তেও তার অন্তথা হয়নি । এখানকার 
পরিবেশ, কাহিনীর পরিকল্পনা! যেমন আমাদের খুবই পরিচিত তেমনই সরল-সোজ]। 
-_এক কথায় আমাদের খুবই চেনা--এদের বিষয়ে আমাদের কোন কৌতৃহলও থাকা 
উচিত নয়। কিন্ত এহে। বাহা। বাঙলার অতিপাধারণ পল্লীজীবন ও পরিবেশ এবং 
মৌলিকতাবঙ্জিত নারীচরিত্রকে আশ্রয় করেও বিভূতিভূষণ বাঙল। কথাসাহিত্যে 
এক বিশিষ্ট মৌলিক শিল্লীব্যক্তিত্ের প্রতিমৃত্তি হয়ে উঠেছেন ।” কি ভাবে? রবীন্র- 
নাথ বলেছেন £ “পথের পাচালি'র আখ্যান অত্যন্ত দেশি । কিন্তু কাছের জিনিষেরও 
অনেক পরিচয় বাকি থাকে । যেখানে আজন্মকাল আছি সেখানেও সব মান্থষের সব 
জায়গায় প্রবেশ ঘটে না । পথের পাচাল যে বাংল পাড়ার্গায়ের সেও অজানা রাস্তায় 
নতুন করে দেখতে হয় ।...বইখান। দাড়িয়ে আছে আপন সত্যের জোরে ।.".এই গল্পে 
গাছপালা পথঘাট মেয়েপুরুষ স্থৃখছুঃখ সমস্তকে আমাদের আধুনিক অভিজ্ঞতার 
প্রাত্যহিক পরিবেষ্টনের থেকে দুরে প্রক্ষিপ্ত করে দেখানে। হয়েছে। সাহিত্যে একটা 
নতুন জিনিষ পাওয়া গেল অথচ পুরাতন পরিচিত জিনিষের মতে] সে সুস্পষ্ট |” 

“পথের পাচাঁল)? উপন্াস বাংল! কথাপাহিত্যের ইতিহানে কেন অনন্ত-_কেন এত- 
খানি তার প্রতিষ্ঠা, এই জড়প্রিয়, যাস্ত্রিক-তুচ্ছ-খওবৃদ্ধি প্রণোদিত যুগেও আদরণীয় 
হয়েছে, আজও আমাদের জাকর্ণ করে সে-সম্পর্কে তিনজন বিশিষ্ট সাহ্ত্যিসমা- 
লোঁচকের মস্তবা উদ্ধৃত করবো ক. ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন £ হার 
মৌলিকতা ও সরদ নবীনতা৷ বঙ্গ-উপন্তাসের গতানুগতিশ্ঈলতার মধ্যে একটি পরম 
বিন্ময়াবহ আবির্ভাব । অপুর ন্যায় জীবন্ত ও পুষ্থানুপুত্থরূপে চিত্রিত চরিত্র বাউল 
উপন্তাস-সাহিত্যে আর দ্বিতীয় নাই |, 

খ অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশি মহাশয় বলেছেন ; যাহা রবীন্দ্পূর্ব যুগের গাহৃস্থয 
উপন্যাসে ছিল ন! সেটি প্রকৃতি । এটি রবীনত্রপূ্যযুগে অভাবিত ছিল। এটি জীবনের 
একটি নূতন সুত্র, আমাদের দেশে তো বটেই, পাশ্চাত্য দেশেও । প্রকৃতিকে জীবনের 
উপাদ্দানরূপে গ্রহণ ও হ্বীকার নৃতন যুগের লক্ষণ, যে নৃতন যুগ এখনও পুরাতন হয় 
নাই। পশ্চিমের হাত হইতে রবীন্দ্রনাথ ইহা গ্রহণ করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের হাত 
হইতে রবীন্্রোত্তরগণ গ্রহণ করিয়াছেন, রবীন্দ্রোততর ফথাশিক্পীগণের মধ্যে বিভূতিভূষণ 


পুতুলনাচের ইতিকথা, ১৭৯ আধুনিক যুগ 


সবচেয়ে অধিক পরিমাণে গ্রহণ করিয়াছেন। এখানেই বিভৃতিবাবুর রচনায় নৃতনত্থ, 
দেশ ও কালের চিহ্ন। এই উপাদানটি সবচেয়ে বেশি আধুনিক ।' 

গ একান্ত পরিচিত বাস্তব বিষয় ও চরিত্র, গাহঞ্্য জীবন-রসাশ্রিত মঙ্কীর্ণ 

জীবন-বৃত্তের মামুলী আব্যায়িকা-_যে নৃতন জিনিষের সংস্পর্শে রোমার্টিক রহম্ত চেতনায় 
যেছুর হুয়ে অসামান্যত লাভ করেছে, তার অন্ততম উপকরণ হলো--প্রকৃতি। আর 
উপন্যাসে এই প্রকৃতিকে উপাদানবূপে গ্রহণ বাঙল৷ সাহিত্যে নিভান্ত আধুনিককালের 
বাপার। এই অর্থে বিস্বৃতিভ্ষণ বিশিষ্টভাবে 'আধুনিক ।'_-আর 'পথের পাচালী, 
সার্থক আধুনিক উপন্তাস। 
৫৮. 'পুতুলনাচের ইতিকথা? : আধুনিক বাঙল! কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে মানিক 
বন্দ্যোশাধ্যায় [ ১৯০-১৯৫৬ ] অনাত্ম প্রধান আত্মসচেতন কথাধার। ইনি কোন 
দিনই 'কললোল', 'কালিকলম* ধপ্রগতি'র লেখক ছিলেন না। তার লেখক হিসাবে 
আত্মপ্রকাশ করার আগেই এ সব সাময়িকপনের মৃত্যু হয়েছিলো । তবুও তাকে 
15611094 911015270 বলা হয়েছে। কেউবা তাকে “কজে!লেরই কুলবর্ধন? 
বলেছেন। কারোর বা1 মতে তিনি কল্লোলের 891.1এর বাহক। এরই দ্বিতীয় 
প্রধান উপন্যান হলে! “পুতুলনাচের ইতিকথা” [ ১৯৩৬ ]1 এই উপন্যাসে তিনি যে- 
ভাবে শশী কুমুদিনীর মনোবিশ্লেষণ করেছেন তা বাঙল! সাহিত্যে ছ্বিতীয়রহি ত। 

মানিক সেবা-গ্রীতি-সংসারের বাইরেও দাম্পত্যজীবনের দেহকেন্দছিক তাত্পর্যকে 
দেখতে ভুল করেননি । প্রেম নিছক ভাববাদী কোন কল্পবস্ত নয় _সবই 'দেহের 
রহস্তে বাধা” । এই সত্যকথাগুলিকে তিনিই প্রথম ঠার এই উশন্যাপে পোচ্চারে 
এনং অপরূপ আঙ্গিকে প্রকাশ করেছেন। এই কারণেই 'পুতুলনাচের ইতিকথা! 
তার শ্রেষ্ঠ উপন্তাস ।_-বাঙলা সাহিতোরও। 

এই উপন্যাস সম্পর্কে ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন £$ এখানে বাস্তবতার 
প্রসার কিছু বেশি থাকলেও তার এর আগেকার দু'একটি লেখার মধ্যকার অসংলগ্রতা 
আগের মতোই রয়ে গেছে। এখানে যে সমস্থ! ও ছবি রয়েছে তা। নতুন কিছু নয়। 
কিন্তু তার রেখ! ও আলোছায়ার বণ্টন একপভাবে বিন্যস্ত হয়েছে খাতে অপরিচয়ের 
একটি সুঙ্্ম যহনিক। একে আড়াল করে থাকে । এই অপরিচয়ের সাংকেতিকতার বা 
ক্বূপকের জন্য নহে ঃ লেখকের মন্তব্য ও জীবন সমালোচনার পিছনে যে একট! বিশিষ্ট 
মনোভাব আছে তাই-ই এই আপেক্ষিক অপরিচয়ের হেতু ।” মানিক এই উপন্যাসে 
সবচেয়ে দুঃসাহস দেখিয়েছেন একদিকে কুমুদ্ধ ও মতিন পূর্বরাগ ও দ্বাম্পত্য-জীবন 
বর্ণনার এবং দ্বিতীয়ত বিন্দু ও নন্দলালের দাম্পত্য-সম্পর্কের বিবরণে । প্রথমটির 
8910610180150) এবং দ্বিতীয়টির মতো। বিকৃতি বাঙল। সাহিত্যে আর দ্বিতীয় নেই। 

'পুতুলনাচের ইতিকথা” সম্পর্কে আধুনিক সমালোচক বলছেন £ «একালের জীবন- 
ভাবনার নান। প্রবণতা 'পুতুলনাচের ইতিকথা'কে আধুনিক উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত 
করে তুলেছে নিশ্চয়ই, কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে উপন্যাসটি তার 


আধুনিক মুগ ১৮০ প্রচ 
পরিণামী সংবেদনে আধুনিক-অনাধুনিকের সীমা অতিক্রম করে চিরায়ত জীবনবোধের 
দিকে ইঙ্গিত করেছে। এই উপন্যাসের লেখক হিসাবে মানিকের যথার্থ মহিম! 
ফুটেছে একাধারে আধুনিক যুগভাবনাধর্মী অস্তিত্বের নিরর্৫থকতা৷ তথা ব্যক্তি-মান্গুষের 
বিচ্ছিন্নতা ও নিঃসঙ্গতার চেতনা এবং জীবন-ৃত্যু-লীলার অস্তহীন রূপের সুগভীর 
রহশ্ত উপলব্ধি-_-এ-ছুয়ের সমছ্থয়ী হৃষ্টি-কল্পনার মধ্যে । আর এইখানেই এই উপন্যাসের 
শিল্পশ্থষ্টির রহ্য। 

কোন লেখকের জীবনের প্রতি দৃষ্টি-গ্রক্ষেপ যাকে ইংরাজী পরিভাষায় ৪:1006 
(098105 116-__-সাধারণত অপরিত্তিত থাকে । কিন্ত মাঝে মাঝে সেই বীক্ষণ- 
পদ্ধতির আঙ্গিকে বদল ঘটতে পারে মাত্র। মানিকের সমগ্র সাহিত্যজীবনে এই 
জীবন-নিরীক্ষণের কোণটির পাঁরবর্তন ঘটেনি-__মাত্রার তারতম্য ঘটলেও । হয়তো 
কখনে। কখনো! মৌল উপাদানে অন্য মসলার মিশেল ঘটেছে মাত্র। কিন্তু তার 
'পুতুলনাচের ইতিকথা” একেবারে প্রথমদ্দিককার উপন্যাপ। এখানে সবে তার 
দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠেছে মাত্র_নতুন চর জাগার মতো-_-অনেক জায়গাতেই এখনও 
তরল আছে। তাই তিনি মানগুবকে-_-“গোটামাহ্নষণকে সামনে রেখে নিলিপ্ত বিজ্ঞানীর 
মতো ব্যবচ্ছেদের ছুরি চালিয়েছেন । এই বিষয়টি প্রথম দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না--বা 
কুস্থমের সংলাপগুলি পর্যালোচনা করে অনেকে মনে করেন যে, সেই যুগের যুবক 
লেখকদের মতো মানিক যৌন সমস্াকেই তার উপন্যাসের কেন্দ্রে রেখেছেন । কিন্তু 
তা ঠিক নয়-_এই উপন্যাসের সমস্ত। শিশীর মনের সমস্যা, তার সত্তার মূলীতৃত স্মস্তাই 
এ-উপন্যাসের বিষয্--গাওদিয়ার সমস্ত বিড়থনার স্থত্রে শশীর জীবনের বিড়ম্বনার জট 
পাকিয়ে যাওয়ার সমস্যা ॥ আমাদের কিস্তৃতকিমাকার গঁপনিবেশিক জীবনের অসংখ্য 
জটপাকানে। সমস্তাগুলির একটিকে খুলবার চেষ্টা হলো! মানিকের এই 'পুতুলনাচের 
ইতিকথা । . 
৫৯. ধপ্রফুল্প': গিরিশচন্দ্র ঘোষ [ ১৮৪৪-১৯১২ ] প্রফুল্ল [১৮৮৯] নাটকটির 
রচয়িতা । গিরিশচন্দ্রের রচিত ও অনুদিত নাটকের সংখ্য| প্রায় শত'ধিক। তিনি 
প্রহসন, পৌরাণিক, এঁতিহাসিক, সামাজিক ইত্যাদি জীবনের প্রায় সমস্ত দিককে 
আশ্রয় করে নাটক রচনা করেছেন । এর মধ্যে পুরাণের বিষয় নিয়ে নাটক লিখতে 
সবচেয়ে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছেন। আসলে তিনি ছিলেন 0195 ৮/71691--নাট্যকার 
নয়। মূলত নাট্যশালার সঙ্গে জড়িত থাকার ফলে কিসে নাট্যশালায় বেশি দর্শক 
আপবে-_৮০% 02০০ কিসে ফেঁপে উঠবে ত৷ তার সময়ে তার চেয়ে আর কেউ ভালে] 
বুঝতেন না। এই কারণেই সমকালীন সমাজ-সমস্তা নিয়ে নাটক লিখতে তিনি 
তেমন আগ্রহ পোষণ করতেন না। তিনি সামাজিক নাটক লেখা আর নদমা ঘাটা 
একই কাজ বলে মনে করতেন। তবুও তারই মধ্যে “প্রফু্', “্লিদান? [১৯*৫] 
প্রভৃতি ছু একটি সামাজিক নাটক বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পেরেছিলো। 

মগ্ধপান কিভাবে একজন স্থিতধী-উদ্ভমী পুরুষের জীবনকেও ছারখার করে দিতে 


“চোখের বাল, ১১ আধুনিক যুগ 


পারে তা-ই এখানে বণিত হয়েছে, যোগেশ উত্তর কোলকাতার একজন প্রতিষ্ঠিত ও 
কৃতি পুকষ। তিনি শিঙ্গের উদ্ভমে বিশাস সম্পাপ্তর অধিকারা হয়েছেন । স্ত্রী, এক 
বালক পুত্র, মা, উকিল ও বিবাহিত মে ভাহ এবং অবিবাহত ছে'ট ভাই স্থরেশকে 
লিয়ে তার সখের মংপার । শকম্মাৎ যে গেশের “মত্ত টাকা পর্চিত মাছে যেব্যাক্ধে 
সেটি ফেল পড়ে গেল। ওনাদের মতো হখে গিয়ে টিশি অনারত মগ্যপান করতে 
লাগলেন । আর তার অপ্রকৃতিস্থ আহার হুযোগ শিষে উকিল মেজ ভাই রমেশ লব 
ঠকিয়ে নিপ্বে তাকে পথের ভিখারী করে দিলো এই নাটকের বিবপ্বস্ত। রমেশের 
স্্ীর নাম 'প্রফুর-_খারই নামে নাটক।তর নামকরণ করা হযেছে। 

গিরিশগন্দ্ের ঘব নাটকেই যে দুর্বলত| থাকে অটিনাটকীয় তা--এহ নাটকাসতেও 
তার বাতিঞ্রুদ শেই। এখানে পেখা গেহে একদল টিষুভাবে আরতি অতাচার করে 
গেছে_কার্ধকারণের সন্বন্ধ সপ জায়গা খাকে নিসার একনল মুখুষে মত্যাারিত 
হয়েছে । নায়ক যোশেশের চপরিব্রপ্িকলুতার বার্থ হা এবং সণগ্র আাটকীথ 
পরিকল্পনাই এর জন্য দায়ী। তার সমহ্ালান নিঃঠতলাধ ক্ষলচাঠাশ মাগবখু।ই 
প্রাণণন্ত হয়ে ফুটেছে এই নাউকে। কানা কাঙালীগাশের মতো মু! এবান 
শয়তান, ভনহঙির মতো বিরেক্বান ছ্ুাগোর, মানের মুঠ বাউঠলে পাশশ ০ 
তাদের মুখেব ভাপাপহ এই নাটকে রণ পেখেছে । এ জা গাশ চরিত্বাঙ্কনে মিরিশচনেৰ 
অনন্বীস্কার্য পারদশিতা হছিল।, পেদিনের পমার্মনক্ষ গাব পবিশ্রেক্ষিতঠে প্রন? 
তার গুকুত্বপুর্ণ দৃক্ভঙ্গী এনং শিষয়দন্তর প্রুণ আশেকেবই শ্রদ্ধা আকর্ণ করত 
পেরেছিলে। ৷ তা-ছাড়া! যোগেশের ভূমিকার ঠণর পা দানীপাপুর অনবন্ধ মা ভবন 
সেদিনের দর্শক-পাধারণকে বিমোহিত করে বেগেছিলো।। এই নাটকের প্রধান চরিত্র 
যোৌগেশের করুণ আর্তনাদ “আমার সাজান বাগান শুকি:য় গেল, মাজও বাঙাল।র 
কাছে প্রবাদ বাক্যের মতো হয়ে মাছে। এহ পশস্তের পিচারে “প্রকুল? নাটকটি বাংল! 
নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে বৈশিষ্ট্য অঞ্জন করেছে। 


৬০. 'চোখের বালি” £ রবীন্দ্রনাথ ঠ'কুরের [ ১৮৬১-১৯৪১ ] লেখা “চোখের 
বালি" উপন্থাসটি নান। দিক থেকে বাঙল। সাহিতোর ইতিহাপণে উল্লেখনীয়। 

ক. উনবিংশ শতাব্দীর প্রতিভাধর সাহিতা-ব)ক্িত বঙ্কিমচন্দ্র চট্রোপধ্যায়ের 
নামের সঙ্গে যুক্ত “বঙ্গদর্শন” পত্রিকা শ্রণচন্দর মজুঞদারের সম্পাদনায় মানার নতুণ করে 
প্রকাশিত হতে আরম্ভ করলে [ ১৩০৮, বৈশাখ, ১৯০, ] রবীন্দ্রনাথ তাতে ব্যাপী 
ভোজে গল্পের পুরো পরিমাণ জোগান দেখার দায়িহ শিষ্লে চোখের বালির” 
স্থত্রপাত ঘটান | £ 

খ. রবীন্দ্রনাথ এ বঙ্গদর্শনের মাদি পর্ধায়ে [ ১৮৭২-৭৬ ] “বিববৃক্ষ'র [ ১৮৭৩ ] 
রস উপভোগ করেছিলেন,_পরে ককৃষ্ণকান্তের উইলে'রও [১৮৭৮ ]। এই ছুটিতেই 
নরনারীর ত্রিকোণ প্রেমের জটিলত। ও তার করুণ পরিণতি আক হয়েছে । “চোবের 


টাকা : ১৩ 


আধুনিক যুগ ১৮২ 'চোখের বালি 


বলি' রচনার সময় বোধহয় রবীন্্রনাথেরও ভ্বিকোণ প্রেম ও তজ্জনিত জটিলতার কথা 
মনে ছিলো। 

শব. এই উপন্তাল্টি 'নব পর্যায় বঙ্গদর্শনের ১৩৮ বৈশাখ থেকে ১৩০৯ কাহ্তিক 
পর্যন্ত প্রকাশিত হয়ে ১৩০৯-এ গ্রস্থবদ্ধ হয়। 

ঘ, এটি বালা সাহিত্যে প্রথম মনস্তাত্বিক উপন্তাস হিসাবে বিখ্যাত হয়ে আছে। 

ঙ. রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং “চোখের বালি'র “স্থ5না"য় লিখেছেন : পঙ্গরর্শনকে নব 
পর্যায়ে টেনে আনা যেতে পারে, কিন্তু সেই প্রথম পালার পুনরাবৃত্তি হতে পারে না। 
সে-দিনের আদর ভেটে গেছে, নতুন সম্পাদককে রাস্তার মোড় ফেরাতেই হবে ।,-- 
“চোখের বালি” বাঙলা উপন্যালের সেই মোড় ফেরার গল্প। 

চ. “চোখের বালি? সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজে যা! বলেছেন এপ্রপঙ্গে তা অব্- 
উল্লেখা। তিনি ১৩৪৭ সালের বৈশাখ মাসে উপন্তাগের “হচন1” হিণেবে 
লিখেছেন £ এস্তত, ফরম।শ এসেছিল বাইরে থেকে । "ঠিক করতে হল, এবারকার 
গল্প বানাতে হবে এ যুগের কারখানা ঘরে। শয়তানের হাতে বিখবুক্ষের চাষ 
তখনও হত, এখনও হয়; তবে কিনা তার ক্ষেত্র মাপাদা, অন্তত গল্পের এলাকার 
মধো। এখনকার ছবি খুব স্পষ্ট, সাজসজ্জার অলংক'রে তাকে আচ্ছন্ন 
করলে তাক্কে ঝাপপা করে দেওয়] হয়, তার আধুনিক স্বভাব হয় নষ্ট। তাই 
গল্পের মাবদার যখন এড়াতে পারলুম না তখন নাতে হলো মানধসংসারের সেই 
কারখানা ঘরে যেখানে আংগ্তনের জলুনি হাঁতুড়ির পিটুনি থেকে দৃঢ় ধাতুর যৃতি জেগে 
উঠতে থাকে৷ মানববিধাতার এই নির্মম সষ্িগ্রক্রিয়ার বিবরণ তার পুর্বে গল্প অবলগ্বন 
করে বাংলা 'ভাষায় আর প্রকাশ পায় নি।.."বঙ্গদর্শনের নব পর্যায় এক দিকে তখন 
আমার মনকে রাষ্ট্রনীতিক-সমাঞ্জনৈতিক চিন্তার আবর্তে টেনে এনেছিল, আর-এক 
দিকে এনেছিল গল্পে, এমনকি কাণ্োও মাঁনবচরিত্রের কঠিন সংম্পর্শে। অল্পে মল্লে 
এর শুরু হযেছিল সাধন!র যু.গই, তারপরে সবুজপত্র পপর জমিয়েছিল।”_-সর্থাৎ 
“চেখের বালি' মানপচরিত্র সম্পর্কে তাঁর গভীর জান অঞ্জনের প্রথম এবং পারণত ফল। 

ছ. মহেন্দ্র ও বিহারী ছুই বন্ধু। মাঝে এপে পড়লে “বড়ো স্ন্দরী, আবার 
মেমের কাছে পড়াশুনা” করা বিধবা সপ্রতিগ্ভ যুবতী বিনোদিনী । এই এসে পড়ার 
মাঝখানে গাছে সংপার অনভিক্পা মাশ।লতা ৭ মহেন্দ্রের বউ এবং ঘহোন্ছের মা 
রান্গলক্্রী। রবীন্দ্রনাথ মধ্যবিত্ত বাঙালী সংসারের প্রধানত এই কট ঢরিত্র শিয়ে ষে 
জটিল সম্পর্ক-সমস্যা ও মানসিক ছন্দের স্থ্ইী করেছেন তা সেদিনের বাল! সাহিত্যের 
ক্ষেত্রে অভিনব | রবীন্দ্রনাথ এ-সম্পর্কে বলেছেন £ “চোগের বালি'র গরকে ভিতর 
থেকে ধ'ক। দিয়ে দারুন করে তুলেছে মায়ের ঈর্ধা।। এই ঈর্ধা মহেন্দ্রের সেই রিপুকে 
কুতৎ্পিত অবকাশ দিয়েছে যা সহজ অবস্থায় এমন করে দাত-নখ বের করত না। যেন 
পঙ্চপালার দরজা খুলে দেওযা হল, বেরিয়ে পড়ল হিং ঘটনাগুলো! অসংযত হয়ে। 
সাহিত্যের নবপর্ধার়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনাপরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেবণ করে 


“কারাগার? ১৮৩ আধুনিক যুগ 


তাদের শ্বাতের কথা বের করে দেখানো । সেই পদ্ধতিই দেখা দিল চোখের 
বালি'তে।” এইজন্তেই “চোখের বালি'কে বাঙলা কথাণাহিত্যের ইতিহাসে একটি 
19110 13811 হিলাবে চিহ্িত করেছি ;--এইখান থেকেই বাঙলা কথাপাহিত্যের 
মজি-বদল হয়েছে। 
৬১ “কারাগার” £ মন্মথ রায় 2 যন্থ রায় [ ১৮৯৯-১৯ ৮০]-৬এর লেখা ছপ্প- 
পৌরাণিক নাটক হলো! “কারাগার? [ ১৯৩* ]। মন্মথ রায় আধুনিক বাওল! সাহিত্যের 
একজন উল্লেখযোগ্য নাট্যকার । এঁতিহাপিক, সামাজিক-শৌরাণিক বিষয় নি 
অনেকগ্র.ল একস্ক এবং পূর্ণাঙ্গ নাটক লিখে মন্মধ রায় বাঙলা! সাহিত্যের ইতিহাসে 
উল্লেখযোগ্য মাসন লাভ করেছেন । মন্মথ রায়ের বৈশিই্য হচ্ছে মাধুনিক কালের ভাব 
ও ভাষায় পুরাণের কাহিনী নাটকীয় করে পরিবেখণ করা । এবিষয়ে তিনি নাট্য- 
সাহিত্যের ইতিহ'পে নতুন পর দিশারী । এ-প্রপক্গে নাট্যাহিত্যের ইতিহালক।র 
লিখেছেন : “পৌরাণিক বিষয়বস্তর অবলগ্বন করিণাঁও অভি-আধুনিক যুগের মনোভাব যে 
সার্থকভাবে প্রকাশ করা যাইতে পারে, এ-যুগের স্থপরিচিত নাট্যকার মন্বাধ রায়ের 
নাটকগুলিই তাহার প্রমাণ । - তিনি রবীন্দ্রনাথ ও দ্বি-জন্দ্রলালের প্রভাকে তাহার 
নাটকে স্বীকরণ করিয়াছিলেন। তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের প্রকাশভঙ্গীর বলিষ্ঠতা এখং 
অন্যদিকে রণীন্দ্রনাথের অলঙ্করণের গুণটি গ্রহণ করিয়াছিলেন |__-এবং শ্রী উভয় গুণেব 
মধ্যেকার বিরোধের মধ্যে সামঞ্জ্ত বিধান করিতে পারিয়াছিলেন । অধিকন্তু অতি- 
আধুনিক যুগে বাহ্‌ নাট্যিক ক্রিয়া অপেক্ষা যে শন্তদ্বন্থের উপর জোর দেওয়া হইয়া 
থাকে_তাহার নাটক তাহা হইতে? বঞ্চিত নহে । এই দিক দিয়া বিশ্চেনা করিয়া 
দেখিতে গেলে একমাত্র তাহার মধ্য দিয়াই 'আধুপিক যুগের পক্ষে অঠি-খাধুনিক যুগের 
সংযোগ রক্ষ। পাইয়াছে । 

মন্মধ নায় রচিত নাটকগুলির মধ্যে চাদ সদাগুর” “দবাস্থর, খ্রীনৎল”, “তা”, 
“কার গার?, 'খন।”, “বিছ্বাৎপর্ণ।” 'রাজনটী”, “অশোক প্রভৃতি এাং রাজপুরী?, “মুক্তির 
ডাক ইত্যাদি একান্ক বিখ্যাত। এর মধ্যে মন রাষের কারাগার” নাটকটি নান! 
কা৭ণে বাঙল! নাট্যপাহিত্যের ইতিহাসে স্থপরিচিত। প্রথমত, এই নাটকটি ব্রিটিশ 
সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। দ্বিতীয়ত, গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন এর পটভূমি । 
নাট্যকারের নিজের 'ভাবায় £ “তখন সমগ্র ভারতে মহাজ্স। গার্ধী প্রবতিত পত্যাগ্রহ 
আন্দোলন । জেলে চলে।- ভরতি করো জেল-_এই তখন জাতীয় ধ্বনি । কংপের 
অত্যাচারে জঞজরিত যাদবগণ ও পরিজ্রাতা ভগবানের আবিতাব হবে কারাগারে, এই 
জ্বলন্ত বিশ্বাসে দলে দলে চললো সেই মহাতীর্ধে-কংস কারাগারে ।, 

শ্রীমদ্ভাগবতের কাহিনী শিয়ে “কারাগার, নাটকটি লেখা গরেছে। দুরন্ত কংস 
পীড়নে যখন যাদবকুল ছটকট করছিলো! দেই পমস্ধ "ভগবান শ্র্ষ্ক কংসের কারাগারে 
জন্ম নেন, দু কংসকে নিধন করে পৃথিবীতে ন্যায়ের-ধর্মের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে। 

এ-সবই রূপক । মন্্ধ রায় তার “কার।গারে* পৌরাণিক বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি বজায় 


আধুনিক যুগ ১৮৪ 'কুন্মের মাস" 


রেখেছেন | সঙ্গে সঙ্গে পরাধীন জাতির মুক্তির আবেগও নাটকে সঞ্চারিত হয়েছে । 

রেজ শাসিত গোটা 'ারতধর্ষই তো৷ কারাগার” এবং গেই ভারতের শৃঙ্খলিত সন্তান 
বাহ্ৃদেব, দেবকী, কঙ্কা, ক্বণ প্রমুখ । অন্যদিকে কংস অত্যাচারী বৃটিশ রাজশক্তির 
প্রতীক । সংগ্রামী জনসাধারণের নায়ক বাস্থদেবের অহিংস সংগ্রাম মহাত্মা গান্ধীর 
অহিংস লংগ্রামের প্রতিচ্ছবি |, 

আগেই বলেছি, পৌরাণিক নাটকের ছন্মবেশ পরানো এই দেশাত্মবোধক নাটকটির 
তাৎপর্য অস্থধাবন করতে ইংরেজ রাজকর্মচারীর1 ভুল করেননি । ১৮টি অভিনয়ের পর 
১৯৩১-এর ১ ফেব্রুয়ারী ১৮৭৬-এর 11319109110 | 1১21191017701069 £১০0 অন্থলারে 
নাটকাটর 'অভিনয় নিষিদ্ধ করা হয়। কারণ, ব্রিটিশ রা; রাঙপুরুষধ্ের মতে এই নাটক 
45 111091% 00 90106 (06911116501 ৫1571600191) (09৮/0145 0106 0709৬ 6111]6171 
9510101১119 170 11৮7 11113110151) 11019. সেপিন “কারাগার? নাটকের এপর 
সাম্রাজ্যবাদী শানকের এই আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশের বাগলা-ইংরাজী সংবাদপত্র আীত্র 
প্রতিণাদ জানিয়েছিলো । কিন্তু উদ্ধত সরকার সেইসব প্রতিবাদে কর্ণপ।ত করেনি । 
এর প্রার আট মাস পরে ৮ অক্টোবর, ১৯৩১ “নাটা-নকেহনে" নাটকটি আবার অভিনয় 
আরম হয়,_-অনশ্যই সরকারের পক্ষে আপত্তিকর অংশগুলি বাদ দিয়ে। একারণেই 
কারাগার, বাঙল। নটানাহিত্যের, রঙ্গমঞ্চের, ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের 
ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখ্য । 
৬২. ককুস্থমের মাস? 2 কবি অজিতকুমার দন্ত ১৯৯৭-১৯৭৮ ]-এর প্রথম কবিতার 
বই 'কুহ্গমের মাস” এর প্রকাশ তারিখ [১৯৩*]-অর্থাৎ তেইশ বছরের স্বপনদ্রই। যুবকের 
রঙিন চোখে ধর] পড়। জগতের ছবি এই গ্রন্থের ছুই মলাটের মধ্যে বাধা হয়েছে। 
অঙ্গিতবাবু ছিলেন ঢাকায় কবি বুদ্ধদেব নন্থর সহপাঠী এবং গোড়ার দিকে ছুই বন্ধ 
মিলে আধুনিক বাঙলা কবিতার নেতৃত্বও করেছিলেন। অজিতকুমার প্রগতি, 
পত্রিকার সম্পাদনে বন্ধুর সহযোগী ও সহকর্মী ছিলেন ৷ পরবর্তা জীবনে গণ্ে গবেষণা- 
ধর্মী গ্রন্থ রচনা করলেও [ উল্লেখ্য “বাঙলা সাহিত্যে হাস্তরস+ (১৯৬০ 1] গোড়াগুড়িই 
তার মন কবিতালবঙ্গলতার সেব। করে এসেছে । 

অজিতবাবু আধুনিক দুর্বোধ্য ভাব, উতৎকট ভাষাভঙ্গীকে আশ্রয় করে বাঙল! 
কবিতাকে ভীতিপ্রদ করে তোলার পাগাদের বন্ধু-সঙ্গী ও সমসাময়িক হলেও তাঁদের 
সঙ্গে কক্ষারর্তন করেননি । তথাচ তাকে আধুনিক কবিদের গোত্রভুক্ত কর! হয়। 
আমর। জানি যে, "প্রেম, সৌন্দর্য, নিসর্গ, রোমান্সে ্বপ্রাঞ্জন__এই সমস্ত সনাতনী কাব্য- 
বস্তই তার কনিপ্রতায়। উতৎকট দার্শনিকতা, দুরূহ মানমিকতার মারপ্যাচ এবং 
দেশীবিদেশী শব্দকল্পদ্রম ঠার সহজাত কবিত্বকে ঢাকা দিয়ে জ্ঞানবিজ্ঞানকে মুখ্য 
করে তোলেনি। তাই যিনি আধুনিক কবিতার তত্ব-তথ্য জ্ঞানবিজ্ঞানের জটিল 
অরণ্যে দিশেহারা হয়ে পড়েন, তিনি অজিত দত্তের কবিতায় মাণসিক ভোগের 
সনাতনী আয়োজন দেখে আশ্বস্ত হবেন ।, 


কুহু ও কেকা' ১৮৫ আধুনিক যুগ 


এমন ষে রূপমুগ্ধ, সম্সাময়িকতার মধ্যে থেকেও উধাও সৌন্দর্যের লোকে পাড়ি 
দিতে সক্ষম, ফাাশন-হীন, স্বচ্ছন্দ ও অনায়াস পরল কবির প্রথম কবিতার বই “কু্মের 
মাস উল্লেখযোগা ন] হয়ে পারে না। এই গ্রন্থে মোট চল্লিণটি কবিতা স্থান পেয়েছে। 
এর সমস্ত কবিতাুলিতেই “প্রেমের মু সৌরভের ভ্রাণ নেওয়া যাক । মাঝে মাঝে কবি 
দেবেন্দ্রনাথ সেনের বাচন ম্মরণ করায়। তাঁর মতোই অজিতশাবুও কুনুমপ্রিয়- গ্রন্থনাম 
এ-প্রপঙ্গে লক্ষণীয় । বার্তা" কবিতাটিতে প্রেম-তন্মধতার উজ্জল প্রকাশ । অজিতপাবুর 
সবচেয়ে পরিচিত কবিতা হলে। “মাল তী ঘুমায়” ও “মালতী” । অজিতবাবুর নািকার 
নাম মাল তী, যেমন বুদ্ধদেববাবুর কঙ্কাবতী আর জীবনানন্দের বনলতা দেন। মালতী 
রবীন্দ্রনাথের উর্নশীর আধুনিক সংস্করণ, তবে উন্টোপিঠ। বিশ্ব তাহাকে কামন। করে 
কি ন। করে দে-কংা অবান্তর, বিশ্বকে পে অশান্ত চিত্তে কামনা করিতেছে-_-ক 5কটা! 
যেন পুধাঁণের উর্বশীর মতো, অনেকট| যেন আধুনিক রূপোপজীবিনীর যো । দিিপপী 
মালতী আজ আপনারে করিবে প্রনান | ূপহন প্কষেরে ৮-আজি রাতে তথ'পি_- 
তথাপি / ধরণীর শ্রেষ্ঠ ূপ বার্থ তায় নাহি হবে মান ; [ “মালতী? 11 

অজ্জিতনাবুর অন্যান্য কাণ্যগ্রন্থের নাম £ পাতাল কন্য| [ ১৯৩৮], নিই চাদ 
[ ১৯৪৫]. পুননূশা? [১৯৪৭ ]1 
৬৩ কুহু ও কেকা? 'সত্যেক্্নাথ দত্ত (ছন্দের যান্ধকর” অভিধায় সম্মাশিত 
কবি সত্ন্্রনাথ দত্ত[ ১৮৮৯-১৯২২] রচিত কুহু ও কেকা"র প্রকাশকাল ১৯১২ 
শ্রীটাৰঝ। সমালোচক মশে করেন যে এই কাব্যের নামকরণে রবীন্দ্রাথের 'ওপারে 
মুখর হল কেকা এপারে নীরব কেন কুহু রয়” গানটির প্রগর্ব আছে। সমালোচক 
আরো মনে করেন যে, এই নাগকরণে কবি “পতোন্ুনাথ একটু বূপকের ইশারা! 
শিষ'ছেন। তাহা বোঝ। যায় প্রথম কবিত] "ছুই স্থুর' হইতে [ “ফুলের ফপল' কাব্য- 
গ্রন্থেব “ধার” কবিতাতেও যার একটু আভাল মাছে] কুহু রঙের, ব্ুবের রদাদেশের 
কূশক। কেকা রূপের, গন্ধের, স্য-উল্ল সের বূপক্ক। এবং এ-্সপক ছুইটি দুঈদিকেই 
খাটে--বনে ও মনে । মনের রঙ» মনের রূপ কবি-অন্থভবগমা। কাব্যে তাহার 
প্রশ্াশ সন্দীতের ইঞ্ষিতে, আর পে বড় কঠিন কান্ত । .**শুপু কাব্যনামে নয় কু ও 
কেকার অধিকাংশ কবিতায় দেখি যে কবি রঙ ছাড়িয়। স্থরের দিকে ঝু'কিপা পড়িগ্নাছেন 
এবং তীাহাধ কাব্যচিন্ত। ধ্বনির পথ বাহিয়। রূঃপর অভিপারে অগ্রণর | অধিকন্ধ এখানে 
ইহাওস্পঃ যে রূপের বিষয়ে কবি অন্যমনস্ক হইয়। পড়িতেছেন এনং ধ্বনিই উদ্দি্ হইয়া 
উঠতেছে। ধ্ৰবশি ও রূপের সহযোগিত1 কষেকটি কবিতাকে অদাধারণ চিত্রপৌন্দ্ব 
দান করিয়াছে, এবং এইথাশেই পত্যেন্্নখের কাব্যশিল্পেন চরম বিকাশ ।”] আরো! 
নানা কারণে 'কুস্থ ও কেক!” আধুনিক বাউল! কাব্যপভার বৈশিষ্্য দাবী করতে পারে ॥ 
স্থহাকারে সেগুলি: ১. কবির সন্বগ্র কাবারচবার ইতিহাদে নিজের কথ; বিশেষ 
বলেন নি_কিন্তু “কুহু ও কেকা'র 'পংকারান্তে এবং “ছিনমুকুল করিত| ছুট কবির 
আপন কথার হ্ৃদয়োন্তাপে পাঠকের অন্তরঙ্গ হযে উঠেছে ঃ-ফলে যা আন্তরিকতার 


আধুনিক যুগ ১৮৬ কুহু ও কেকা! 


এবং সারল্যে -শরষ্ঠ স্থষ্টি হিসাবে গণ্য । ২. “কুহু ও কেকা"র কালে সারা বাঙলা ম্বদেশ- 
ভাবনা, জাতীয়তা ও দেশপুজায় আত্মবলিদানের নেশায় উন্মাদ। সেই জাতীয় 
উৎসাহ, উদ্দীপন। ও উদ্যম বেশ কয়েকটি কপিতায় ধরা আছে । বাঙুলাকে ভালবেসে 
বাঙালীর আগামী বালের সমৃদ্ধি চিন্তায় কৰি যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন তার প্রমাণ 
পাওয়া যাচ্ছে কয়েকট কবিতায় । ৩. প্রেম সতোন্দ্রকান্যে দুর্লভ বন্ত। কিন্তু কুহু ও 
কেকার কয়েকটি কবিতায় পেই আদিম হ্ৃদয়াবেগের হঠাৎ আলোর ঝল্কানি লক্ষ্য 
কর! গেল। এগুলি কি সত্যেন্্রকাণাধারায় ব্যতিক্রম,+হলেও পরমগ্রীতিতে পাঠক 
তার মনের মণিকুট্রিমে অনুরাগের সঙ্গে তুলে রাখতে চায়। ৪8 এই কাব্যগ্রস্থে 
ছান্দমসিক কবির পিদ্ধিলাভ ঘটেছে । ছন্দ নিয়ে দীর্ঘ পাধন। এখানে সম্পূর্ণতা পেয়েছে । 
ছন্দর পৌরোহিত্যে ভাষ। ও ভাবের ঘধ্যে যে মিলন ঘটানো হয়েছে তাতে সহদয়- 
হ্ৃদয়সংবাদী পাঠকের সাদর আমন্ত্রণ রয়েছে এবং কেবল আমন্ত্রণই নয়, সেখানে 
মরস মানসভোজ্য পরিপেষি ত হয়েছে । 

কুহু ও কেকা” ছাড়াও সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যফপলের ভাগার বেশ সমুদ্ধ। যেমন £ 
বেণু ও বীণা! ১৯৯৬] “হোমশিখা? [১৯০৭ ], পুলের ফসল? [ ১৯১১], “অভ্র 
আবার? [ ১৯১৬, “তুলির লিখন? [ ১৯১৪ ], “বেলাশেষ্র গান? [ ১৯১৭ ] ইত্যাদি । 
অনুবাদক কবি হিসাবে তার প্রতিষ্ঠার প্রমাণ রষেছে “তীর্থপলিলঃ [ ১৯১০ 7, তীর্থরেণু 
| ১৯১৪ 1, “মণি-মগ্ু”” [১৯১৫ ] কাব্যগ্রন্থে 

প্রগাঢ় পণ্ডিত এবং উশব্ংশি শতান্দীর অন্যতম প্রধান জ্ঞানতাপস অক্ষয়কুমার 
দরণ্তের গৌত্র রবীন্দ্রনাথের শ্ষেহধন্য এবং সমপামযিক মন্জ কবিদের আাদর্শ, সত্যেন্দ্রনাথ 
সম্পর্কে সমালোচকগণ কিন্তু উচ্চকঠে প্রশংসা করেন ন]। তেমন একজন বলেছেন £ 
“কবিকল্পনার যে ছুইটি প্রকারে ম্বীকৃত হইয়াছে, ইংরাজীতে যাহাদিগকে £3170১ ও 
[00781050100 বলে ও যাহাদিগকে কল্পনা-বিলাল ও কল্পনা-নিষ্টা এই ছুই বাংলা 
বামে অঠিহিত করা যাইতে পারে, তাহাদের মধ্যে 20০১ বা কণ্ননার লঘু লীলাই 
সত্যেন্্রনাথের কবিতায় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। .-সতোন্দ্রনাথের কাব্যে উচ্চতর 
কল্পন্াাশিষ্টর [110781090107, ] খুব বেশি সাথক উদাহরণ পাওয়া যায় না। 
বিম্ময়বিদ্ফারিত নেত্র, বংশীরবে উত্কর্ণ, নু্যপর হরিণকে দিয়া ভাবমহিমার রাজরথ 
টানাইলে হরিণের সঞ্চরণ-শ্বাচ্ছন্দ্য ও রথের মহ্থণ অগ্রগতি ছুই ই যে কঠকটা ব্যাহত 
হইবে, ইহা! স্বাভাপিক। ** যে গভীর অস্ত্ু্ট থাকিলে সাময়িক'তার মধো চিরস্তন- 
তাকে আবিষ্কার করা সম্ভব, সগ্যোটাল' সোডার বোতলের ফেনা-ম্ষীতির মধ্যে বিললব, 
স্থায়ী গুণনিশিই, রুচিকর ম্বান অনুভব করা যায়। সত্যেন্ত্রনাথের সেই গভীর-অনুপ্রবেশী 
কল্পনা ছিল না। যেমন গজে গজে মৌক্তিক নাই, তেমনি প্রতি এিষয়ে কাব্যসম্ভতাবনা 
আশ| করা যায় না। প্রথম কামড়ে কাচা ফলের যে অংখ রসাল বলিয়া যনে হয়, 
পুর্ন পরিপক্কতায় পরিণত মিষ্টতা সব সময় সে অংশে নিহিত নয়। সত্যেন্দ্রনাথ অনেক 
সময় প্রথম কামড়ের, সগ্চ-উচ্ছৃসিত কাব্য-কোলাহলের ও ভাব-তারল্যের কবি $ [ড. 


“ছেঁড়। তার' ১৮৭ আধুনিক যুগ 


শ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ]1 অন্য আর একজন বলছেন £ পিতোন্ত্রনাথ বিচিত্র বিষয়ের 
কবিতা লিখেছেন । -**কিন্ত নিকন্তাপ বর্তৃতারীতি এবং তথ্যগ্রীতির অতিরেক রচনা - 
গুলিকে প্রায়ই প্রাণস্পর্শী করে তু'তে পারেনি । ** সাধারণভাবে সত্যেন্্নাথে সুক্ 
কল্পনার দৈনা লক্ষিত হবে । "তিনি খেখাল-খুশিতে নানা হালক1 রঙ. আর মিঠে 
স্থর মিশিয়ে এক বিচিত্র বামধন্ু আকা আকাশ গড়ে তুলেছেন যেন। এই অপুর্ব দায়িত্ব- 
হীনতার স্বাদ সত্োন্্রনাথের কবিতার একটি প্রধান অবশান? [ ড. ক্ষেত্র গপ্ত]। 


৬৪ ছেঁড়া তার : পঞ্চাশ: [ ১৩৫০ বঙ্গাবব ! ১১৪৩] মন্বস্তরের পটভূমিকায় রচিত 
“ছেঁডা তার” [১৯৩ ]-এর £লখক হলেন শট ও নাটা্চার তুলপী লাহিড়ী । [১৮৯৭- 
১৯৭৯] দ্বিনীগ বিশ্বযুক্ধ চলাকালীন বাংলায় এক ভয়াবহ ছুতিক্ষ দেথ। দেখ । এই দুভিক্ষ 
সম্পূর্বভাবেই মানবশ্থট | এই অগিঘ!ত বাঙালী সমাজ-সীনে, অর্থশৈতিক 
বাস্থায আমূল ভান ধরিযে দিগেছিলো। তাই স্বাভাবিকভাবেই বাঙলার 
সচেতন এবং দেশের কাছে দায়দ্ধ বাঙালী সাহিত্যকগণ জীবনমুগী ও সমাজ-সচেতন 
নাটক গল্প উপন্যাস রচনার মাধ্যমে জনজাগরণের কর্তন্যে আত্মণিয়োগ করলেন । 
তাই ফল হলে! 'ছণ্ডা হার” নাটক । উত্তববঙ্ষেব এক দরিদ্র কুক বহিমদ্দি গাকালের 
সঙ্গে লড়াই করতে না সেরে কিভাবে তার স্তর ফুলজানকে তালাক দেয়, কিভাবেই ব! 
মুদলমানের শরিগনত্ির বাধা রহিমদ্দি সেই গালাক কাটিযে উঠতে না পেরে, ছেলে- 
বউ-এর বিষোগন্যথা অসম্থ হগম্বাধ গলায় দড়ি দিনে আত্মগত্য! করে-তারই 
করুণ কাহিনী এখানে বণিত হয়েছে । এর মো হিন্দুমুপলমানের সাং্প্রনায়িক 
সম্প্রতিব মশলাও যথেই পরিমাণে মিশেল দেওয়া আছে । নাটকের নায়ক রাভ্মদ্দি 
প্রঃমে "দাতার।, পরে দিলকুপা বামিযে গান করতো । সামাজিক শে'সণ, শরিয়তি 
শাপনে তার স্থখের-সম্পদ-পরিপুর্ণ জীনন কপ দিলরুনার তার একটি একটি কবে ছিড়ে 
গেল-_সেই ঘট "টিই দিলকুবার তার ছি'ড়ে যাওয়ার রূপকে *পিত হয়েছে--এদিক 
থেকে নাটকটির নামক ণ সাক। 


এই নাটকের মধ্যে উত্তরবা€লার মুপলমাশ কৃষক জীবনের সঙ্গে নাটকারের ফে 
পরিচয় প্রকাশ পেষেছে, তা বিস্মঘক্র । আধুনিক বাঙলার আঞ্চলিক জীবন নিথে 
কথাপাহিত্যে যে কয়খাশি উচ্চাঞ্গের রচন] প্রকাশ হয়েছে, এনিঃপন্দেহে আাদেরই 
সযধনী। রঙ্গমঞ্চ ছাডা পাঠ্য হিসাবে নাটকের আবেদন এখনও এদেশে হাটি হয়নি, 
তাই উপশ্ত।সের ঘা] এটি তেমন প্রচার লা করে নি। এই নাটকের আর একটি 
প্রধান গুণ এতে তুলপী লাহিডীর অন্যান্ত নাটকের মন জনকল্যাণযুলক লাধরণ 
বন্ত 5 শুনতে পা“য়া যার না । নিরনচ্ছিন্ন কাহিনীর ভেতর দিয়ে এর প্রবাহ যেমন 
রক্ষা পেয়েছে, তেমনই মানবিক কৌতৃহল মূহূর্তের জন্যও শিথিল হয়ে পড়ে নি ।__-এই 
সমস্ত দিকের বিচারে বাঙলা নাটাপাহিতোর ক্ষেত্রে একে একটি শ্রেষ্ঠ কীতি হিসেবে 
গ্রহণ করা যায়।, 


আধুনিক যুগ ১৮৮ “জমিদার দর্পণ' 


সেদিনের বামপন্থী মনোৌভাবাপন্ন “বনুব্পী' নাট্যগো্ঠী কোলকাতার অভিজাত 
রঙ্গমঞ্চে এই ছেঁডা তারে'র অভিনয় করে নাটকটির প্রচারে সাহায্য করেছিলো । 

তুলদী লাহিড়ী বামপন্থী মতাদর্শের সঙ্গে যুক ছিলেন এবং বামপস্থী মতাদর্শ ও 
বাম রাজনীতির পেদিন অন্যতম লক্ষা ছিলো গান নাজন! নাটক লেখা ও অঠিনয়-এর 
মাধাম প্রতিক্রিষার দুর্কে আঘাত করা । সেই লক্ষ্যে অন্প্রাণিত হয়ে “ছেডা তার' 
রচিত ও অভিনীত হলেও শেষপর্যন্ত দ্ব-পক্ষেরই উদেশ্ঠ বার্থ হয়েছে। এ সম্পর্কে 
সমালোচক যখার্থভাবে মন্তব্য করেছেন : “নাটকে যূল রাজনৈতিক ও সামাজিক দন্দ 
যদি তীব্র হতো তবে শেষের দিকে রহিম ফুনজানের সম্পর্কের প্রশ্নটা অত বড হয়ে 
উঠতে না। শেষে এ প্রশ্ন এত বড হয়ে এঠেছে যে রহিমকে আত্মহত্যার পথে ঠেলে 
দিতে হযেছে । এবনুরূপী' নাট্যগোষ্টার মাভনয়ের সন্য নাটাকার রহিমের আাত্মহত্যার 
বিকল্প হিসেবে ফুলপানের মৃত্বা দিবে নাটক শেষ কণার ব্যণস্থ। করে দিয়েছিলেন : 
কনে স্থির হয় এ নাকের পারশতিতে রহিমের মুত্যুই স্বাভাবিক । আবার 
কথনে। মনে হয় ফুলসানের ম্বতুাই অনিবাধ। শেষ পর্যন্ত তুলপীবাবু শেম 
অংশট। ছু-রকম করে লিখে শেষ রক্ষা! করলেন । আমর কখনো রহিমের মৃহাতে 
নাটক শেষ করেছি কখনো ব1 ফুলজানের মৃত্যুতে 1 [ ১৩৭২ সংস্করণের ভূমিক। ] 

পটকের পরিণতিতে হয় ফুগজানের মৃতু না হয় রহিমের মবুন-এ ছাড়া 
প্রগতিশীল নাটাকার বা নাট্যগোষ্ঠা ঠাবতে পারেনি । এদের যে কোনও একজনের 
মৃতু, যে হাকিমদ্দি-শ্রেণীর জয় ঘোষণা করে অর্থাৎ তাদেরই জয় ঘোষিত হয় যাদের 
ষড়যন্ত্রে নিরন্ন মানুষ ধ্ণীয় সংস্কারের বাল হয়। এই সংস্কারটাই বড় হয়ে ওঠায় 
নাটকের শেষে একজনের মৃত্য ঘটা্েই হয়েছে । এই পইজ সমাধানে নাটক এরি 
হলে যে নাটক রচনার উদ্দেশ্ঠ ব্যর্থ হয়, তা দেদিনের বামপন্থী নাট্যকার বা নাটাগোষ্ঠী 
কেউই অনুধাবন করতে পারেনি ।; 

৬৫. “জমিদার দর্পণ' £ [ প্রথমে বর্তমান গ্রন্থের ১৪৯-১৫১ পৃঠায় প্রয়োজনীয় 
অংশ যোগ করে নেওয়া যেতে পারে ]। 

১৮৭৩ খ্রীপ্টাব্ডে প্রকাশিত 'জশিদার দর্পণ" নাটক মীর মশারফ হোপেনের [ ১৮৪৭- 
১৯১১২ ] শন্য তম শ্রে* সাহিত্যকীতি। অধিকন্ত মীর সাহ্বে ইংরাজ-অধিকার-পরবর্তী 
কালো প্রবয এবং প্রধান মুপলিএ সাহিত্যব্যক্তিত্ব এমন সাহিত্যিকের জমিদার 
দর্পণ' নাটকের বৈশিষ্ট্যগুলির ফর্দ এইরকম : 

ক ১৮৭২-৭৩ শ্রী'্টাবে পাবন] জেলায় [সরাজগঞ্জ মহকুমার ] যে ব্যাপক কৃষক 
বিদ্রোহ দেখ দেয় তার মধ্যে দাড়িয়ে এই নাটকটি লেখ! হয়েছিলো । 

খ. নাটাকার যে জমিদারের ছবি একেছেন লেই জমিদার মতাচারী ও দমস্ত 
রকম দোষের অধিকারী ভলেও এ কিন্ত তখনকার বাঙলার অত্যাচারী অমিদার শ্রেণীর 
প্রত্নিধিত্ব করতে পারেশি । অন্যদিকে অত্যাচারিত কুষক আবু যোল্লাও তার শ্রেণীর 
সমস্তা ও যন্ত্রণার প্রতিনিধিত্ব পায়নি । এমনকি মীর যখন নাটক লিখছেন--সেই 


'জমিদার দর্পণ ১৮৯ আধুনিক যুগ 


সমধ ঘটে যাওয়া পাবনার কৃষকবিদ্রোহ তাকে উদ্ধদ্ধকরেছে এমন কোন প্রমাণ 
পাওয়া যায় না । জমিদারের শোষণের নগ্রর্ূনও নাটকটিতে ফুটে ওঠেনি । দেশের 
বেশির ভাগ মানুষ রুষক, তাদের প্রতি নাট।কারের দরদ আছে, তাদের অত্যাচারিত 
হওয়ার ঘটনাও নাটকে চিত্রিত, কিন্তু কৃষকেরা যে প্রথার বিকুদ্ধে সংগ্রাম করছে, 
তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা পাচ্ছে -তারও প্রকৃতরূপ এই নাটকে জায়গা 
পায় নি। 

গর, নাট্যকার শিজে জমিদার বংশের সন্তান হওয়ায় জমিদারদের অত্যাচারের 
কাহিনী-বর্ণন অন্যতর মাত্রা পেয়েছে । এবিষষে তিনি প্পাঠকগণ সমীপে নিবেদন? 
করেছেন এই ভাষায় £ “নিরপেক্ষ ভাবে আপন মুগ দর্পণে দেখিলে যেমন ভালমন্দ 
বিচাব করা যায়, পরের মুখে তত ভাল হয় না । জমীদার বংশে আমার জন্ম, আত্মীয়- 
বদন সকলেই জখীদার, সুতরাং জমীদারের ছবি অঙ্কিত করিতে বিশেষ 'আয়াস 
আবশ্বক করে না। আপন মুখ আপনি দেখিলেই হইতে পারে। সেই বিবেচনায় 
“জমিদার দর্পণ" সম্মুখে ধারণ করিতেছি --” 

ঘ আপন শ্রেণী-জাতি-দেশয়গণের কুচরিত্র ও কদাচারের ছবি একে মীর সত্য- 
ভাষণের যে নমুনা রেখেছেন তা হাজার ধছছণের বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে 
দ্বিনীয়রহিভ | 

ঙউ সংস্কৃত নাটারীন্িকে বিদাম দিষে দীন'ভ্ধু পাশ্চাতা নাটযারঞ্গিক অনুলরণে 
যতখানি এগিয়েছিলেন, মীর তার থেকে পিছ্ছিযে এসে তার নাটকে প্রস্তাবনা-নট নটা- 
স্ররধার- এর প)বহার কবেছেন। 

চি মীর ছিলেন অতান্ত উদ্যারচেতা এবং অপান্প্রণায়িক । তার সবপমপু লক্ষা 
ছিলো যাতে হিন্দু-মুনলমানের সম্প্রীতিতে কোন আঘাত নালাগে । তাই এখানে 
মুদলমান জমিদার কর্তৃক মুপলমান প্রজাকে উত্পীডনের চিত্র আকা হয়েছে। 

ছ. এই নাটকে কোন 1৬1০10৫19177110 ঘটনার লে নেহ। নট নাটয- 
পরিণতি সহ যথাপভ্তব করুণ-রস পরিবেষণের মধ্যে দিয়ে নাটকটির পরিদমাপ্ধি 
ঘটেছে । 

জ দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণে পয়ারের ব্যবহার থাকলেও গান নেই, কিন্ত 'অমিদার 
দর্শণে' গানের বাবহার আছে। 

ঝ অতি সাধু বা অতি কথ্য-এই রকম ছ্িকোটক ভাখা একাধারে ব্যবহার 
মীরের নাটকে দেখা যায় ন।। তার ভাপা জীবন্ত, প্রত্যক্ষ এবং গ্রাম্যমান্ুষের 
চরিত্রের উপযোগী । 

এ “আপাতদুষ্টিতে মনে হইতে পারে যে, দীনবন্ধু মিত্রের নীলনপরণ' নাটকের 
ক্ষেত্রমণির কাহিনী অনল্থন করিয়াই 'জমিদার-দর্পণ' নাটক, রচিত হইয়াছে। কিন্ত 
ইহাদের মধ্যে পার্থক্যণ নিতান্ত অল্প নয়। নাট্যরচশার আঙ্গিকের দিক দিয়া জমিদার 
দর্পণ'র নাট্যকার দীনবন্ধুকে অন্ুদরণ করেন নাই। দীনধন্ধুর সহিত সংস্কৃত নাটক 


আধুনিক যুগ ১৯০ 'দাশুরায়ের পাচালী, 


কিংবা দেশীয় গীতাভিনয়ের ধারার কোনও সম্পর্ক ছিল না, কিন্তু মীর মশারুরফ হোসেন 
দেশীয় এ্তিহের ধারার সঙ্গে যোগ রক্ষা করিয়াই তাহার নাটক রচন। করিয়াছিলেন |? 

ট. .“দীনবন্ধুর 'নীলদর্পন-এর মতো এই নাটকের উপসংহারে মৃত্ার ঘনঘটাও 
হুষ্টি হয় নাই, একক মৃত্যুকেই যথাসম্ভব করুণ করিয়া তুলিয়া তিনি নাটকের ট্রাজিক 
রস হৃটটি করিতে চাহিগাছেন। অল্প পরিসরের মধ্যে এবং গভীরতর জীবন-দৃষ্টির 
অভাবে তাহা যে সম্ভব হইযা উঠিতে পারে নাই তাহাঁও সত্য ।” 

৬৬. দাশুরায়ের পাঁচালী 3 'পাচালী”, না 'পাচালী"; পাচালী কি, এর 
জন্ম কবে এ-নিয়ে পণ্ডিতদের মধো ঘোর তর্ক আছে। কি দরকার সেই পথহীন 
ঘোর তর্কারণ্যের মধ্যে প্রবেশের । ছু-একট] ডালপালা ছেঁটে এক চিলতে যে আলো 
পাওয়া যায তার থেকে মনে হচ্ছে, পাগালীগান মধ্য ও আধুনিক যুখে ঠিক একরীতি 
গ্রহণ করে নি। মধাযুগে পাচালী প্রবন্ধ, পাচালী ছন্দ প্রভৃতির উল্লেখ থেকে মনে 
হচ্ছে, আখ্যানকেন্দ্রিক পৌরাণিক কান্য বা ছন্সপৌরাণিক কাবাপযূহ যে বিশিষ্ট 
রীতিতে গঠিত ও গীত হত তাঁকে বলত পাঁচালী 1...মোটামুটি দেখা যাচ্ছে যে, মধ্যযুগে 
বাংল! কাব্যের তিনটি রীতি ছিল-_আখ্যানরীতি, গীঠরীতি ও পাঠরতি । 
মঙ্গলকাব্য ও অনুবাদ-সাহিতা আখ্যানরীতির অন্তর্গত, একেই বলা হত পাঁচালী । 
পদাবলী হচ্ছে গীতরীতির কবিতা । আর বৈষ্ণন জীবনকাব্য বা তথাগ্রস্থগুলি 
[ এদের সংখ্যা খুবই কম ] হচ্ছে পাঠরীতির গন্ত্গত। মধ্যযুগে শুধু পাঠের জন্য খুব 
অঞ্প গ্রন্থ রচিত হয়েছিল ।' 

এমন যে পাচালী সাহিত্য তার অন্যতম প্রধান [নায়ক ] হলেন দাশরথি রায় 
[ ১৮০৬১৮৫০] বা দাঁশু রায়। বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার বীধমুছা গ্রামে 
১৮০৬-এর মাঘ মাপে এক সম্ান্ত ব্র'ঙ্ষ! পরিবারে দ্াশুর জন্ম হর। বাবার 
নাম দেবী প্রসাদ এবং মাও শ্রমতী দেবী । চার ভায়ের মধ্যে দাশ ছিলেন মেজো । 
তার বিগ্ভালয়গত খিছ্যা সম্পর্কে সন্দেহ থাকলেও তিশি যে যথেই পরিমাণে সংস্ক হ শাস্ব, 
কিছু ইংরাজী শিখেছিলেন তার পরিচয় তাঁব পাচালী গান থেকে সহজেই পাওয়! 
যাঁয়। বাল্যকাল থেকেই গানবাজনায় অফুরন্ত আগ্রহ এবং ছড়া তৈরির সহজাত 
প্রতিভার গুণে তিনি যৌব্নারস্তেই তার মামাঁর বাঁড়ী গীলাগ্রাষে নীলক হালদার শামে 
এক নিয়ক্চচির পালাগায়কের সঙ্গে প্রতিছ্বন্দিতাঁয় মেতে উঠলেন । কিছুদিন পরে দাশু 
রায় এ পীলাগ্রামে অবস্থিত রেশম কুটির কাটুনী, শ্বামীপরিত্যন্তা নিম্ন শ্রণীর এক 
হ্যামাহ্ন্দরী, যার নাম অক্ষয়] বাইতিনী বা আকাবাঈ বা আশাবাঈ সংস্পর্শে আসেন । 
এবং ক্রমে অকার ছারা সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন হয়ে যান। অকা একট কবির দল করলে 
দাশ রায় প্রথমে গায়েন ও পরে বাধনদারের কাজ করতে থাকেন । সমাজ-সংসারের, 
লাজ-লজ্জার, ভদ্র কুচি ও “উচ্চ জন্মসংস্কারের মুখে ছাই দিরে দাশ অকার প্রেমে তন্ময় 
হয়ে রইলেন এবং অকার কবিগানের দলে সানন্দে অবতীর্ণ হে স্বরচিত অঙ্গীল পয়ার- 
বিপদীর সাহায্যে অত-সাধারণ গ্রাম্য কষক ও নিম়শ্রেণীর লোকেদের কাছ থেকে খুব 


'দাশুরায়ের পাচালী, ১৯১ আধুশিক যুগ 


বাহবা] পেতে লাগলেন । কিন্তু বেশিদিন এন গেল না-_ছু-চারজন নিয়কুলোত্তব 
কবিওয়ালা আপরে তার পিতা-মাতা উদ্ধার করে এবং তার জন্মপরিচয় ধরে গান 
গাঁওয়াস তিনি কবির গাওনা ওম্নাকার সংশ্রা ত্যাশ করেন। তার জীবনধারার 
পরিবর্তন ঘটলে! । তিনি ১৮৩৩ খ্রীট!ঝে ার ছোট ভাইকে সঙ্গে নিষে পাচালীর দল 
খোলেন ৷ দাশু রায় ক্রমে শারম্বত শ্বীক্তি, শ্রদ্ধা গ্রীতি ও প্রচুর অর্থ অর্জন করলেন। 
শেছে নানা ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে অর্থ-প্রতিপত্তি-যশ পেছনে রেখে ১৮৫৭ শ্বীসগান্ষে 
প্রয়াত হন । 

বিভিন্ন সংস্করণে এবং আধুনিককাল পর্ষশ্থ আশেকজন সম্পাদকের দ্বারা পম্পািত 
হযে দাশু রাখের পাচালীর প্রকাশ তার জনপ্রিশভাঁ এব কাব্যণৈভবের প্রমাণ দেয়। 
“দাশরথি বাষের পাচালী”র সংস্করণগ্তলি এইরকম £ 

ক আন্ুম[নিক ১৮৪৬-১৮৫৩-র মধো দাশরখি কর্তৃক নিজন্ তত্বাবধানে নিজের 
গ্রষ) মুদ্র।বন্ত্র থেকে প্রকাশিত পঁচখণ্ড পাচালা শংকলন | 

খ. অকুশোদয় রায় কর্তৃক ১০১৭ খ্রীন্টাব্দে বঙ্গবাশী মুদ্রাধন্ত্র থেকে মুদ্রি এ তিন 
থ.ও দ:শরথি রায়ের পাচালী। “অনুমান, দাশরথি গ্রান্য মুদ্রামন্ত্র থেকে পচ খণ্ডে 
পাচালীর যে প্রথণ মুদ্রণ প্রকাশ কণ্ছছিলেন, বঙ্গবাসী প্রগাশিত তিন খণ্ড তারই 
পুনমুর্রণ | এখানে দাঁশরখির মোট ১৪ পাল: গ্রহণ করা হয়েছে। 

গা জনৈক রাজকিশোর দে দাশরখির বিধ | পত্বীর কাছ থেকে পাচালীর স্ব 
কিনে নিয়ে ১৮৭৭ খ্রীণটান্দে পাচ খণ্ড পাচাশী একঝ্রে প্রকাশ করেন এ স্বত্ব আর 
এক রজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় কিনে নিবে ১০৮৯ খ্রীন্টাব্দে পকেট পাইন সম্পূর্বটা 
একসঙ্গে ৬৩+ পুষ্ঠ'র যধ্যে প্রকাশ করেন । ১০৬১ ও ১৮৭১ অব্ধে বোধ হয় চার খণ্ডে 
শীল ব্রাদার্স দাশরথি বাধের পাচালী প্রকাশ করেছিলো । 

ঘ ১৮৯৮ খ্রীন্টাবে চন্্রশেশর মুখোপাধ্যায় পিস ভাঙার? নামে বস্থ্মতী পাহিত্য 
মন্দিই থেকে গীতিগ্রস্থ প্রকাশ করেছিলেন, হাতে দাশ্তর চৌদ্দটি পালা ধৃত ছিলো । 

ঙ দাশরথির সর্ববৃহৎ ও সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক সংস্কবণ হচ্ছে “ধঙ্গভাখার লেখক 
এর সম্পাদক হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সংগৃহীত ও কনেকথণ্ডে প্রক্কাশি 7 গ্রন্থ । এই 
সংকলনে মোট ৬৭টি পালা সংগৃহীত হখেছে। হ্রিমোহনের চেই্টায দাশরখির রচন1 
সম্পূর্ণ অ'লুথির হাত থেকে বেঁচে গিয়েছে ঠিকই _তবৃও আধুশিক সংকলন রাঁতি 
অন্থ্যায়ী এতে সম্পাদকের হন্তাবলেপ ঘটান দাশরখির নিজদ্তা খুজে বার 
কর1 কঠিন হয়েছে। 

চ দাশরথির পাঁচালীর সর্বাধুনিক সংস্করণ হলো ড. হরিপদ চক্রবাঁ সম্পাদিত 
ও কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয় প্রকাশিত "দাশরখি রাষ ও তাহার পাচালী”। দাশরথির 
জীবৎকালে প্রক্কা।/শত পাচ এবং স্বর পরে প্রকাশিত পাচ মোট দশ খণ্ডের 
পালাগুলির সংখ্যা হলো ৬৪ ৷ উক্ত পালাগুলি বিন্যস্ত হয়েছে এইভাবে £ কৃষ্ণলীলা, 
রামলীলা, হর-পার্বতীলীল!, চগ্ডিপীলা, বিভিন্ন পৌরাণিক লীল! | মহাভারত ], 


আধুনিক যুগ ১৯২ দুগেশনন্দিনী, 


মঙ্গলকাব্যের পালা, আধুনিক পালা, সংগীত সংগ্রহ । বাঙলা দেশে- সমাজে 
মান(িকতায় যখন নবজাগরণের ঢে 3 উত্তাল তখনও দাশ রায় মধ্যযুগের বিষয় ও 
বিশ্বানকে ছেড়ে বেরিয়ে আলতে পারেননি । তবে সমপাময়িক ঘটনাকে আশ্রয় 
করে কয়েকটি গানও যে তিনি রচন। করেননি এমন নয়। 
৬৭. 'ছুর্গেশনন্দিনী” £ বদ্ছিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় [ ১৮৩৮-৯৪] লিখিত প্রথম 
পুর্ণাঙ্গ, মৌলিক উপন্তাস--এবং বাউলা ভাষা ও সাহিত্োেও বটে। এই কারণে 
“ছুগেশনন্দিণী” [ ১৮৬৫ ] আধুনিক বাউলা সাহিতোর ইতিহাসে বিশিষ্ট হয়ে আছে। 
অনেকে মনে করেন যে এই উপন্যানে ইংরাজ ওউপন্যাসিক ৬/111817 ৭০০:-এর 
অশ্টসরণ আছে। যদি কিছু থেকেও থাকে, তবুও এটি বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাঁদে 
প্রথম সার্থক উপন্যান হিপাবে চিহ্নিত। সেদিনের ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালী বুদ্ধিজীবী 
বঙ্কিমচগ্দ্ের এই গ্রন্থটকে পারে প্রহণ করে নিতে দ্বিধা করেননি-প্রাথমিক প্রয়াসের 
কিছু ক্রট-বিচাতি সত্বেণ। 

পাশাপাশি অবস্থিও বাউল। ও উড়িয্যার ষোড়শ শতকের ইতিহাপ সেদিন প্রায় 
একট রাঞ্জনৈতিক আলোড়নে আন্দোলিত হতো । মুনল-পাঠানের রাজনৈতিক ক্ষবতা- 
লিগ্মর পটভূমিকায় বিন্তস্ত সালোচা উপন্যাসটিতে শাশ্বত মানবপ্রেষের কাহিনী বণিত 
হয়েছে । বঞ্ষিণচন্ত্র তার নিজস্ব কবিকল্পনাবলে, উপন্তাসটিতে এক বাঙালী রাজ- 
তুহতার সঙ্গে মুঘল বাদশার পেনাপতি মানসিংহের পুত্র জগৎপিংহের ভাগ্য একই 
ত্থত্রে গেথে দিশেছেন | কিন্তু তার এই গ্রস্থনার পেছনে কোন ইতিহাসনিষ্ঠা বা 
যুগপটতনতার পরিচম্ব নেই। উপন্যাসের নায়ক একজন এঁতিহাসিক ব্যক্তি হলেও, 
তাতে যে এহাসিক চিন্ব আছে, তা কল্পনার অঙিরেকে কোন কোন অংশে রূপ- 
কথার ডানায় ভর করেছে । সেইজন্য একে এতিহাপিক উপন্তাস হিসাবে গ্রহণ কর। 
যায় না। এ-এতিহাপিক রোমান্মের কোটায় পড়ে । দছুর্গেশনন্দিনীতে কাহিনী যে 
ভাবে দ্রুত অগ্রপর হযে গেছে, তা বাঙল৷ সাহিত্যের ক্ষেত্রে অভিনৰ এক 
অভিজ্ঞতা । আমরা দীর্ঘদিন ধরে মধাধুগের ধর্মনির্ভর মঙ্গলকাব্য পাচালীর যে 
বৈচিত্র্যহীন গল্প শুনে আসছিলাম, “ুর্গেশ-নন্দিনী'র নাযকের ঘোড়ার খুরের আঘাতে 
তার সংস্কার এক নিমিষে চূর্ণবিচুর্ণ হয়ে গেল। কাহিনীর (67/০র অভিনব অনুভূতি 
আমাদের চিন্তে যে উল্লাপের বিক্ষার ঘটালো তা এর আগে আর কখনও বাঙলা 
সাহিত্যে প্রকাশ পায়নি । 

এ সত্বেও বঙ্কিঘচন্ত্রের এই উপন্তাসে প্রাথমিকের কিছু দ্বিধার কথাও উল্লেখ করতে 
হয়। আমর] জানি যে পেযুগে ইংরাজী শিক্ষা জাতির জীবনে প্রবেশ করতে 
স্তরু করলেও আপামর জনপাধারণের সমাজ সম্পর্কে অন্ধ গৌড়ামি তখনও দুর হয়নি । 
বাস্তব জীবনে নান] আঘাত-সংঘাত আপা সত্বেও নিবিচারে মুরোপীয় মানবিকতাকে 
সকলে সহজভাবে প্রহণ করতে পারছিলো! না। তাই সংস্কারাচ্ছন্ন দেশবাপীর মনে 
কোনরকম আঘাত না দিয়ে প্রাচীন ইতিহাস অবলম্বনে বঙ্কিমচন্্র তার এই প্রথম 


“বুত্রসংহার, ১৯৩ আধুনিক যুগ 


উপন্তাসের কাহিনী গ্রস্থনার পরিকপ্পনা করেন । অতীত ইতিহাসের পটভূমিতে সে 
যুগের মানুষের জীবনের সমস্তার ওপর আলোকপাত করে প্রকারান্তরে মানুষের চিরস্কন 
সমস্যার ওপরে আলো! ফেলার উদ্দেশ্েই বঙ্ষিমচন্্র এই কৌশলটি অবলম্বন করেছিলেন । 
এ-থেকেই প্রথম যুগের উপন্যাপে বাস্কিমচন্দ্রের ইতিহাসাশ্রয়ের কারণ বোঝা যায়। 

এর পাশাপাশি এটাও উল্লেখ্য যেঃ “পাশ্চাঞ্কা সাহিত্যের প্রভাববস্ত ও তথ্য 
ছাঁড়াইয়া৷ এক বিশিষ্ট অন্ততেদী ভাবকল্পনা, মানবপ্রন্তৃতি বিচারের এক শতুণ অন্তৃতি 
ও জমন্বয়ী দু্টিভঙ্গীর রূপ পরিগ্রহ করিল। ইঠ্হাপবোধ জাগ্রত হইয়া 'মতীত 
যুগের বিস্ময় রগাশ্রিত কাহিনী ও আবেগমশ জীবনযাজ্রার অস্পই স্থতিকে পুনক্চজ্জাবিত 
ও তৎকালীন নরনারীকে জীবন্তণৎ খাথাদের নিকটে উপস্থাপিত কারল। সমকালীন 
জীবনযাত্রার মধ্যও এক অঠিনণ ভাব সংঘাত, আনন্দ-বেদনাময় অগ্তদ্বন্দ সাশিকু ত 
হইয়| উহাকে অশাধারণ শ্যাত্পর্য ও গৌরবে মত করিল। বাঙালী বনের স্থির 
জলাশগে মেন এক অধৃষটপূর্ব ভানোচ্ছাস, জায়ার-ডাটার তররঞ্গলীলা খেশিয়া গেল। 
নৃতন পুরাতনের স্চিক্ষণে অবস্থিত, জাবন-সমুদ্রমস্থনে অজ্ঞাত বিষাম্বতের 'আা্ধাদে 
বিহ্বল, নিজের ন্সপ্রত্াশিত পরিচয় উদঘাটনে বিশ্বত বাঙালী সমাজের চিত্রকর- 
রূপেই বাঙলার প্রথম উপন্তাসিক তীহার দুগগেশননানী, উপগ্ভাপখা।শ উপহার 
হিসাবে হাতে লইয়া আবিভৃতি হইলেন” 
৬৮. বৃত্রসংহার" 2 মধুন্দনের ভাববন্তায় হন্গাত হয়ে খান গাওলা কাবাক্ষেত্রে 
অবিভূতি হন এবং মধুস্থদনের পর দ্বিতীয় মহাকবিপ্ধপে বাওলা৷ সাহিত্ের সভায় আসন 
লাভ করেন তার নাম হেমচন্দ্র বন্দেযাপাধ্যায় [ ১৮২৮-১৯০৩ ]। হশি খিশ্দু কলেজের 
একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন । ছাত্রাবস্থাতেই উদীয়মান কবিগোষ্ঠীর অন্য হম হিসাবে 
পরিচিতি লাভ করেন, ফলে তার ওপর মধুস্ছদনের “মেঘনাদবধ কাব্যের সটাক সংস্করণ 
সম্পাদনা করার ভার পড়ে। এই কাজ করতে গিয়ে তার মনে মহাকাব্য রচনার 
বাসন। জাগে । তারই ফল হলো। পচিশ সর্গে সম্পন্ন বৃত্রসংহার” মহাকাব্য [১ ভাগ 
১৮৭৫) হয় ভাগ ১৮৭৭] 

বাঙলা সাহিত্যে হেমচন্দ্র 'বুত্রংহারে'র কবি হিসানে পরিচিত । বঙ্িমূচন্্র এই 
কাব্য সম্পর্কে বলেছেন £ এই মহাকাব্যের বিষয় ইন্্রকৃত বৃত্রের বধ। হেমবাবু 
পৌরাণিক বৃত্তাত্তের অবিকল অন্ুরণ করেন নাই-__অনেক স্থানেই নিজ কল্পনাকে 
স্কুরিত করিয়ছেন। পাতালে বৃত্রজিত নিরাসিত দেব্গণ মন্ত্রণায় নিযুক্ত । এই স্থাণে 
্রন্থার্ত।, তার কবিত্বশক্তির অপ্রতুলতাকে তিনি হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি 
অত্যাপক্তি দিষে পূর্ণ করে দিয়েছেন। এর অন্ত একটা ক্কারণ আছে। তা এই যে, 
মধু্ছদন রাম-লক্ণ প্রমুখ অদ্ধেয় চরিত্রকে হীনভাবে একে দেশের পিদ্ধ-রন্ধাকে 
আঘাত করেছিলেন বলে মনে কর! হয়। তাই হেমচন্ত্র আমাদের পুরাণের শ্রদ্ধেয় 
চরিত্রগুলির ওপর এত অধিক পারমাণে ভক্তির রঙ চড়িয়েছিলেন। হেমচন্দ শিক্ষিত, 
পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যরসে অভিসিঞ্চিত--তবুও স্বর্গ উদ্ধারের জন্ত নিজের অস্থিদান এবং 


আধুনিক যুগ ১৯৪ 'বৃত্রসংহার' 


অধর্মের কলে বৃত্রের পতন-_ ইত্যাদি যথার্থ মহাকাব্যের বিষয় নিয়ে 'বৃত্রসংহার? , কাব্য 
রচন। করা সত্বেও এ-মহাকাব্য হয়ে উঠতে পারেনি । 

চরিত্র বিন্থাস, ঘটন। পরিকল্পনা কয়েকস্থান ছাড়া, এককথায় মথাকাব্যে মহা 
সমু্দের মহাকল্লোল কোন গান্তীরধধ্নি স্ষ্ট করতে পারেনি। তাই 'বৃত্রপংহার' 
অমিল পয়ার ছন্দে লেখা দীর্ঘ আখ্যানকাব্যের স্তর থেকে উঠে আসতে পারেনি । 
হেমচন্দ্রের ছন্দ সম্পর্কেও বলতে হয়ঃ “ইহা সুদীর্ঘ রচনা, ইহার ছন্দ প্রধানত 
অমিত্রাক্ষর। কিন্তু মধুস্থদনের মত আন্মপুধিক অমিত্রাক্ষর নহে। অমিত্রাক্ষর সম্পর্কে 
মধুহ্ছদনের যেমন বিশ্বান ছিল, হেমচন্দ্রের তেমন ছিল নাঃসেইজন্ত [নি কান্যের 
ভূমিকায় লিখিয়াছেন, “নিরবচ্ছিন্ন একই প্রকার ছন্দ পাঠ করিলে বিতৃ! “ন্সিবার 
সম্ভাবন। আশঙ্কা করিয়া পয়াপাদি ভিন্ন ভিন্ন ছন্দ প্রস্তাব করিয়াছি ।” মধুষ্থদনের অমি- 
্রাক্ষর বিতৃষ্ণ। হুষ্টি করে নাই, তাহাও তিনি উপপন্ধি করিতে পারেন নাই ॥ সেইজন্ 
তিনি কেবলমাত্র বাহির হইতেই তাহার অন্ুঘরণ করিতে গিয়া নিজে যে ছন্দ রচন! 
করিয়াছেন, তাহা অমিত্রাঞ্ষর হয় গাই, অমিত্র পয়ার হইয়াছে মাত্র ।১ * সামগ্রিকভাবে 
বৃত্রপংহার সম্পর্কে স্ধী সমালোচকের মন্ত'্য এইরকম £ “ঘটনা এবং বিন্যাসে 
বুত্রংহারে মহাকাব্যের লক্ষণ 'আছে। জগত্বাসীর কল্যাণে দধাচির আত্মত্যাগ, 
স্বর্গের অধিকার নিয়ে দেব-দানন্রে সংগ্রাম, বর্গ-মত্য-পাতাল, হুর্ধলোক-চন্দ্রলোক, 
কুমেকু-নুমেক প্রভৃতির বর্ণনা, ঘটনার প্রাচু, বীর ওরৌন্র রসের ছড়াছড়ি-_মহ'কাব্যের 
উপযোগী বিপুলতা ও গান্তীর্বের সমস্ত উপকরণই এখানে সংগৃহীত হয়েছিল। 
ভিলোত্তমাসম্তব এবং মেঘনাদবধ কাব্য থেকে যেমন অনেক কিছুই হেমচন্দ্র সবাপরি 
গ্রহণ করেছিলেন, তেমনি ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রতি অটল আন্ুগত্যও তিনি 
দেখিয়েছেন । কিন্তু হেমচন্দ্রের মধ্যে সেই শক্তি ছিল না৷ যাতে এই নব উপকরণ 
আঁত্মপাৎ করে মহাকাব্যের আম্বাদ স্থষ্টি করতে পারেন। প্রাণহীন বিবৃতি, অকারণ 
রৌব্ররস এবং অগভীর কারুণ্যে কাব্যটি পরিপূর্ণ। সত্যকার ক্লাসিক প্রেরণার লেশ- 
মাত্র ছিল না হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহারে তাই কৃত্রিম ক্লাসিকতার অনুসরণ চলেছে। 
স্বাদেশিকতার প্রচারের দিক থেকেও লেখকের দ্বিধা সর্বত্র প্রকট । মধুদ্থদনের অনুকরণে 
তিনি দানবের প্রতি সম্্থন জাগাতে চেয়েছেন, কিন্তু হিন্দুর স্বাভাবিক প্রবণতাবশে 
দেবতাদের প্রতিই তার সমর্থন । রাজ্যহাবা দেবতারা এবং আক্রান্ত দেশরক্ষায় 
তৎপর দানবের তার জাতীয়তাবাদী সহাগ্রভৃতিকে দ্বিধাবিভক্ত করেছে । তাই 
রচন। হিসাবে বুঙ্জসংহারের কোন ঘ্বল্য নেই । [. ড. ক্ষেত্র গুপ্] 
৬৯. দ্পক্সিনী উপাখ্যান? £ এই আখ্যানকাব্যটির লেখক গাখ্যানকাব্য-ধারার 
সার্থক এবং শ্রেষ্ঠ কবি রক্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় [ ১৮২৭-১৮৮৭ ]-এর রচনা । রঙ্গলাল 
বাঙলা সাহিত্য এবং কাব্যকে 'ভালবেসেই যেন বাঙলা কাব্য-চর্চায় অন্থ্রক্ত হয়ে পড়েন । 
তার এই ভালবাসার সবচেয়ে সার্থক প্রমাণ হলো কলকাতার বীটন ণোসাইটিতে 
পঠিত বাঙ্গালা কবিত। বিষয়ক প্রবন্ধ” [ ১৮৫২ ]। ঈশ্বরগুপ্ত-ভারতচন্দ্রের “কদর্যকচি, 


পর্িনী উপাখ্যান ১৯৫ আধুনিক যুগ 


গ্রা্যভাব ও অমারজিত ভাষা হইতে বাঙল| কবিতাকে মুক্ত করিয়া শিক্ষিত সমাজের 
শ্রদ্ধার বস্ত করিয়া” তোলবার জন্ত 'পদ্সিনী-উপাখ্যান? [ ১৮৫৮ ] ও অপরাপর আখ্যান- 
কাব্যগ্রস্থগুলির জন্ম। এদের মধ্যে দিয়েই রঞ্গলাল ইতিহাস, পরিচিত জনশ্রতি- 
সুষ্ট গ্রণয়রদ পরিবেষণ করেছেন । 

অনেকে রঙ্গলালকে মহাকাব্য-ধারার কবি বলে নির্দেশ করেছেন। কিন্তু আমরা 
মনে করি যে, এই ধারণ ঠিক নয়। কারণ রচনার মধ্যে দিয়ে রঙ্গলাল কোথাও 
আধ্যায়িক] কা?া বা 04001৮৪ 0০০৮-র সীমা অতিক্রম করে যেতে পারেননি । 
পদ্দিনা-উণাখ্যান'-এর মধ্যে দিয়ে ম্বদেশ-গ্রীতির উদ্দীপনাময় 'মাবেগ, মননপ্রধান 
গাঁ-বদ্ধতা, মখাযুগের দেব প্রশস্তিযূলক কাব্যের গণ্ডী থেকে আধুনক যুগের শিশ্বৃততর 
কাণা-পরিধির দিকে এগিয়ে গেলেও রঙ্গলাল “শাধুনিক আদর্শে বাঙলা কবিতাকে 
নতুন করে হ্ষ্টি করতে পারেন শি।” বে ধরণীর ধন কিছুই যায না ফেল'_-তাই 
অনেকের মতে রঙ্গলালের এই প্রচেষ্টা পরবী কবি মধুস্থদ 'কে তার মৌলিক পথ 
আবিষ্কারের দিকে অনেকখাণ এগিয়ে যেতে সাহাব করেছিলো । 

রক্ষলালের 'পদ্মিনী-উপাখ্যান” টডের রাজস্থান-/1001915 ৪770 40610516195 91 
[২90956]/9দ--খেকে উপাদান সংগ্রহ করে লেখা । এই গ্রন্থের মন্তর্গত রাণ! ভীম 
সিংহের কে প্রযুক্ত "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাচিতে চায় হে, / কে বাচিতে চায় । / 
দাসত্ব-শৃঙ্খল 'ল ক্কে পরিবে পায় হে, / কে পরিবে পায় ॥-_চরণগুলি একদা স্বাধীন তা- 
কামী বাঙালীর বীজমন্ত্র ছিলো । এই ধরনের ম্বদেশ-ভাবনা উদ্বোধ? পংক্তি 
প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে আর কোথাও এর আগে পাওয়। যায়নি । এ-দিক থেকে 
গ্রন্থট কিছু বৈশিক্টের দাবী করতে পারে। 

“এদেশে রঙ্গলালের কবি কর্মেই পর্প্রথম দেশি ও বিদেশি ভাবধাগার যুক্তণেখী 
বন্ধ হয়েছে । তার 'পঞ্মিনী উপাখ্যান'-কে দেশি-বিদেশি ভাবধারাম্্ব রচিত প্রথম 
বাউল! কাব্য বলা যেতে পারে। এদেশে পাশ্চান্য সাহিত্যান্খজীলনের সুযোগ মেলাতে 
বাউল] কবিতাতেও তিনি কিইুটা অডিনবতা সঞ্চার করতে পেরেছেন । ওবে উচ্চতর 
কবিপ্রতিভার অধিকারী না-হওয়ায় পরবর্তাঁ বঙ্গীয় কাণ্যসাহিত্যে লক্ষণীয় কোন স্থায়ী 
প্রভাব মুক্্রিত করতে পারেন নি। "তবু, বলতে হয় যে, কাব্যরচনের ক্ষেত্রে রঙ্গলাল 
বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুট। স্বাতিন্ত্য দেখাতে পেরেছিলেন । স্বর্গের দেবদেবীর মহিমাকীর্তনে 
আগ্রহ পোষণ না করে তিনি মানুষের কথা নলবার জন্ত প্রাচীন ভারতের ইঠিহসের 
পাতায় তথা ও জীব্ন অনুসন্ধান করলেন। €কন তাঁর এই বিচিত্র বা বিশিষ্ট দিকে 
পদক্ষেপ। তার কারণে তিনি বলেছেন যে, প্রথমত, অপ্রাকৃত শা অলৌকিক বা 
প্রাকৃত কথাবস্ততে ইংরেজি কাব্যের সঙ্গে পরিচিত পাঠক সম্প্রবায়ের কচি নেই,- 
বাল! কাব্যের প্রতি তাদের এই বিরূপ মনোভাব দুর করতে হবে। দ্থিতীয়ত, বাঙালীর 
জাতীয়তাবোধের মুখে ভাষা দেওয়া, জাতিকে দেশপ্রেমের প্রেরণাস়্ প্রাণিত করা। 
তাই 'পদ্মিনী-উপথ্যানে'র তমিকায় তিনি লিখেছেন £ “বীরত্ব, ধীরত্ব, ধাখিকত্ব প্রভৃতি 


আধুনিক যুগ ১৯৬ “সমাচার চক্দ্রিকা, 


নান] সদগুণালংকারে রাজপুত্র] যেরূপ বিম্ডিত ছিলেন. তাহাদের পত্ঠীগণ€্ সেইব্ধপ 
সতীত্ব, বিছুযীত্য এবং সাহনিকত্ব-গুণে প্রসিদ্ধ ছিলেন। অতএব ম্বদেশীয় লোকের 
গরিম। প্রতিপাদ্য পদ্ঘপাঠে লোকের আস্ত চিত্তাকর্ধণ এবং তত্দ-গ্রান্তের অন্দরণে প্রবৃত্তি 
প্রধাবন হয়, এই বিবেচনায় উপস্থিত উপাখ্যান রাজপুত্রেতিহাস শবলম্বন পূর্বক মতকর্তৃক 
রচিত হইল 


“কথাপগুলির মধ্যে রঙ্গলালের কাব্যপাধানার মূল প্রেরণার প্রতি স্ুম্পষ্ট ইঙ্গিত 
রয়েছে,_সে হলো-__দেশাত্ুবোধ, স্বাধীনতা স্পৃহা, পরাধীনতার বেদনাকে প্রক্কাশ 
করা। দ্দিনকার বাঙলার যৌবন কবিকে স্বাধীনতার বাণীই শুনতে চেয়েছিল । 
ভাষা ও ছন্দ যতই বিশেষত্বরজিত হোক, রঙ্গলালের কবিতায় স্বাধীনত1 পিয়াপী 
বাালীর মনের আশা-আকাক্ঞা কথঞ্চিৎ প্রতিফলিত হয়েছে |” এইখানেই পপদ্ঘিনী- 
উপাখ্যান” কাব্যটির এতিহাসিক তাৎপর্য । 


৭০, «সমাচার চক্দ্িকা” 2 'ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায় [১৭৮৭-১৮৪৮] সম্পাদিত 
একটি বিশিষ্ট সাপ্তাহিক ংবাদ-সাময়িকপত্র__প্রথম প্রকাশ ১৮২২ শ্রীদ্দা[ এই সঙ্গে 
৩৪নং পাদটীকার £ পৃ. ১৫৬-৭ প্রয়োজনীয় শংশ যোগ করা যেতে পারে ]1 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে বাঙালীর মননশীলতা এবং চিন্তাসম্পদ এতদিনকার 
কান্যজগতের বাধা পথে ব্যাহত হচ্ছিল--তা গছ্যরীতির সহজ পথ ধরে সাবলীল 
ভঙ্গীতে চলতে আরম্ভ করে। কিন্তু এই নতুন সাহি-্য-মাধ্যম কেবল একটি নিদিই 
পশিতগোষ্টীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল । তাই সাধারণ শিক্ষিত জনগমাজের প্রয়োজনে যখন 
তাকে জনশিরপেক্ষতার তৃমিক। থেকে মুক্তি দিয়ে সর্বসাধারণের পাতে ক্ুষ্ঠুভাবে 
পরিবেষণের তাগিদ এলো--তখনই সংবাদ-সাময়িকপত্রের উদ্ভব হয় এবং সেই উদ্ভুব- 
কালের উল্লেখযোগ্য সাময়িকপত্র হলো আলোচ্য “সমাচার চক্দ্রিকা” । ভাবানীচরণ 
প্রথম দিকে রামমোহনের সাহিত্য-সহযোগী ছিলেন এবং রামমোহন সম্পাদিত “সংবাদ 
কৌমুদী” [ ১৮২১, ৪ ডিসেম্বর ]র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু রামমোহন তার এ 
সাময়িকপত্রের মাধ্যমে যখন সতীদাহ-প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালন1 করতে থাকেন 
তখন রক্ষণশীল গৌড়! হিন্দু 'ভবানীচরণ অসস্তষ্ট হন এবং রামমোহন ও “সংবাদ কোমুদী'র 
সংশ্ব ত্যাগ করে নিজেই-মূলত গোড়াদের মুখপত্রর্ূপে, “সমাচার চন্দ্রিকা' নামে 
বিখ্যাত পাময়িকপত্রটি প্রকাশ করেন। এটি ছিল সাঞ্চাহিক পত্রিকা । এই পত্রিক! 
ও পত্রিকার সম্পাদক রক্ষণশীল গৌড়! হিন্দুদের মনোভাবের পোষকতা৷ করতেন বলে 
এই পন্রিক1 সে-সময়ে “একচ্ছত্র জনগ্রীতি লাভ করেছিলো । রামমোহমের প্রা 
ও ভণানীচরণের পত্রিকার মধাকার বাদান্বাদ ও তর্কবিতর্ক সেই সময়ে সমগ্র দেশে 
তীব্র উত্তেজনার হৃষ্টি করেছিলো । ভবানীচরণের গৌড়ামি সমর্থনযোগ্য ন] হলেও 
তার সাংবাদিক নিষ্ঠা এবং রসজ্জ-জীবনদুষ্টি ও মননশ্ঈীলতা৷ নবযুগ উন্মেষের পেই প্রথম 
লয়ে এক বিন্ময়ের বস্ত ছিল। তার এই শক্তি যদি সমস্ত রক্ষণশ্ীলতাকে অতিক্রম করে 


স্বপ্রপ্রয়াণ ১৯৭ আধুনিক যুগ 


রামখোহনের দুরদৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত হতো তবে উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের প্রাথমিক 
স্তরকে এক অনমনীয় স্থায়িত্ব দান করতে পারতো । 

“সমাচার চক্জ্রিকা” ভবানীচরণের মৃত্যুর পরেও [ ২** ২* ১৮৪5 ] তার পুত্র রাজু 
ঠ্ছুদিন প্রকাশ করেছিলেন । পরে রাজকৃষ্ণ *দেউলে হয়ে গেলে ২৫* টাকায় 
'ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায় “চগ্র্রিক।”র স্বত্ব ও 'ভেড" কিনে নেন । কিন্তু কিছু আইনগত 
জটিলতার কারণে এই নতুন চত্র্রিকার পঙ্গে পুরাতন “চন্দ্রিকা”ও প্রকাশিত হতে থাকে । 
“সমাচার চক্জরিকা” পরে প্রাত্যহিক পত্রে পরিণত হয় এং শেষ দিকটায় “দনিকে রি 
সহিত সম্মিলিত হইয়া যায় 1”, 

৭১. ন্থ্নপ্রয়াণ' : এই কাব্গ্রস্থটির প্রণেতা হলেন রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ 
দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর [ ১৮৪০-১৯২৬ ]1 

রবীন্দ্রনাথের বড়দ] দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রতিভা ছিল সর্বব্যাপক | কিন্ধু ঠার চগিত্রের 
মধ্যে যে অনাসক্ত বৈরাগীটি বাস করতো-ঘে 'মনায়াসে সবললিত ও রসমধুর কবিতা 
রচন।” করেই আবার “হাহা করিয়া হািতে হাপিতে অনায়াপেই পেছুলি ছিংড়িয়া 
ফেলিঘ। ছেঁড। কাগজ বাতাসে উড়াইয়া” দিত। ছুঞেগ্রনাখ ছিলেন কপি, সঙ্গীত, 
চিত্রকর গণিতজ্ঞ, তত্পিৎ্। দাশনিক এবং কিনব? এ-হাঢা তিশি বাঙলা “শর্টহাও, 
| রেখাক্ষর বর্ণমাল। ] এব উদ্ভাৰন করেছিলেন । এইভাণে বনুমুগা কর্মকুশলতা দ্বারা 
দ্বিজেন্্নাথ ঠকুবাড়ির বিশ্ব স্ষ্টি করেছিলেন । দ্বিজেন্দনাথের কবিখ্যাভি প্রধান ত 
তার বূণক কাব্য “মবপ্রপ্রশাণ? [ ১৮৭৫ ] এর গুপরেই প্রঠিঠ্ঠিত। এছাডাও মেঘদুতের 
অন্থুবাদ, “কান্যম'লা” [১৯২০] “যৌতুক না কৌঠুক [১৮৮৩] হত্যাদি গ্রন্থ 
উচ্লখযোগ্য। 

নিরহক্ষার পাত, আমিষ কৃবিত্ব, পিচিত্র ছন্দ-থষ্ট, কোমল মধুর তায এবং 
কুচিপূর্ণ হাশ্সরন ইত্যাদির সংমিশ্রণে দ্বিজেন্দ্রনাথ তার কাব্যখালা রচনা করে বঙ্গ- 
ভাঁর তীর দেবা করেছিলেন | এ সবেও দ্বিজেন্দ্রপ্রতিভার শে ফপল হলে। বস্বগ্ন "্মাণ ।” 
এই কান্যগ্রন্থণানি পাগলা সাহিত্যে মভিনন॥ 'এ মনোজগতের অপরূপ পক । 
যে সমালোচকহ এই কাব্যের সঙ্গে “ডিভাইন কমেডি”, “ফেয়ারি কুইন”, পিলগ্রিম্ 
প্রগেন”, প্রবোধচন্দ্োদয়, 'পারদামঙ্গল'-এর সাদৃণ্ঠ খুঁজে পাশ না কেন এঠ কান্য 
'অনন্য-_নাওলা সাহিত্যের হাজার বছরের ইতিহানে এর জুড়ি খুজে পাওয়া যান শা। 
“ত্রূপের সঙ্গে রূপকের, স্প্রে লৌন্দর্ধের সঙ্গে উদ্ভট 819:909৩ এব, ঘনপিনদ্ধ 
ক্লাঘিক রীতির পর্গে আলুলাধিত রোমান্টিক রীতিরঃ পিশুন্ধ কাণ্যভাবনার সঙ্গে গপ্ভা গ্রক 
বাগপন্তাসের, তথ্পম শন্দের সঙ্গে গ্রাম্যশন্দের,। নাকের পসর্গে জোকারের এমন 
অর্ধনারীশ্বর মিলন আর কোন্‌ বাঙলা] কাব্যে পাওয়া যাবে? বপ্তত বালুক্ষাবেলায় 
ক্রীড়ারত শিশুর মতো] দ্বিজেন্্রনাথ জগং পারাধারততীরে কল্পলোকের ছুর্লভ মণিকাঞ্চন 
ও প্রতীক জগতের রঙিন উপলগও নিয়ে যথেচ্ছ ক্রীড়া করেছেন, গড়েছেন, ভেওেছেন। 
্বপ্রপ্রয়াণ সেই ক্রীড়ার রক্গভৃমি।:.এ কার্য, পুরোপুরি স্থথলোকের “কাহিনী নব, 

টীকা £ ১৪ 


আধুনিক যুগ ১৯৮ “লেবেডফ, হ্রোসিম' 


আবার সঙ্গতি সামগ্ীস্তের সঙ্গেও এর কারবার জমে না। কখনও তৃলোক, কখনও 
মেঘলোক, কখনও দিবান্বপ্রলোকে তার কল্পতুরঙ্গ ধাবিত হয়েছে । কক্পনাস্থন্দরীর সঙ্গে 
কবি-নায়কের প্রণয়বন্ধনের কথা সমগ্র কাব্যটি থেকে একপ্রকার বোঝা যায় বটে; 
কিন্ত সারান্ছের মেঘমালাকে তেমন মুঠিতলে ধারণ করা যায় না, তেমনি স্প্প্রয়াণের 
মধ্য থেকেও একটা যুক্তি-তত্বান্থমোদিত তাৎ্পর্যকে বিশেষ ধর! ছয়! যায় নী এই 
কাব্যগ্রন্থট সম্বন্ধে কবি বলেছেন যে, তখন তিনি তত্বজ্ঞানের আলোচনায় মস্গুল 
ছিলেন । তাই এতে অনেক পরিমাণে 10.618110%5109 প্রবেশ করেছে। 

একথা ঠিক যে এতে কিছু তত্বকথা আছে, হয়তো কিঞ্চিৎ পরিমাণে 
219199175105-ও চুপিপাড়ে প্রবেশ করেছে । কিন্তু এ কাব্য দার্শনিকের কাব্য নয় । 
কিছু 6010105 থাকলেও 1069081917551০8-এর বাহুল্য নেই। এ কাব্য বাল্য-রূপকথার 
কাব্য। যে শিশুমন নির্বোধ দূপকথার জগতে এলোমেলো ঘুরে বেড়ায় এ কাব্যের 
যুত্তিকা সেই শিশু গম্ববলোকের ন্বর্ণরেণুরঞ্তিত।* তাই এর সম্পর্কে ছোট ভাই 
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন £ ব্পরপ্রয়াণ যেন একটি বূপকের অপরূপ রাজপ্রাসাদ । তাহার 
কত রকমের কক্ষ-গবাক্ষ, চিত্র, যৃত্তি ও কারুনৈপুণ্য। তাহার মহলগুলি বিচিত্র । 
তাহার চারিদিকের বাগানবাড়িতে কত ক্রীড়াশৈল, কত ফোয়ারা, কত নিকুগ্ত, কত 
লতাবিতান। সেই যে একটি বড় জিনিষকে তাহার কলেবরে সম্পূর্ণ করিয়া গড়িয়া 
তুলিবার শক্তি, সেটি ত সহজ নহে এই প্রসঙ্গে কাব্যটির তৃতীয় সর্গ “বিলাসপ্রয়াণ' 
থেকে কবির আত্মপরিচয়ের কিছু অংশ উদ্ধত করি : “ভাতে যথা সতা-হেম, মাতে 
যখ। বীর, | গুণজ্যোতি হরে যথা মনের তিমির ! /নব শোভা ধরে সোম আর 
রধি, ! সেই দেব-নিকেতন আলো! করে কবি ।” 
৭২. ঢেব্ডেফ, হেরাসিম : হেরাসিম বা গেরালিম স্তেপানভিচ লিয়েবেদঘ, 
[ ১৭৪৯-১৮১৭--0)619510 96900100৬1011 1,099] বাঙলার নাট্যসাহিত্যের 
'আদিযুগে এক প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব । এমনও বলা যায় যে তারই হাতে বাঙল! 
নাটক ও নাট্যশালার ভিত্তিপ্রপ্তর স্থাপিত হয়েছিলো । ইনি জাতিতে ছিলেন কশ। 
এর পিতার নাম স্তেফান এবং মাতার নাম পারাক্কোভিয়া। এ'র! তিনভাই ও এক 
বোন । গেরাসিম এক যাজক পরিবারের সম্ভান এবং আধিক অবস্থা খুব একটা সচ্ছল 
ছিলে! এমন মনে করার কারণ নেই। ইনি খুব বেশিদৃর পর্যন্ত কেতাবী বিদ্য। অজন করতে 
না পারলেও রাজবাড়ীর চ্যাপেল-গায়ক পিতার সঙ্গে তেরবছর কুশ:দশের রাজধানী 
পিতেবু্গ বসবাদকালে যথেষ্ট মনোযোগ দিয়ে সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন। এই 
শিক্ষা তার পরবর্তী জীবনে যথেষ্ট কাজে লেগেছিলো । এরপর ভাগ্যান্থন্ধানে 
ষুরোপের নান] দেশ পরিভ্রমণ করে নানা ধরনের বৃত্তি গ্রহণ করেন। এরপর কোন 
একটি বিশিষ্ট কাজ নিয়ে ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানির পক্ষে ১৭৮৫ শ্রীন্টাঝের প্রথম দিকে 
ভারতগামী ' জাহাজে চড়ে বসেন এবং এ বছরের ২৮ জুলাই মাদ্রাজ এসে পৌছান। 
এখানে বার্িক দু-শ পাউও বেতনের চুক্তিতে সঙ্গীতানুষ্ঠানের জন্য নিযুক্ত হন। এই 


“মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত' ১৯৯ আধুনিক যুগ 


চুক্তি শেষ হলে তিনি ১৭৮৭ সালের আগস্ট মাসে কোলকাতার মাটিতে পা! দেন। 
এখানে আপার অল্প দিনের মধেই এদেশের সঙ্গীত ও সাহিত্যরসিকদের মধ্যে তার 
খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে । তিনি মাঝে মাঝেই এখানকার মুরোপীয়দের সামনে 
তার সঙ্গীত প্রতিভার পরিচয় রাখতেন । এইভাবে চলতে চলতে তিনি ২৫ ডুমতল! 
লেনে [বর্তযান এজরা শ্ীট] একটি থিয়েটার স্থাপন করেন। এর নাম ছিলো 
বেঙ্গলী খিয়েটার? । এখানে তিনি দেশীয় রুচি অন্যায়ী হাসি-তামাসাপূর্ণ 
দুখানি ইংরেজী নাটকের বাঙলায় অনুবাদ করেন। এই অন্বাদ-কাজে তাকে তার 
ভাষা-শিক্ষক গোলোকনাথ দাস বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন । এই থিয়েটারে 
অভিনয় করবার জন্য দেশীয় অভিনেতা ও অভিনেত্রী সংগ্রহও করে আনেন 
গোলোকনাথ। তিন মাসের চেষ্টায় নাটক প্রস্তুত ও নাট/শালা নির্যাণ করে 
১৭৯৫ শ্রীস্টার্ধের ২৭ নভেঞ্বর রাত আটটায় প্রথম অভিনয় আরমু হয়। এর সঙ্গীতাংশ 
ভারতচন্দ্রের কাব্য থেকে সংগ্রহ করে গান করা হয়। ১৭৯৬ খ্রীস্টাবঝধের ২১ মার্চ 
তারিখে এই নাটকের দ্বিতীয়বার অভিনয় হয়। এই নাটকাভিনয় সেদিন বিশেষভাবে 
জনপ্রিয় হয়েছিলো । 

গেরাসিম 0176 101560156 এবং 1,0৬9 15 [116 095 1)09০6017 নামে দুটি ইংরাজী- 
প্রহসন বাংলায় অন্গবাদ করেছিলেন । এই ছুটি প্রহসন বাঙলায় অনুবাদের জন্য 
নির্বাচন করার তার চরিত্রের বিশেষ দিকের পরিচয় পাওয়। যায় । “তার যদি নিজের 
জাতি ও ভাষা সম্পর্কে কোন গৌড়ামি থ'কতো৷ তবে তিনি স্বচ্ছন্দেই কোন কশ 
নাটকের বাউল] অনুবাদ করতে পারতেন এবং সে-কাজ তার পক্ষে আরও সহজ হতো । 
কারণ, এ নাটক ছুটির মূল ইংরেজি ভাষা এবং বাঙলা ভাষা কিছুই তার নিজস্ব 
ভাষা ছিল না। সুতরাং রুশ ভাষার যূল গ্রন্থ হলে তিনি যে সুযোগ পেতেন ইংরেজি 
ভাষার যূল থেকে তিনি তা পেতে পারেন নি। এবিষয়ে তার যে একটি অত্যন্ত 
উদার এবং সংস্কারমুক্ত মনোভাব ছিল, তা সহজেই বুঝতে পারা যায়। 117০ 
1)1580156-এর মূল লেখক ছিলেন 1. ০1811 নামক জনৈক অখ্যাতনাম1 নাট্যকার । 
[161,0৬9 15 1179 0951 109০101-এর মূল নাট্যকারের নাম পাওয়া যায় না।, 

এ-প্রপঙ্গে উল্লেগ্য যে, গেরাখিমের অনুবাদ অত্যন্ত দুর্বল এনং বাল] জ্ঞান ও খুব 
যে একটা বেশি ছিল তাও মনে হয় না। তিনি 116 1)1989156-এর বাউল অগ্রবাদ 
“ছন্মবেশের পরি€র্তে করেছিলেন “কাল্পনিক সংবদল” । 4১0-এর 'ন্থবাণ “অঙ্ক? 
না কবে করেছিলেন “ক্রীম” [ ভুল বানানে ] এনং 9০67-এর বদলে “ব্যক্ত 1৮1 

এ-পব সত্বেও গেরাপিমের অনুপাদকর্ম, তার অভিনয়-প্রচেষ্ট।, বাওল। নাটাযপাহিত্যের 
ইতিহাসে-_-অনেক অপপ্পূর্নতা নিয়েও, সোনার অক্ষরে লেখ। থাকবে । 
৭৩ গ্মহারাষ্টী জীবনপ্রভাত' £ এই উপন্যাসটির রচগ্িতা রমেশচন্দ্র দন্ত 
[ ১৮৪৮-১১০৯ ] বোধ হয় একমাত্র ব্যক্তিত্ব যিনি বঙ্কিষচন্দ্রের সমসাময়িক কালে, 
তারই প্রবর্তনায় উদ্ধদ্ধ হয়ে উপন্যান রচন1 করতে প্রবৃত্ত হয়ে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় 


আধুনিক যুগ ২৭০ “মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত, 


দিতে পেরেছিলেন । বঙ্কিঘচন্দ্রেরে মতই সরকারী উচ্চকর্মে লিপ্ত থাকা সত্তেও তিনি 
ছিলেন খঁতিহাসিক তথা ও সত্যের অনুরাগী । এই ইতিহাসান্ুরাগ ও তার 
এ্রতিহাসিকের সন্ধানী দৃষ্টির জন্যই বক্ধিমচন্দ্র তাকে সথজনশীল সাহিত্য রচনায় 
প্রণোদিত করেন । ইতিহাসে ধার সমধিক আসক্তি তার পক্ষে স্থজনম্ীল সাহিত্য- 
কর্ে প্রবৃত্ত হতে গেলে এঁতিহাসিক উপন্যাস রচনা করাই স্বাভাবিক। রমেশচন্ত্র 
সেই স্বাভাবিকত্বের অন্যতম সার্ক ফসল । 

রমেশচন্দ্র বাঙলা 'ভালো৷ জানতেন না --তিনি বস্কিমচন্দ্রকে বলেছিলেন £ 
'ইংরেজি বিদ্যালয়ে পণ্তিতকে ফাকি দেওয়াই রীতি, ভালে করে বাঙলা শিখি নাই। 
কখনো বাউল] রচন। পদ্ধতি জানি না| অন্তদিকে আরো বলেছেন £ 1১1 ৬/৪1061 
9০০91 ৮105 171 9৬০01106 ৪8810101 [0109 6819 ৪৪০-*"] 0০9 17001151005 
1 ১11 ৬/৪1051 9০01 896 109 2 09509 [01 1156017%৯ 01 11 [0 10506 191 
71500171739 170 87) 90101190 ০01 ১০০১ এই ছুই অবস্থার মধো দিয়ে 
রমেশচন্দ্র বাউল। উপন্যা রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং এতিহাসিক [ বঙ্গ- 
বিজেতা” ১৮৭৪ ; “মাধবীকঙ্কণ” ১৮৭৭) “মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাঙ” ১৮৭৬১ রাজপুত 
জীবন-সন্ধা। ১৮৭৯ ]ও সামাজিক [সমাজ ১৮৮৬$ “সংসার” ১৮৯৪ ] মিলিয়ে 
মোট ছ-টি উপন্যাস রচন] করেন । 

রমেশচন্দ্রের মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত [ ১৮৭৬] বাঙল। সাহিত্যে একটি সার্থক 
এতিহাসিক উপন্যাস । এর বর্ণনীয় বিষয় হলো শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠা শক্তির 
উত্থান, মুখল সমাট গুরঙ্৯জীবের সঞ্গে তার সংঘর্ধ। নায়ক শিবাজী, প্রতিনায়ক 
ওুরঙ্গজীব ৷ উপন্যাসের মূল ঘটন। উভয়ের যুদ্ধ হলেও, পারিবারিক কাহিনী একেবারে 
উপেক্ষিত হয়নি । সেদিক থেকে ইতিহাস ও উপন্তাস পাশাপাশি হাত ধরে চলেছে। 
এই উপন্যাসে লেখক কোথাও ইতিহাসের অপলাপ না করে এঁভিহামিক তথ্যের 
অভাব € চরিত্রগুলির অপরিচযের দূরত দূর করবার জন্য রঘুনাথ-সরঘুর রোমান্টিক 
কাহিনীর মাধ্যমে উপন্থাসের আকর্ষণ বুদ্ধি করেছেন । 

রমেশচন্দ্রের মোট ছ-টি উপন্যাসের মধ্যে সামাজিক উপন্তাপ ছুটি কথাসাহিত্যের 
ক্রমাগ্রগতির শ্োতোধারায় আপন হ্বল্পশক্তির কারণে হারিয়ে গেছে: বিগগবিজেতা; 
ও “ঘাধবীকক্কণ” প্রথম স্ষ্টির হূর্বলতাঁয় আচ্ছন্ন । কিন্তু 'জীবন-প্রভাত” ও “জীবন-সন্ধযাঃ 
বাওলাম সার্থক এতিহাসিক উপন্যাস হিপাবে আজও প্রতিষ্ঠিত আছে। এ দুই 
উপন্তাসেই লেখকের দেশাত্ববোধের ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায়। ফলে, দেশের 
গৌরব্ময় এতিহা ও সংস্কৃতির প্রতি তার শ্রদ্ধা ও আকধণের অবধি ছিলো না। 
রখেশচন্দ্রের এ দুই উপন্যান সক্বন্ধে বলা হচ্ছে যে, “এক সমদ্ে রমেশচন্ত্র বাঙালী 
সাহিটযকে দক্ষিণ হাত ধরিরা নৃতন পথে চালন1 করিয়াছেন, এখন আবার বাম 
হাতে ধরিয়া পুরাতন পথের খাল খন্দ এড়াইয়! চলিতে সাহাম্য কবিবেন | খিনি পুন 
পথে চালনা করেন তিনি নেতা, যিনি পুরাতন পথের ক্রটি সংশোধনে সহায়তা করেন 


“মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' ২০১ আধুনিক যুগ 


তিনি গুকু। রমেশচন্দ্র একাধারে নেতা ও গুরু | এবং এইখানেই 'জীবন প্রভাত, 
বা 'জীবন-সন্ধা"র গুরুত্ব। 
৭৪ «মুচিরাম গুড়ে জীবনচরিত' 3 বস্কিমচন্ত্র [১৮৩-১৮৯৪] লিখি ত এই গ্রস্থটিকে 
একটি অপম্পূর্ন উপন্তাপের খপড়া বলা যায়। এই কাহিনীটি প্রথম ১৮৮* শ্রী'টান্ধে 
[ ১৯৮৭, আশ্বিন ] বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হয়। এর চার বছর পরে এটি গ্রন্থ্ধঃহযে আত্ম- 
প্রকাশ করে । এই পুস্তকটি পাঠ করে মনে হতে পারে যে বঙ্কিমচন্দ্র বোধহয় চাকুরীক্ষেত্রে 
যোগ্য মর্ধাদা পাননি-_-তাকে ডিঙিয়ে অযোগ্য ও অপদার্ধের পদোন্নতি হয়েছে বলে, 
এই রচনার মধ্যে দিযে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন । কিন্তু আদতে তা নয়। কারণ 
«“বেগল গবর্ণমেন্টের এসিষ্টান্ট সেক্রেটারীর পদ লাভের প্রা এক বত্সর পূর্বে ইহ1 রচিত 
হ। শুতরাং এস পদ পরিভ্্া'গের বিরক্তিকর অবস্থাব সঙ্গে উহার কোণ সংশ্রা 
থ'কা সম্তবনগ্ন। সমাজে যে "মুচিরাম গুড রহিয়াছে তাহাদের প্রতি সাধারণের 
দৃষ্টি নিবদ্ধ করাই বঙ্ষিমের উদ্দেশ্য ছিল” ৯ এবং 'রাজপদে অনেক অযোগ্য ব্যক্তি 
সৌভাগাবলে অনুচিত সন্মান লাভ করে বটে এবং হয়ত যোগাতর অনেক ব্যক্কিও 
নান] ঘটনাচক্রে উপফুক্তর্ূপ সম্মান ও পদোন্নতি প্রাপ্ত হযেন না, কিন্তু বন্ষিণচন্দ্র নিজ 
জীখনে দরকা'রের নিকট হুইতে কখনও অনাদর পান নাই। এমত অবস্থায় মুচি- 
রামের স্থষ্ট কেন, এ-প্রশ্ন অনেকেরই মনে উঠিতে পারে । তিনি নিজ সাধিসে এবং 
হয নিজ স্টেশনেই নিজের পার্থে অনেক মুচিরাম, ঘটিরাম দেখিয়াছিলেন। তাহাদের 
ক্রিয়াকলাপ ও তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও সরক'রে প্রতিপত্তি শিশ্চমুই তাহার 
মনে হাস্যরসের উদ্রেক করিয়াছিল। মুচিরামে বঙ্কিম পাঠকগণকে নেই হাশ্যরণের 
ভাগ দিয়াছেন। অবগ্গ ইহাতে হাস্তের সঙ্গে যে বিদ্রপের বিষ-জালা মিশ্রি 5 'সাছে 
তাহ] অক্ষীকার কর] যায় ন1।, 

মুচিরাশ গুড় দরিত্র বর্ষণ সন্তান । যূর্থলোভী-বোক1-চোর ৷ বদ্িম একে বানর 
বলেছেন । এমন ব্যক্তি কিভাবে রাগনবাহাছুব হলেন তার কৌতুককর বর্ণনাই হলো এই 
কাহিনীর উপজীন্য। কেউ কেউ এটাকে ব্যঙ্গ উপন্যাস বলতে চেয়েছেন। কিন্তু 
এ 'বৃষষে বঙ্কিম বিশেষজ্ঞ বলেছেন £ বিষ্কিমচন্দ্র মুচিরাম গুড় লেখার সয় সচে হনভাবে 
ভাবেনপি ব্যঞ্জোপন্যাস লিখছেন । “কিন্তু ব্যঙ্গ নকশা! লিখতে গিয়ে এখানে কাহিনীর যে 
রূপ দিয়েছেন, সর্ব দুর্বল হা সত্বেও বাংলাদেশে প্রচলিত যে-কোন ন্যঙ্গোপন্যাসের হৃলন। 
তা অনেক শিল্পোন্নত। আদলে এ-ধারণ! তার বদ্ধমূল ছিলে যে উপন্যাসে ব্যঙ্গরীতি 
আংশিকতাছুই । তাই তিনি এ ধারার দ্বিতীয় উপন্যাপ লেখেনশি । এবং মুচিরামের 
এই খপড় রূপটিকে পূর্ণ করে তুলতে উৎসাহ পাননি |, 
৭৫. পালামৌ : বন্ধিচণ্ড্ের সমপাময়িকদের মধ্যে অনাতম্‌ হচ্ছেন বস্ধিণাগ্র্ 
সপ্তীবচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় [১৮৩৪-৮৯]। এর খ্যাতি বাউল! সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে 
তার অবিশ্বরণীয় ভ্রবণোপন্যাপ 'পালামৌ” [ বঙ্গদর্শন, ১২৮৭-৮৯ ] রচনার মাধ্যমে 
অবশ্য তিনি কিছু প্রবন্ধ এবং কয়েকটি উপন্যাস [“রাষেশ্বরের অবৃষ্ণ ১৮৭৭) কিঠনাল।' 


'আধুনিক যুগ ২০২ নীলদর্পণ 


১৮৭৭, “জাল প্রতাপ” ১৮৮৩, 'মাধবীলতা” ১০৮৪ ইত্যাদি] রচনা করলেও পালামৌ-ই 
তার শ্রেষ্ঠ রচনা । নিতান্ত উদ্যম ও অধ্যবপায়ের অভাবে, তার প্রতিভা পুণ্পিত ও 
পরিণত হতে পারেনি । তৎসত্বেও পালামৌ ভ্রমণোপন্যাসটিতে তিনি যে কবিকল্পনার 
পরিচয় রেখে গিয়েছেন তা ছুর্লভ। শুদ্ধ ভ্রমণকাহিনী উপলক্ষ্যে যে আখ্যানমাত্র 
বজিত মনোরম সাহিত্যন্ষ্টি সম্ভব তাহ! পালামে প্রমাণিত করিয়াছে । ছোটনাগপুরের 
আদিম গিরি-দরী-অরণযানী এবং আরণ্যক পশু-মানব লেখকের সমব্দনারসধারার 
অভিষেকে পালামৌ প্রবন্ধগুলি নৃতনতর মাধুর্ঘমত্ডিত হইয়া জীবন্ত হইয়াছে। 
অসংলগ্ন ও অপ্রচুর চিত্রপমষ্টি হইলেও পালামৌ সগ্ধীবচন্দরের শ্রেষ্ঠ রচন1।” এই কারণে 
কেউ কেউ তাকে তার গদ্যের শিল্প-পাধনার জন্য রবীন্দ্রনাথের অগ্রদূত বলে 
থাকেন। 

আজও “পালামৌ” ভ্রমণবৃত্তাস্তক্ূপেই পরিচিত, কিন্তু এ-তার চেয়েও আরে কিছু 
বেশি-_একে ভ্রথণোপন্যান বলা যায়। প্ররতিবিলাপী সৌন্দ্ষপ্রিয় সঞ্জীবের সঙ্গে 
এখানে মানবপ্রেমিক সঞ্ভীবের একত্র মিলন হয়েছে । এই মিলন অত্যন্ত সহজ এবং 
নিবিড়ভাবে সাধিত হয়েছে, এই জন্যই প্রধানত রচনাটি সার্থকতা লাভ করেছে। 
এতে বন্য প্রকুতির সঙ্গে বনের মানুষ একাকার হয়ে গেছে । বাঙল| সাহিত্যে এই 
দৃষ্টিভ্গী নিষে চরিত্রস্থটটি ইতিপূর্বে আর কেউই করতে পারেননি । তবু বলা যায় 
যে প্রতিভার তুলনায় সপ্তীবের সাহিত্যস্থষটি পর্যাপ্ত নয়। তাঁর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠিকই 
বলেছেন £ তাহার অপেক্ষা অল্প ক্ষমতা লইয়া অনেকে যে পরিমাণে সাহিত্যের অভাব 
মোচন করিয়াছেন, তিনি প্রচুর ক্ষমতা সত্বেও তাহা করিতে পারেন নাই; কারণ সঞ্জীবের 
প্রতিভা ধনী কিন্তু গৃহিনী নম্র ।” এই স্থত্রেই 'পালামে? বাউল] যাখিত্যে এতোখানি 
বিশিইত। অজন করেছে । 
৭৬. 'নীলদর্পণ, £ ধাকে নিয়ে বাওলা নাটকের আদি-মধ্যকালের সমাপ্তি এবং ধার 
রচন] নাট্য-নদীতে নব্তম চেতনার জোয়ার নিয়ে এসেছিলো৷ তিনি দীনবন্ধু মিত্র 
[১৮৩-১৮৭৩]। 'নীলদর্পণ” [১৮৬০] এরই রচিত প্রথম নাটক । সাধারণভাবে নাটকটি 
নীলদর্পণ নাষে পরিচিত হলেও এর প্রকৃত নাম 'নীলদর্পণং নাটকং,। তৎকালীন 
বাঙলার কষিস্মাজে ছুষ্টগ্রহের মতো৷ নীলকর সাহেবের উৎপাত ঘটে । এদের অত্যাচারে 
জর্জরিত-প্রাণ, গ্রাম-বাঙলার সর্বস্তরের মানষের হাহাকারের এক জীবস্থ ও মর্মন্তদ চিত্র 
এই নাটকের মধ্যে অত্যন্ত সহান্তৃক্তির সঙ্গে অস্কিত হয়েছে । এই একটিমাত্র নাটক 
যেমন সমস্ত দেশের বিবেকবান মানুষকে ক্ষুৰ করে তুলেছিল, তেমনি শ্বাট্যকারকেও 
সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠ। দান করেছিল । একদিকে এই সঙ্কট যেমন শ্রদেশ বিদেশের 
সহদয় ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণের সামনে ইংরেজের শোষণের স্বরূপটিকে উদঘাটিত করে, 
তেমনি নাট্যকারকেও রুচি, ভাষা-অপঙ্গতি, চরিত্র-চিত্রণ ইত্যাদি নানা ঘমালোচনার 
মুখোমুখি হতে হয়। এককথায় দীনবন্ধুর এই নাটকটি সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে 
যেভাবে আলোড়িত করেছিলো, আজ পর্যন্ত আর কোন নাটক তা পারেনি। এমন 


পথের দাবী, ২০৩ আধুনিক যুগ 


বলা হয়ে থাকে যে, মাত্র একরাত্রের মধ্যে মধুস্থদন নাটকটির ৮ / 201৩ এই 
ছদ্মনামে একটি অনুবাদ করে দেন [776 17220 7417707৮186 1] যুল নাটকেঞ 
অবশ্থ নাট্যকার দীনবন্ধুর নামের পরিবর্তে লেখা ছিলো £ “কেনাচিৎ পথিকেনভি- 
প্রণীতম্।। 'নীলদর্পণে'র উক্ত ইংরাজী অনুবাদের বিকদ্ধে নীলকর সাহেবরা স্বগ্রীম কোট 
(১175 0০410] পর্যন্ত মামলা করেন । এবং এ ইংরাজী সংস্করণের প্রকাশক 
ইংরাজ পাত্রী জেমস্‌ লঙের এক হাজার টাকা জরিঘান] ও এক মাপ হাজতবাস হয। 
এই নাটকের অভিনম্নকে নিয়েই বাঙলাদেশে সথের থিরেটারের পরিবর্তে টিকিট কেটে 
খিয়েটার দেখার জন্য “সাধারণ রঙ্গালয" তৈরি হয [ ৭1১২/১৮৭২ ]। 

বিশেম দেশে ও কালে আবদ্ধ এবং কোন এক বিশেষ অবস্থার মধ্যে পতিত এক 
বিশেষ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর প্রতি প্রচুর সহানুভূতি নিয়ে নীলদর্পণ নাটকটি রচিত 
হয়েছে_-ফলে এর শিল্পপ্ুণ যে ব্যাহত হয়েছে এমন ঘনে করার কোন কারণ নেই। 
এ সহাম্তৃতির সাহায্য দীনবন্ধু তার এই নাটকে এমন কতণগুলি চরিত্র তরি করেছেন 
যে, বাংলা সাহিত্যে এর আগে তেমন চরিত দেখ। খানি । এগ্লিকে তিনি তার 
নাস্তর অশ্জ্ঞিতার ক্ষেত্র থেকেই আহরণ করে নিয়ে এসেছিলেন । এই জন্যই বোঁধ- 
হয় বলা হমে থাকে যে, দীননন্ধুর হাতেই বাংলা সাহিতো 'এক নতুন মাত্রা যুক্ত 
হয়েছে । কেন কোন সমালোচক এই নাটককে নাটাচিত্র বললে9 এতে যে সব 
ভদ্দরেতর চরিত্র, যেমন তোরাপ, আছুরী, ক্ষেত্রমণি প্রমুখ চরিত্র স্ষ্ট করা হযেছে তারা 
“ককথার অতুলনীন | এবং দীনবন্ধু 'নীলদর্পণ'কে উদ্দেখমূলক নাটক বঞ্গলেও বঙ্ষিমচন্্ 
একে নিগ্োদের ওপর শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচারের কাহিনীযূলক উপন্তাপ 0৫০16 10185 
০৫///-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন । অধিকন্ধ “নিকোলাস নিকলনি ও “অলিভার 
টুইসট”-এর পাশে নীলদর্পণের স্থান পাপ-প্রাতিষেধক রচম] হিসেবে । দেশ বিদেশের 
পপুণানান্‌, সাহিত্ান্রষ্টার মধ্যে দীনবন্ধু একজন 1? 

এইসব কারণেই আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের স্থচনা পর্বে রচিত দীনবন্ধু মিত্রের 
'নীলদর্পণ*কে পিশিষ্টভম রচন। হিসাবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। 
৭৭ "পথের দাবী" আধুনিক বাঙলা কথাপাহিত্ে অপ্রতি্বন্দী জনপ্রিষতার 
অধিকারী শরৎচন্দ্র চ্টে(পাধ্যায় [ ১৮৭৬-১৯৩৮ ]-এর উল্লেখযোগা উপন্থাস এই “পথের, 
দ।বী? [১৯২৬ ]। এই উপন্যাপটি রাজনৈতিক উপন্যাস হিপাবে বাঙলা সাহিত্যে 
পরিচিত | এই উপন্যাস সম্পর্কে পরিচয় দিতে গিষ়্ে ভ. সুকুমার সেন লিখেছেন £ 
এই স্টপন্যাসে “বাঙলার বিপ্রৰ-আন্দোলনের ঢেউ বঙ্গোপসাগরের পুর্ব ও 
দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে আছড়াইয়া পড়িয়া কিভাবে একটি অস্ফুট প্রেম-কাহিনীর 
মধো যিলাইয় গিয়াছে তাহারই ছবি আকা হইয়াছে। বাস্তনযুলক ভৃমিকাগুলি 
বেশ জঁমিয়াছে। স্থমিত্রার ভূমিকায় নিপ্লিগ্ততার ও কাঠিন্ের মাত্রাধিক্য 
হইয়াছে। অপূর্ব-ভারতীর প্রেমকাহিনী গল্পের রহস্যময় গম্ভীর ভীষণ পরিবেশকে 
জমিয়া উঠিতে দেয় নাই। অতি নাটকীয় আতিশয্যও ইহার জন্য দায়ী। অপূর্ব 


আধুনিক যুগ ২০৪ “পঞ্থের দবী' 


ঘরপোষা কুণে। ব'ঙালী ভদ্রঘরের হেলে, স্বীকার করি। সে হয়ত লেখকের মান- 
প্রতিবিষ্ব, একথাও স্বীকার করিতে বাধ! নাই, কিন্তু সর্বদা মেরুদণ্ডহীন ও স্ত্রীলোকের 
অশাচল-ধর1 হইবার আবশ্তকতা শিল্পের দিক দিয়া ছিল কি? ছোটখাট অসঙ্গতি 
সত্বেও ভারতীর ভূমিকায় খানিকটা শ্বাভাবিকতা আছে । মোটের উপর সব্যপাচীর 
কোমলগন্ভীর রোমান্টিক ভূমিকাটিই পথের দাঁবীর জনপ্রিয়তার হেতু । আদলে 
নিপ্রনপন্থার চিত্র হিসাবে পথের দাবী খুব সার্থক রচন] নয়।' 

“পথের দাব), প্রথমে ধারাব।হিকভাবে বঙ্গবাণী” প্রিকায় ১৩২৯ সালের ফাল্তুন 
মাস থেকে প্রকাশিত হতে থাকে । এবং ১৩৩৩-এর বৈশাখে গ্রন্থি সম্পূর্ণ হয়। 
'আ'শ্ত এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে মাঝে মাঝে ছেদ আছে। এই উপন্থাসটি যখন ক্ষেপে 
ক্ষেপে বঙ্গবাণীতে প্রকাশিত হচ্ছে তখনই পত্রিক্কার সম্পাদক-পাঠক্ক এবং লেখক প্রতি 
মাপেই আশঙ্ক! করছিলেন যে এই বুঝি বুটিশ সরকার উপন্যাপটির প্রকাশ বন্ধ 
করে দিলেন। এই ভয় থেকেই প্প্রকাঁশক ও সম্পাদক "পথের দাবীর শেষাংশ 
প্রকাশের পর এক কৌশল অবলম্বন করলেন__যে সংখ্যা শেষ কিস্তি গুকাশিত 
হলে। তখন লেখার শেষে ক্রমশ" কথাটি ছেপে পাঠক এবং সরকারকে পোঝাতে 
চাইলেন যে এর পরেও আরো কিছু লেখা বাকি আছে । ইতিমধ্যে “পখের দাবা, 
প্রন্থাকারে প্রকাশের প্রয়া চলতে থাকে । এবং ভাদ্র॥ ১৩৩৩ [৩১ আগস্ট ১৯২৬] 
উম্াপ্রসাদ মুখোপাধাগের দ্বারা ৭৭, আশুতোষ মুখাজী রোড থেকে বইটি প্রকাশিত 
হয়। কয়েক দিনের মধ্যেই মুদ্রিত সমস্ত কপি শিঃশেষ হযে যাষ্ব। নিশ্চিন্ত 
নিঃশঙ্ক চিত্তে লেখক, প্রকাশক এবং শুভানুধ্যায়ী অসংখ্য মানুষ সরকারী প্রতিভ্রিয়া ও 
ভফুমনামার অপেক্ষায় থাকেন । অপরদিকে সরকারী মহলেও তখন নানান 
আহলাচনা ও রিপোর্টের ভিত্তিতে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার তোড়জোড় চলেছে। অবশেষে 
$ ১.১৯২৭ তারিখে তদানীন্তন বেঙ্গল গভর্নমেন্টের মুখ্য সচিব প্রেনটিস্‌ সাহেব “পথের 
দাবীর বাজেয়াপ্ত করণের হুকুমনামায় স্বাক্ষর করলেন । 

“পখের দাবীর প্রচার বন্ধ করে বইটকে রাঁজদ্রোহযূলক ঘোধণ! করায় শরৎচন্দ্র 
অত্যন্ত আধাত পান। তিনি গুরুদেব রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেন যে তিনি যেন 
এই নিষেধাজ্ঞার বিরুক্ধে প্রতিবাদ জানান । এবং তার প্রতিবাদে ইংরাজ সরকার 
তার অন্যায় বুঝতে পারবে; দ্বিতীয়ত, দেশ-বিদেশের মানব ইংরাজের অনুচিত 
কাজের তীত্র সমালোচন! করবে এবং তার বই-এর পুনর্বার প্রচার সম্ভব হবে। কিন্ত 
রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদ করেননি । তিনি ২৭ মাধ ১৩৩৩ সনে শরৎচন্দ্রকে একটি চিঠিতে 
লেখেন “রাজ বিরুদ্ধতা আরামে নিরাপদ থাকতে পারে না এই কথাটা 
নিঃনন্দেহে জেনেই ঘটেছে । .**শক্তিকে আঘাত করলে তার প্রতিঘাত সইবার 
জন্য গ্রন্তত থাকতে হবে। এই কারণেই সেই আঘাতের মূল্য-_মাথাতের গুরুত্ব নিষে 
বিলাপ করলে সেই আঘাতের যূল্য একেবারেই মাটি করে দেওয়া হয়।, এই চিঠি 
পেয়ে শরৎচন্দ্র খুবই ক্ষু্ধ হন ও অভিমান প্রকাশ করেন। উভয়ের মধ্যে কিছুটা 


মোহিতলাল মজুবদার ২০৫ আধুনিক ধুগ 


তুল বোঝাবুঝি হয়। ফলত, “পথের দাবী+ উপন্যাস বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে 
এক উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে । 

৭৮ মোহিভলাল মজুমদার £ রবীন্দ্রনাথের যুগাস্তকারী প্রতিভা পর্যাপ্ত রচনা- 
বলীর ছার। বাউল সাহিত্যের ইতিহাসে নবযুগের স্থচনা করলেও তার কাব্যচর্চার শেষ 
পর্যায়ে কতিপয় কবি মনীষা আপন ্বকীয়তায় এ প্রাচর্ধের প্রভাবকে কিছু পরিমাণে 
অঙ্গীকার করেও বাঙল। কাব্যভুননে নতুন প্রকাতিকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন । 
এদের মধ্যে অন্যতম মুখা কলাকার হালেন কবি সমালোচক মোহিত্লাল মজুমদার 
| ১৮৮৮ ১৯২২) 

আপাত্দৃষ্টতৈ কবি মোহিতলালের কবিপ্রক্ৃতি রবীন্দ্রবিরোধী, কিল্ধ সে শুধু তার 
দেহপাদপ্রবণতার। রবীন্দ্রনাথ ঘেখানে ও নিষদিক চেতনার দ্বারা উদ্ধ,দ্ধ হয়ে ছিলেন, 
মোঁঠিতলাল সেখানে ছিলেন তান্ত্রিক জীবনভাবনার দ্বার] অনুপ্রাণিত । রবীন্দ্রনাথ 
দেহ নয, দেহাঁতীত সতো বিশ্বানী $ মোহিতলাল প্রেখের ধ্যান নয়-_সম্ভোগকামনায় 
বাগ্র। এ বিয়ে তিনি বামাচাঁণী তান্ত্রিক । তর ধাঁছে দেহনাদ সতা-অধ্যাক্মনাদ 
মাঁশশয় হ্কপ্রজগতের বস্ত । 'এই কারণেই ভিনি কদ্রকে ম্পর্ধিত ভাষায় বলতে পেরেছেন 
শথন্দরে হানেো৷ সত্যোর শ্ল টাও ব্বপশ, হে শির্দঘ়। এই কারণেঠ তিনি স্বপরের 
বিরোধী) ক'রণ, স্বপ্ন রোমার্টিক । এইঈ অনুধ্যানই তার কাব্যে ক্লযাসিকাল জঙ্গীকে 
প্রতিষ্ঠা দিয়েছে, যদিও একেবারেই রোমার্টিক রস বজিত হমপি-উন্ডষের মধ্যে একটি 
স্থুপামপ্রশ্যও স্থষ্ট হমেছে। এরই পাশে পাশে তিনি যেমন আধৃনিকতাকে প্রাচীন 
বিশশ্বের মাধামে প্রকাশ করেছেন, তেমনি ইংরাজ কবিদের চৈন্ন্তের হাওয়া বাঙলা 
কারাগনে প্রবাহিত করিয়ে নিজে? ইংরামী পদবিন্তাস ও 'অলঙ্কারকে অশ্ুপরণ 
করেছন; “ংরগি কাবোব সঠিত ধাহাদের অবিশেষ পরিচয় নাই, তাহারা 
মোহিতলালের কাব্যের এই ইংরেজি প্রভাবের সম্বন্ধে বিচার করিতে পারিবেন না। 
ফলে তাহার কাব্যের পাঠক সংখ্যা অনেকখানি সীষিত। 

“মোহিতল!লের কবিতায় ভাবাবেগের অত্যন্ত প্রাবল্য রয়েছে » কিন্তু তা ঘনীত্ত ; 
ত'রল্যে উচ্ছৃপিত ও কেনায্িত হয়ে ওঠেনি । আবেগের ঘনত্ব এবং আর্চিকের কাগিন্য 
তাতে চমত্কার সমন্বয় লাভ করেছে। মোহিতলাল লঘুনাকে ভাবে না ভাষায় 
কখনই প্রশ্ন দেন নি। কচিৎ কল্পনা-বিলাপের [8709] রাজ্যে পিশ্রাম করেছেন, 
তাও গহনতর ভাবাম্ভৃতির রাজ্যে অবতরণের জন্য । তার কশিতা অতিমাত্রায় 
গন্ভীর এই অভিধোগ একেবারে অস্বীকার্ধ নয়। ভাষাপ্রয়োগে সংস্কভান্ুসরণ এই 
গান্তীর্কে বাড়িয়েছে ।১ 

এই গন্তীর স্বভাবের জন্যই সাম্প্রতিক বাঙল। কাব্যচর্ঠাকে তিনি প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ 
করত পারেননি, আবার তাকে পাশ কাটিয়েও যেতে পারেননি । সত্য-শিব ও 
কুন্দরের নামে তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে সংগ্রামে অবতীর্ণ হরেছেন-_-এতে বনু 
জনের অগ্রীতিভাজন হলে তিনি সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কুলত্যাগ কৎতে৪ 


আধুনিক যুগ ২০৬ ধুসর পাতুলিপি” 


দ্বিধা করেননি । তাই তার সাহিত্যসেবাকে কেউ কেউ বলেছেন সাহিত্যসংগ্রাম । 
তার মতো এমন সাহিত্য সর্ধস্বতা এ-যুগে ছুপ্রাপ্য। মোহিতলালের কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 
ম্বপনপসারী? [১৯২২], “বিল্মরণী” [১৯২৭] স্মিরগরল” [১৯৩৬], হেমন্ত গোধুলি, 
[ ১৯৪১ 1, “ছন্দচতুর্দশ। [১৯৫১] প্রভৃতি ১ল্লেখষোগ্য | 

সাহিত্য-সমালোচক হিসাবেও মোহিতলালের সবিশেষ খ্যাতি রয়েছে। এই 
বইগুলির মধ্যে “কলি শ্রঘধুস্থদন”, “আধুনিক বাঙলা সাহিত্য”, “সাহিত্য বিতান» 
“সাহিত্য বিচার, শ্রীকাস্তের শরৎচঞ্জ” প্রভৃতি প্রধান | 
৭৯. 'ধুসর পাণু,লিপি” £ রবীন্দ্-পরবর্তী বাঙলার বিশিষ্ট কবিগণের মধ্যে জীবনানন্দ 
দাশের [ ১৮৯৯-১৯৫৪ | খিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'দূসর পাওুলিপি” ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত 
হয়। এই কাব্যগ্রন্থের অনেকগুলি কবিভাই তখনকার দিনের বিখ্যাত সাময়িক পত্রে 
প্রকাশিত হয়েছিলো । পরে গ্রস্থবদ্ধ হওয়ার সময় মোট একুশটি কবিতা এতে স্থান পায়। 
কবির মৃত্যুর পর ১৯৫৭ সালে দ্বিতীয় সংস্করণে আরো৷ পনেরোটি অপ্রকাশিত কবিত! 
এতে সংযোজিত হয়েছে । 

জীবনানন্দের প্রথম কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রধাথ-সত্যেন্্রনাথ-নজরুল প্রমুখের উতৎকট 
প্রভাব থাকলেও তার চিন্তার ও রীতির স্বক্ণীরতা এরই দু-একটি কবিতায় ধরা পড়তে 
আরম্ত করে। এর পরে দ্বিতীষ কাখ্যগ্রন্থ 'ৃপর পাখুলি/প'তেই কবির শিজন্বতা 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । এই গ্রন্থ সম্পর্কে সাহিত্যের ইতিহাপকার জানাচ্ছেন £ 'ধুসর- 
পাওুলিধি'র কণিতাঁয় জীবনানন্দ স্পঃভাবে ইমেজিস্ট কান্যশিল্পের উপর শির্তর 
করিয়াছেন, এবং কব্মানশের ব্যর্ভাবোধ [ [58080109 ] যেন বেদনাকাত্রতায়ু 
[1/91910115 1 পরিণত হইতে চলিয়াছে । নিজের মুডকে কবি প্রকাশ করিতে 
চেষ্টা করিয়াছেন খণ্ড খণ্ড চিত্রব্ূপ ও ভাবরূপ দিয়া এবং এ চিত্র ও ভাবরূপ কবিমানসে 
যেমন 'অগংলগ্র অথচ সমস্থায়ী [ ০০-০%15:617 ] কবিতাও তেমনি অসংপুক্তরূপে 
গ্রকটত। এক ইঞ্জিয়গ্রাহ ব্যঞ্নার শব্ষকে অপর ইন্দ্িয়গ্রাহা ব্যগুনায় ব্যবহার 
করিয়া কধি আপনার নিগুঢ় অন্থভৃতিকে ব্যক্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ইহার 
মধ্যে অবশ্তই ইংরেজীর অনুকরণ আছে, এবং তাহা সধদা বিসদূশ না হইলেও প্রায়ই 
মুদ্রাদোষে পরিণত হইয়াছে ।, 

আসলে কবি এই কাব্যগ্রস্থে প্রেমকেই মুখ্য ভূমিকা দান করেছেন যাকে প্রকাশ 
করতে তিনি অভিনন এক ভাষা রীতি গ্রহণ করেছেন, য৷ তার অনুভব এবং আন্তরিক 
প্রত্যয় থেকে জাত । এমন্ত্রের পবিত্রতা এই ভাষায় । মনে হয়, কোনে। গভীর ব্যথাকে 
রক্তের যধ্যে আম্বাদ করতে হয়েছে বলেই শিল্পীপ্রাণের এই জাগরণ। অথচ সেই 
ব্যথাই ক্ষতের মতো তার মনে জেগে থেকে কাজ করে গেছে। গেই আত্মগরীর 
উচ্জ্বাসময় দুঁ়তা আর নেই-_এক ক্রন্দন থেকে থেকে বাজে। কবিতায় প্রেমেরই 
মুখ আসন, অথচ পরিপূর্ণ আবেগশায়ী হতে ভয়। এক জায়গায় এসে কবি আর 
এগোতে চান না। বিচিত্র কৌশলে কবিতা শেষ করে দেন। নানা কারুকর্মে, 


“সনেট পঞ্চাশৎ। ২০৭ আধুনিক যুগ 


ইঞ্জরিয়বৈভব দ্দিয়ে এক রূপজগণ্ হ্বা্ট করে আমাদের চমকে দেবার খেল। খেলেন । 
অধিকন্ত 'ধূপর পাওুলিপি+তেই কবি প্রথম জানতে পেরেছেন যে নারীকে ভালোবাসার 
অপর নাম ব্যথা__অপিচ প্রকৃতিকে ভালোবেসে ব্যথা নেই, শাস্তি । এমন কি, নারীকে 
ভালবাসার স্বৃতিতেও ব্যথা । প্রকৃতির নির্মল শুশষায় তবু শেষে শান্তি আসে ।” 
এই উপলন্ধিই কবিতা-ফুল হয়ে ফুটেছে তার '“ধৃর পাগ্ুলিপি'র পাতায় পাতা য়। এই 
চিন্তাবৈশিষ্ট্য বা অন্িনব অনুভব-বেদ্যতা তার কাবো, ধিশেখত ধুসর পাগুলিপি'তে 
নিয়ে এসেছে প্রকরণবিশিষ্টতা। তিশি এখানে দেশি-বিদেশি ছন্দ-প্রক্রণ শিয়ে 
নানা পরীক্ষা চালিয়েছেন । ইংরাজী ছন্দ ব্যাকরণকে অনুসরণ করার চেষ্টা 
করেছেন । সনেটের ছাদে রচনা করেছেন 078 [২110:. আাষা বাবহারেও 
চিনি চেষ্টা করেছেন তার চিন্তাকে এক করে দেওসার। এইভাবেই কণি এই 
কাব্যগ্রন্থ থেকেই নিজেকে মাত্মপ্র তাষে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন । 

জীবনানন্দ দাশ ধর্মনিঠ ব্রাঙ্গ পরিবারের ছেলে । পাবাঁঘা সাহিত্যের জগতের 
মানুম্ন। তীর মা কুহুমকুমারী সে-সময়ের ঈতিটি৬ মহিল| কবি। মায়ের ভার ও 
স্বভাব তাতে বর্তেছে। কবির প্রাথমিক শিক্ষালাভ ঘটে জন্মস্থান বরিশালে । 
ইতরাঁজীতে এম. এ. পাঁশ করে কোলকাতার সিটি কলেজে অধ্যাপনার কাজ পাঁন-- 
কিন্ত তার কবিত শঙ্গীলতা দৌঁমছুষ্ট এই অন্ভিষোগে কলেজ কতৃপিক্ষ তাকে কর্ধচাত 
করেন। পরে তিনি দিল্লী-বরিশাল-" দ্রুগপুর কলেজ এবং বেহালার বিবেকানন্দ 
কলেজে চাকুরী করেন। শেষে মামুত্যু তিনি হাণঢ়া গার্গগ কলেজে ধ্যাপনা 
কবেছেন। তীর কবিতা সেকালের সমস্ত প্রত্ঠিউ সাময়িক পত্রিকাতেই প্রকাশিত 
হয়েছিল | ধুসর পাগুলিপি* ছাডাৎ তার অপরাপর কাণ্যগ্রস্থগুলি হলে 'পণাপালক? 
[ ১৯২৭”, বনলতা সেন? [ ২য়ং ১৯৫২ 4, “মহাপৃখিবা। [ ১৯৪৪] 'পাতটি তারার 
তিমির [ ১৯৪৮] প্রসিদ্ধ । “মাল্যণানঃ ও “ল্তীর্থ নাথে ছুটি উপন্তাসও তিনি রচনা 
করেছিলেন । 
৮০. নেট পঞ্চাশ  প্রণথ চৌধুরীর [ ১৮৬৮-১৯৪৬] রচিত কাখাগ্রন্ 
“সনেট পঞ্চাশৎ [ ১৯১৩ ] বাংল| কাব্যক্ষেত্রে এক উজ্জল ন্যতিক্রম। সনেট বাংল! 
কাব্যসংসারে বহিরাগত | যাইকেল মধুস্ছদন গত সুরোপীয় কাব্যোদ্যান থেকে এই ফুলকে 
বাংলায় এনেছিলেন এবং নাম দিধেছিলেন “চতুর্দশপদী কবিতা? । প্রমথ চৌধুরী 
মশাই একে স্বনামেই আমাদের মদ্যে নিয়ে এলেন। প্রথথ চৌধুরী যূলত গগ্চলেখক, 
কিন্ত পছ্ের রাজো পাদচারণ করতে তীর বাধেনি। 'সমপাময়িক্ক বাঙলা কবিতার 
কৃত্রিষ ভাবালুতা. গতান্থগাতিক প্রকৃতি বর্ণনা অথব| বইপডা তবকথার নিরর্থ শন্ধপ্রচুর 
ভাষার এবং শ্রিখিল সাহিত্যকর্ষের বিরুদ্ধে ভার প্রতিক্রিয়া ও আপত্তি এই কবিতা- 
গুলিতে প্রকাশিত । শব্ধচনের শ্রমদধ্য নিপুণতায়, ভাষা ও 'ভঙ্গির কঠিন দীপ্তিতে 
ও রচণাবন্ধের গাঢ়তায় প্রমথবাবুর সনেট গুলি নৃতন স্বাদ হন করিয়! আনিল। ভাষায় 
গঞ্ঠের ভারবহতা। দেখা দিল। স্বত্ক্ষৃতির অভাব থাকিলেও তাহা নির্মাণ-কৌশলে, 


'আধুনিক যুগ ২০৮ “সনেট পঞ্চাশখ, 


চাঁপা পড়িয়া গেল।* রবীন্দ্রনাথ তার এই সনেটগুলি সম্পর্কে এক চিঠিতে 
লিখেছিলেন £ বাংলায় এজাতের কবিতা আমি ত দেখিনি । এর কোন ল'ইনটি 
ব্যর্থ নয়, কে'থাও ফ!কি নেই এ-যেন ইম্পাতের ছুরি, হাতির দ্রাতের বাটগুলি 
জহুরির নিপুণ হাতের কাজ করা, ফলাগুলি ওস্তাদের হাতের তৈরি-_-তীক্ষধার হান্তে 
ঝকঝক করচে, কোথাও অশ্রর বাশপে ঝাপস| হ্য়নি-_-কেদল কোথাও যেন কি কিছু 
রক্কের দাগ লেগেছে । বাংলায় সরম্ব তীর বীণায়্ এ যেন তৃষি ইস্পাতের তার চড়িয়ে 
দিয়েছ ।, 

প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় “সবুক্গপত্র [ বৈশাখ ১৩২১/এপ্রিল ১৯১৪ ] প্রকাশের 
আগেই ঠিনি তার "সনেট পঞ্চাশৎ' [ অর্থাৎ পঞ্চাশট নেটের পংকলন ] প্রকাশ করে 
বঙ্গবাণীর পাদপন্মে অর্থা নিবেদন করেন । তার এই ক্ষুত্র কাবাগ্রন্থ'টর প্রতি সেদিন 
অনেকেই হয়তো মনোযোগ দেননি- কারণ, ১ তীক্ষ[ুশী গগ্ভলেখ:কর কলম মাবার 
কবিতা কেন; এটা অনেকেই ধারণাঁয় আনেন নি) ২. িনেট” পরিহিত সরম্ব তীর 
খড়গপাণি মৃত্তিকে অনেকেই অনুধাবন করতে পাবেননি । এইজন্যই একজন পার্ক 
সনেট লেখক হিসাবে তার যতখানি পাঠক-মনোযোগ পাওয়ার কথ! ছিলো ততখানি 
তিনি পননি। সম্ভবত তার গন্যা-পরিচম তার কবি-পরিচয়কে আচ্ছন্ন কবে দিষে- 
ছিলো । যদ্দিও সেধুগের তিনজন বিশিই কবির কাছ থেকে তিনি কবিতা, বিশেষ করে 
সনেট রচনা জন্থা প্রশংসা পেয়েছিলেন £ তারা হলেন, প্রিষনাথ মেন, সত্যেজ্ছনাথ 
দত্ত এবং রবীন্দ্রনাথ । 

“জীবনের শেষভাগে কবি অখিয় চক্রবর্তীকে লিখিত দু-খানি চিঠিতে প্রমথ চৌধুরী 
মহাশয় সনেট-পঞ্চাশৎ-এর জন্মকথা বিবৃত করেন । বাঙলার সরস্বতীর বীণাগ' তিশি 
যে “ইস্পাতের তার চড়িয়ে” দিয়েছিলেন তাঁর স্বভাবগত কারণ চিন্তায় শৈথিল্যের প্রতি 
কার বিতৃষ্ক'। তিনি “আশালতাকে উচ্চ মঞ্চে চড়াননি-_-'আমি যে সনেট লিখেছি 
দে অনেকট1 9%990110911 হিনেবে আমার সনেটেন্ন অন্তরে হয়ত ৪10এর চাইতে 
87010014115 বেশি । তার কারণ 1981709 প্রতি মহাকবিদের আমি বংশধর নই। 
আমি আসলে গন্যলেখক তা আমি জানি ॥” তবু তিনি সনেটে যত সামান্য লীমাতেই 
হোক সাহিতে) নবস্ত প্রবর্তন করতে চেষ্টা করেছিলেন । ভাবালুহার বিশ্রন্ত আত্ম 
প্রকাশের প্রাথলোর কালে সংযম ও নৈপুণ্যের আশ্চর্য ঘে-দৃ্টান্ত একদা তিনি স্থাপন 
করেছিলেন সেজন্য উত্তরকালীন কব্বা_খারা স্বভাবকবিত্বে নয়, সচেতন শিল্পকর্ধে 
বিশ্বাপী_এই পুর্বস্ুবীর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবেন, এই আশা পোষণ কর] যেতে 
পারে ।”? 

প্রমথ চৌধুরী সনেট রচনায় ইতালীয় নয়, ফরাপী সনেটের রীতিকেই বেশি করে 
অস্থপরণ করেছেন । অষ্রকের মিলের ক্ষেত্রে বেশি ব্যতিক্রম না দেখা গেলেও ষটকের 
প্রথম ছুই চরণে মিলের টৈচিত্র্য স্থষ্ট করেছেন । এখানে তার “সনেট” নামক কবিতাট 
থেকে কয়েকটি চরণ উদ্ধাত করি £ [ ষট্‌ক ] 'ভালোবাসি সনেটের কঠিন বন্ধন, | শিল্পী 


“সবুজ পত্র' ২৯৯ আধুনিক যু? 


যাহে মুকি লভে, অপরে ক্রন্দন || ইতালীর ছাচে ঢেলে বাঙালীর ছন্দ, |গড়িয়া তুলিতে 
চাই স্বরূপ সনেট । | কিঞ্চিৎ থাকিবে তাহে বিজাতীয় গদ্ধ__ | সরন্বতী দেখা দিবে 
পরিয়া বনেট ।' 

৮১. দসবুজপত্র' ঃ রবীন্দ্রনাথের “নোবেল পুরস্কার প্রাধির এক বছর পরে 
তারই ভাইবি জামাই প্রমথ চৌধুরী [ ১৮৬৮-১৯৪৬ ] সবৃজপত্র নামে একটি মাসিক 
পত্র প্রকাশ করেন [ ১৯১৪ এপ্রিল ]। রবীন্দ্রনাথ তার “সাঁধন।' প্রকাশের সময়ের 
মতোই প্রমথ চৌধুরীকে দিষ্বে 'সবুজপত্র' প্রকাশ বাঁ বাঙল! সাহিত্যে সবুজের অভিযান 
করার উদ্োগ নিলেন । সাহিত্যে গণচেতনা ও জন-অধিকার, রচনার ক্ষুত্রত্, সাহিত্য 
সেবা বেনিয় বৃত্তির উপায় এবং কৃত্রিমত ও ভাবাবেগের ভারল্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার 
উদ্দেশ্টে প্রমথ চৌধুরীকে গাণ্ীবধারী করে রবীন্দ্রনাথ ্বয়ং "লবুজপত্র' রথের সারথ্য 
গ্রহণ করলেন। €ও প্রাণায় স্বাহা” মন্ত্র উচ্চারণ করে “সবুজপত্রের মুখপত্রে' সম্পাদক 
কেন এই পত্রিক] প্রকাশ করছেন তা জানাতে গিম়্ে অনেক কথার মধ্যে মোদ্দা কথাটা 
এই বললেন যে, "ইউরোপের আগমনে আমাদের দেশে সাহিত্যের ফুল ফুটে উঠেছে । 
তার ফল কি হণে সে কথা ন। বলতে পারলেও এই ফুল ফোটা যে বদ্ধ করা উচিত 
নয়, এই হচ্ছে আমাদের দৃঢ় ধারণা । স্থতরাং খিনি পারেন তাঁকেই ফুলের চাষ করবার 
জন্য উত্পাহ দেব।* “..আমর) এই নতুন পক্প প্রকাশ করতে উদ্চত হয়েছি। একটা 
নহুন [কিছু কঃবার জন্য নয়, বাঙালীর জীবনে যে নৃতণত্ব এগে পড়েছে ওই পরিক্ষার 
করে প্রকাশ করবার জন্য, -**এক কথার, শিগ্ষাপ্রদ প্রবন্ধ আমাদের কাশ 
করতে হবে না।* -**দেশের অতীত ও বিদেশের বর্তমান, এই ছুটি প্রাণশার্জির 
বিরোধ নধ, মিলনের উপর আমাদের মাহিত্যের ও সমাজে এব নিভর কদছে। 
আশ] করি বাঙলার পতিত জমি সেহ মিলশক্ষেত্র হনে । পেই পতিত জি 
আবাদ করলেই তাতে যে সাহিত্যের ফুশ কুটে উঠবে, তাই কমে জীবের কলে 
পরিণত হবে। -- আমাদের এই ক্ষুদ্ধ পত্তিকা, গাশ। করি, এবিষন্ে লেখকদের 
সহায়ত] করবে।? 

«২৫ বৈশাখ ১৩২১ রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে কলিকাতান গবুজপত্র' বাহির হহল। 
প্রনথ সৌধুরী সম্পাদক । সবু্ধপত্র প্রকাশিত হইল নপব শিরাঈরণ_ চিএ বজ্ঞাণন 
পাচ মিশালী দংবাদ আলোচন। বিবজিত পত্রিকা । ন্থৃঙরাং ব্যপনাধ] কাগজের মাধ ত 
প্ররতিখোগিতার কোনো কথাই উঠিত ন1- লেখকদের পছ্গনা দে শশ্তব [ছিল শন, 
'প্রচলিত অপ্রচলিত কোন বাঙলা মানিকপঞ্জের সঙ্গে লখুজপঞ্জের মিল পেখ। গেল 
ন1। সাইজ অর্ধ-ফুল্নক্যাণ শবুজ রঙের মলাট, মলাটের মাঝখাপে লবুপ্ত তালপ। হার 
সিলুয়েছ [১৮11,০4০০-_কালোরঙের মাবহা পক্‌শা ]1 উদ্ধত, এমা, [চরহরিষ্, চিরর- 
নবীন প্রাণের পরল পবল উদ উর্বাভিমুখিত|র চি এই আঁভনণ ভালধবজ । এই 
চিরনবীনতা বরণ করে তাই প্রথন পংখ্যাতেই প্রকাশিত হলো “সবুজের গভিযান? 
[রচনাকাল ১৫ বৈশাখ ১৩২১ ]। এবং এইথান থেকেই রশীন্ত্-কাব/ধারার একটি 


আধুনিক যুগ ২১০ “বেণের মেয়ে' 


নতুন যুগের স্থচন। [ প্রমথনাথ যে এই পত্রকে একটি বিশিষ্টতা দিয়েছিলেন তাতে 
আমার তখনকার রচনাগুলি সাহিত্য সাধনার একটি নূতন যুগে প্রবেশ করতে 
পেরেছিল” মৃত্যুর কিছু আগে রবীন্দ্রনাথের এক পত্র ]। 

“সবুজপত্র' গোষ্ঠীর সদন্ত সংখ্যা খুব বেশি ছিলো! না। উচ্ছ্বাপহীন, ভাবসংহত 
ও পরিমিত ভাষা ব্যবহার করে মূল সত্যটকে প্রকাশ করার ক্ষমৃতা কম লেখকেরই 
ছিলো । ধারা ছিলেন তারা হলেন £ প্রফুল্পুমার চক্রা্তা, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, 
কিরণশঙ্কর রায়, স্থরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, অতুলচন্ত্র গুপ্ত, কবিকন্তা 
মাধুরীলতা দেবী [ ১৮৮৬-১৯১৮ ] প্রমুখ । 

রবীন্দ্রনাথের আশঙ্কা ছিলো যে সবুজপত্র প্রচণ্ড গাল খাবে। চিত্তরগন দাশ 
ও বিপিনচন্দত্র পাল পরিপুষ্ট “নারায়ণ” পত্রিক এবং বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের হরপ্রাদ 
শাস্ত্রী, রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ইউনাইটেড ফ্রট তৈরি করে প্রমথ চৌধুরীর ভাষা 
উপলক্ষ করে রবীন্দ্রনাথের ভাবের ওপর বাছা বাছ। তীক্ষ তীর ছুড়তে লাগলেন । 
কিন্ত এই আক্রমণ স্থায়ী হয়নি। ধীরে ধীরে চলতি ভাষা ব্যবহার ও সাহিত্যের 
গণতন্ত্রীকরণ সবাইকেই মেনে নিতে হয়। “সবুজপত্রণ জয়লান্ত করে। 
৮২. “বেণের মেয়ে? £ রবীন্দর-পর্যযুগে, বঙ্কিমচন্দ্ের সম-পময়ে তারই ঘনিষ্ট 
সহযোগী ও শিষ্য লেখক হলেন হরপ্রপাদ ভট্টাচার্য | মহোমহাপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
১৮৫৩-১৯৩১ ]1 ইনি ছিলেন পণ্ডিত এবং গুরুগন্ভীর বিষয়র আলোচক । প্রচ 
সংস্কতাভিমান ও বি্যাগৌরৰ এর চলেখনভঙ্গীকে কিন্তু কোনভাবেই কুঠিত করে 
নি। এরই শ্রেষ্ঠ এতিহাসিক উপন্তাস হলো! “বেণের মেয়ে? [ ১৩২৬, ২ ফেবকুয়ারী 
১৯২৯ ]1 এই উপন্যাসটি “নারায়ণে ১৩২৫ কাতিক থেকে ১৩২৬ অগ্রহায়ণ পর্যন্ত 
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। দশম-একাদশ শতাব্ধীর অপ্তগ্রামকে অবলম্বন 
করে তার এই উপন্যাসের কাহিনী বিস্তারলাভ করেছে । 

হরপ্রপাদের বিছ্যাচর্চার মূল ক্ষেব্র প্রাচীন ভারতের ইতিহাপ ও সাহিত্য হলেও 
পুরাতন বাঙলা! ও বাঙালীর গৌরব ও বৈশিষ্ট্যকে তিনি উপেক্ষী করেননি ॥ প্রাচীন 
বাঙলার গৌরব” [ ১৯৪৬] তার রচিত একটি আদর্শ গ্রস্থ। এর মাধ্যমে কেবল তথ্য 
পরিদেষণ নয়_বাঙালী জাতির আত্মবর্ধাদাবোধ যাতে জাগ্রত হয় তারহ উপকরণ 
সন্ধান করা হয়েছে। বাঙলার প্রাচীন ভাস্কর্য, স্থাপত্য, শিল্প, সাহিত্য ইত্যাদির 
অন্ধপন্ধান করে তিনি ভবিষ্যৎ ইতিহাস রচয়িতাদের জন্য ভিত তৈরি কবে দিয়ে 
গেছেন। অধিকন্তু এর মাধ্যযে উন স্বজাতিপ্রীতি ও তার প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাপের 
যে পরিচয় পাই তা পরবর্তী প্রজন্মকে অবশ্ঠই উৎসাহিত করবে । এবং এ শ্রদ্ধা ও 
প্রীতির প্রাথমিক ফল হলে তার 'বেণের মেয়ে উপন্যাস । 

“এই “বেণের মেয়ে উপন্তাস একাধারে কাহিনী এবং হাজার বছরের প্রাচীন 
বাঙলার সামাজিক ইতিহাস। কিন্তু কেবল বাঙল। দেশেরই চিত্র এতে আছে এমন 
যনে করলে ভুল হবে। এখানে কাহিনীর শ্োত সেদিনের বাঙালীর জীবনকে ছাপিয়ে 


“পরিচয় ২১১ আধুনিক যুগ 


সারা ভারতের ক্ষেত্রে গিয়ে পড়েছে 

“বেণের মেয়ে'র কাহিনী গড়ে উঠেছে সপ্তগ্রামের সব্শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠী সাগর দত্তকে 
কেন্দ্র করে। এই সাগর দত্তের একমাত্র সন্তান মায়া । সে-অন্যতর বৃহ বণিকের 
একমাত্র পুরবধূ। কিন্তু বিধলা। এই উভয়কুলের বিপুল বৈভব হস্তগত করার 
জন্য ঝৌদ্ধেরা মায়াকে অপহরণের স্ষ্টা করে। কিন্তু ভবতারণ পিশাচখণ্ডী নামক 
জনৈক নৃত্যগীত ব্যবগায়ী [ মন্ববী] তাকে রক্ষা করে। এই উপলক্ষে বৌদ্ধ ও হিন্দু- 
দের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যায় ও বৌদ্ধেরা পরাজিত হলে_হিন্দু রাজত্বের পুন প্রতিষ্ঠা হয়। 
তখন বঙ্গাধিপ মস্তরীকে পুরস্কৃত করতে চাইলে-_-সে রাজদুর্ডের দায়িত্ব নিয়ে সমগ্র 
উত্তরাপথে নিমন্ত্রণ করার জন্য যাত্রা করে।__ ইচ্ছা বঙ্গাধিপ যেন প্রাচীন কালের 
রাঁজাদের মতো। তার রাজপ'ভাতেও সারা ভারতের জ্ঞানীগুণীদের আমগ্রণ করেন । 
রাজা সম্মত হয়ে ভবতারণকে ভারতব্যাগী নিমন্ত্রণের ভার দিলেন । লেখক হরপ্রপাদ 
ভবতারণের পঞ্ষে পাঠককে বিহার-মগধ-নালন্দা-কনৌজ প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ 
করিষেছেন । 

« 'বেণের যেয়ে উপন্যাসে অনেকগুলি নরনারী আছে--পাঠক যাহাদের ভাল- 

বাসিতে বাধ্য হইবে--তাহাঁদের মধ্যে পিশাচখণ্ডী গ্রাম নিবাপী ভবতারণ শর্মা সকলের 
শ্রেষ্ট । এমন নির্লোভ, পরার্থপর, শ্বদেশবত্ল ব্যক্তি বাঙলা সাহিত্যে পিরল।” 
এইরকম চারত্রন্থ্টিতে, প্রাচীন বাঙলার রাজনীতিক ও সামাজিক ইতিহাসের প্রেক্ষিত 
রচনায় 'বেণের মেঞ্ে? উপন্যা আজও বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশেষ মর্যাদার 
আসনে প্রতিষ্ঠিত আছে। 
৮৩ "পরিচয়" 2 বর্তমান শতাব্বীর তিনের দশকে জন্মগ্রহণ করে [১৩৩৮ শ্রাৰণ!১৯৩১, 
জুলাই-আগস্ট ] আজও যে মাগিক পত্র [ প্রকাশ কালে এ ব্ৈমাসিক ছিল ] স্বমর্ধাদা য় 
প্রতিটিত থেকে সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে সঞ্জীবিত রাখতে সাহায্য করছে তার নাম 
পরিচয়” । এই পন্রিকার প্রতিষ্টা তা-সম্পাদক ছিলেন বিশিষ্ট করি সুধান্্নাখ দু 
[ ১৯০১-১৯৬০]1 ইনি তৎকালের পিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও দার্শনিক এবং ধৈদাস্থিক 
হীরেন্্নাথ দত্তের জট পুত্র। স্থভাষচন্দ্রের অগ্রজ শরতন্ত্র বন্ধ প্রতিষ্ঠিত 'করোধার্ 
পত্রিকার সঙ্গে সাংবাদিকতার স্থত্রে প্রথমে যুক্ত হন। তার আগে নব পধায়ের "ঘবুজ- 
পত্রে'র সঙ্গেও যুক্ত হয়েছিলেন । এই ভাবে সংবাদ-সাময়িক-পত্রের সঙ্গে কাজ করতে 
করতে এবং বন্ধু-পরিজনের সঙ্গে সাহিত্য ধর্ম-দর্শন-বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা 
প্রসঙ্গে একটি “সাহিত্যপত্র প্রকাশ করলে মন্দ হয় না, এমন একট! চিন্তা-ভাপনা তখন 
অনেকে করতে থাকলেন । কিন্তু রুচি ও আদর্শ অগ্রণারে পত্রিক! প্রকাশ ক? সহজ 
ছিল না। বাংলাদেশে তখন 'প্রবাপী” সবচেয়ে অভিজাত পত্রিকা । এবং স্থধীন্দ্রনাথের 
রুচি যে ইতিমধ্যেই উচ্চ সুরে বাধ। হয়ে গেছে তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। পত্রিকা 
প্রকাশ করলে এমনই করতে হবে যে বাংল! সাহিত্যের স্থধী ও বিদ্বংজনের কাছে 
বরণীয় হবে।” এই থেকেই “পরিচয়ের জন্ম । 


আধুনিক যুগ ২১২. পরিচয়? 


এই পত্রিকা সম্পর্কে স্থধীন্দ্রনাথের ভাই হ্রীন্দ্রনাথের বক্তব্য উদ্ধত করলে এই 
পত্রিকার স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি কর! যাবে। তিনি লিখছেন : ..'রবীক্্নাথকে 
জানানে! হল। প্রথম সংখ্যায় তিনি কিছু লিখলেন না, কিন্তু পত্রিকা দেখে দ্বিতীয় 
সংখ্যাতেই চিঠি পাঠালেন-_নাষে চিঠি বস্তত প্রবন্ধের আকুতি । প্রথম সংখ্যার 
লেখকদের মধ্যে কয়েকজন : হীরেন্দ্রনাথ দত্ব, বীরবল, ধৃজটিপ্রসাদ, হেমেব্দ্রনাথ রায়, 
অন্নদাশসঙ্কর বায়, বিষু। দে, বুদ্ধদেব বন্ধু প্রমুখ । পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা হল ১৪৫। দাম 
প্রতি সংখ্যা ১ টাকা, বাধিক সওয়া ৪ টাকা ।...পত্জিকার নাম অনুমোদন করেন 
আমাদের মেশোমশাই চারুচন্দ্র দত্ত 1-.প্রথম দিকে পত্রিকার কোন প্রচ্ছদশিল্প ছিল 
না। তবে পরবর্তীকালে যামিনী রায় 'পরিচয়*+এর জন্য একাবিক প্রচ্ছদ একে 
দিয়েছেন। পরিচয়” পত্রিকার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল পুস্তক পরিচয় । ..বাংলা- 
দেশের সর্বশ্রেণীর লেখক “পরিচয় পত্রিকাতে না লিখলেও একটি বিশেষ শ্রেণীর পাঠক 
ও লেখকের কাছে যে এর অসামান্য আবেদন ছিল, ত| এঁতিহাপিক সত্য এবং সে 
যুগের অন্যান্য বিশিষ্ট পত্রিকা সবুজপত্র, প্রবাসী, বিচিত্রা! গ্রভৃতির পাশেই পরিচয় তার 
স্থনিনিষ্ট আসন তৈরি করে নিতে পেরেছিল। এর প্রায় একক কৃতিত্ব স্বধীন্ত্রনাথের | 
বাংল! সাহিত্যের চিন্তার জগতে, মনন ও মুক্ত উদার বৃদ্ধিবাদের পরিপ্রেক্ষিতে 'পরিএয়” 
এর অবদান এখন ৪ পর্যন্ত উদাহরণ স্বরূপ। ..“পরিচয়' পত্রিকার জনপ্রিবত! বাড়তে 
থাকা্ধ বধীন্দ্রনাথ ষষ্ঠ বর্ষ থেকে তাকে মাসিক পত্রিকায় বূপাওরিত করেন |” 

“পরিচয় বরাবরই আধুনিক প্রগতিশীল ও যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন মানুষের 
মুখপত্র রূপে পরিচিত ছিল । পরে এ-দেশের বামপন্থী[িন্তা ধৈজ্ঞানিক পাম্যবাদে বিশ্বাসী 
লেখকগোঠীর দ্বার] পত্রিকাটি পরিপোষিত হতে থাকে । তিন-চার ও পাচের দশকের 
সমস্ত পিশিষ্ট প্রবদন্ধকার-কথাকার ও কবি পরিচয়ে লিখেছেন, তাঁর সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন । 
গ্রঙ্গত 'পরিচযে"র প্রথম সংখ্যাটিতে স্থ্ধীন্দ্রনাথের সম্পাদকীয় থেকে ছু-চার লাইন 
উদ্ধত কর গেলে ত'র আদর্শ সম্পর্কে অবহিত হওযা যাবে £ “এমন একদিন আপা 
অসন্ভব নয় যখন এক বিশ্বজনীন ভামা ও সাহিত্যে সম্মিলিত মহামানবের অন্তরের 
কাহিনী ছন্দিত হইয়া টঠিবে। কিন্তু এই শুভদিনের আবিতভাপকে ত্বরিত করিতে 
হইলে আজ মানুষের প্রধান কাঁজ--ভাঁষা সঙ্কটের ছুর্লঘ্য নাধা পনত্বেও টিভিন্ন জাতির 
যুগযুগ-সঞ্চিত পরিশীলন-দম্পদের সহিত পরিচিত হওয়া ।'.'বাঙলাদেশে “পরিচয় আজ 
এই ভারই লইতে চাহে। তাহার প্রধান উদ্দেগ্ত প্রাচীন ও আধুনিক সমস্ত ভাবগঙ্গার 
ধারা বাংলা ভাষার ক্ষেত্রের ভিতর দিয়া বহাইয়া দেওয়া । প্রাচ্য ও প্রতীচোের বিভিন্ন 
ভাষার বিশিষ্ট দানগুলিকে 'পরিচয়* বাঙালী পাঠককে উপহার দিতে 'অভিলাষী -. 
এই সঙ্গে মাতৃভাষার সববাঙ্গীণ উন্নতির দিকেও “পরিচঃ তাহার দৃষ্টি সদাজাগ্রত করিয়া 
রাখিবে 1” 

মোট বার বছর যুক্ত থাকার পর স্ুধীন্দ্রনাথ ১৩৫১-এর আষাট়ে [১৯৪৩-এর জুলাই] 
পরিচয়ের সঙ্গে তীর সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেন। এর পর তখনকার বাঙলা দেশে 


নক্ীকাথার মাঠ, ২১৩ আধুনিক যুগ 


মোটামুটিভাবে কমিউনিস্ট হিসাবে পরিচিত সেই নীরেন রায়, হীরেন্দ্নাথ 
মুখোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ 
পরিচয় পত্রিকার সম্পাদক হুন। বর্তমান সম্পাদক কবি অধিতাভ দাশগুধ দ্বার! 
পরিচালিত হলেও পরিচয় ভার পূর্বকার জৌলুপ হারিয়ে ফেলেছে । 
৮৪. 'নজীকীথার মাঠ' £ জসীমউদ্দীন £ কবি জদীমউদ্দীন [ ১৯১৩--১৯৭৬] 
রবন্ত্র-মন্বজ কবিসমাজের অন্যতম বিশিই সভাসদ। অবিভজ বঙ্গদেশের 
ফরিদপুর জেলার তাদুলখান] গ্রামে মাতুলালয়ে ১৯*৩ সালের ১ জান্রয়ারী জনীম- 
উদ্দীনের জন্ম হয়। ১৯২৩ সালে ফরিদপুর জেল! স্কুল থেকে ম্যান্রিক, ১৯২৯-এ এ 
জেলারই রাজেন্দ্র কলেজ থেকে বি. এ. এবং ১৯৩১ সালে কোলকাতা বিশ্ববিষ্তালয় 
থেকে বাঙুলায় এম, এ, পাশ করেন । ১৯২৪-৩২ সাল পর্বস্ত জনীমউন্দীন অধাপক 
দীনেশচন্দ্র সেনের অধীনে কোলকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের হয়ে বাঙলার পল্লীগীতি 
সংগ্রাহকের কাজ করেন। এই কাজ করতে গিয়ে তিনি বাঙলার পলীজীবন ও তার 
লোকায়ত সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ট ভাবে যুক্ত হন যা তার পরবর্তী কালের সাহিতাভাবনাকে 
গভীরভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। ১৯৩৭ সালে মমতাজ বেগমের সঙ্গে তার বিবাহ হয় এবং 
পরের বছর ঢাক] বিশ্ববিষ্ভালয়ে বাঙলা বিভাগ্নে অধ্যাপকের পদে নিধুক্ত হন। ১৯৪৪ 
সালে অধ্যাপনার কাজ পরিত্যাগ করে সরকারের প্রচার বিভাগে চাকুরী গ্রহণ করেন । 
১৯৬১ সাল পর্যন্ত তিনি এ কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। 

স্কুলে পড়বার সময়েই জসীমের কবিত্বশক্তির প্রকাশ পায়। প্রথমে নজরুল-রবীন্্র- 
নাথের অন্ুদরণ করলেও অচিরেই আপন কবি-প্রতিভায় প্রত্যক় জন্মায় । যখন জপীম 
কলেজের ছাত্র তখন তাঁর “কবর” নামক কবিতাটি [ 'রাখালী” (১৯২৭) কাবা গ্রন্থে 
সংগৃহীত ] রপিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দীনেশচন্্রও কবিতাটিকে প্রবেশিকা 
পরীক্ষার বাঙলা €9%৮বই-এর অস্তভূক্তি করে জসীমকে দুর্লভ সম্মনের অধিকারী 
করেন। 

আধুনিক কালের সাহিত্যে, বিশেষভাবে কবিতায় নগর-সংস্কৃতির কণ্ুয়ন সর্বাধিক, 
তারই মধ্যে জপীমউদ্দীন যেন নতুন করে আমাদের দৃষ্টিকে অবহেলিত পল্লীমায়ের দিকে 
টেনে নিয়ে গেছেন । তাঁর কাব্যে বাঙলার মাঠ-ঘাট, নদ-নদী, কৃষকের গৃহ, শ্বাম-সবুজ 
প্রান্তর এক মায়াময় রূপ নিয়ে দেখ! দিয়েছে । পক্লীবাঙলার নরনারীর প্রেষ-প্রীতির 
গাথা এবং ছুইখ-দারিদ্র্য-কণ্টকিত জীবনই জপীমউদ্দীনের কাবোর উপজ্জীব্য হয়ে 
উঠেছে। হ্ুদয়ের অযৃতক্ষর।, দরদ-ভর] কবিভাষায় তার কবিতাগুলি রচিত হয়েছে 
বলেই সেগুলি এমন মর্মম্পশী ৷ 

১৯২০ গ্রীন্টাবে প্রকাশিত হয় জীমউদ্দীনের অতিপরিচিত এবং বোধহয় সর্বশ্রেষ্ঠ 
কাব্যগ্রন্থ নক্সীকাথার মাঠ” । ছুই পল্লীকিশোর ও কিশোরীর মধুর প্রেমকাহিনীই এই 
স্কএ) হু শাল।কস্যাত 12 61 ৬ 115 ॥ ৬ $লযল উস ৬য় চাহ কতা হত সদ 
দ্ক]এ) এছ শাল কাব্য ৭19 রহ 01 ৬ 115 £ তল উস ৩০ চা ৪ 
ব্ক]ব) ওহ শাল ন্য ৭1০9 7 আখ 12161 ৬ 11৬ £ বাত $$লরল। উন ৩০ চা ৪ 
ব্ক]ব) ওহ শাল ন্য 1০9 7 আখ 12161 ₹৬ 11৬ ॥ ক্ষঙ $।লঙল উস ৬০৭ য় চস ৪ 
ব্ক]ব) ওহ শাল ন্য 1০9 আখ 12161 ৬ 11৬ ॥ ক্ষ৬ $।লঙল উস ৬০৭ য় চস ৪ 
বক ব)1হ শল্য 1০0 7 হত 12781 ₹৬ 11৯ 
বব) পলক ব্য 1০0 7 হত 12781 ₹৬ 11৯ 
বক ব)1হ পলক ব্য 1০0 7 হত 12781 ₹৬ 11৯ 
বক ব)1হ শল্য 1০0 7 হু 12711 ৬ 11৯ 
বব) শল্য 1০0 7 হু 12711 ₹৬ 11৯ 
বক ব)1হ শল্য 1০0 7 হু 12711 ₹৬ 11৯ 


বক এ) এছ শল্য 1০ 7 আখ 15711 -₹৬ 11৬ 
হ্তহ)-72 শশু।ব্কম্য ০ 7 বু 1217 কত 115 


€ হত $1ল8জ হে উ ছি স্ঞ স্ স্কা 85 বড 8ম সখ ব্য 
€ হত 81 ল8জ উ ছি স্ঞ্ ্ স্কা 5 বডাঘ 8ম সখ যে 
€ হত $1ল8জ উ ছক্কা 85 বড 8ম এ বে 
€ হত $1ল8জ উ ছি স্ঞ্ স্ স্কা 5 ব্ডাঘ 8ম সখ বে 
€ হত $1ল8জ উ ছি স্ঞ্ স্ স্কা 5 বড 8ম সখ বে 
€ হত $8ল8জে উ ছক্কা বড 8ম সখ ব্য 
€ হত $1ল5জ উ ছি স্ঞ স্ স্কা 5 বড 8ম সখ বে 
€ হত লাজ তুল ছি স্ঞ্ স্ স্কা 5 বডাু 8ম সখ ব্য 
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আধুনিক যুগ ২১৪ প্রবাসী 


গিয়ে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন £ “নক্সীকাথার মাঠ রচয়িতা শ্রমান্‌ 
জসীমউদ্দীন নতুন লেখক, তাতে আবার গল্পটি একেবারে নেহাৎ্ই যাকে বলে-_ছোট্ট 
এবং সাধারণ পল্লী-জীবনের ৷ শহরবাসীদের কাছে এই বইখানি সুন্দর কাথার মতো 
করে বোনা, লেখার কতোট1 আদর হবে জানি না। আমি এটিকে আদরের চোখে 
দেখেছি, কেন ন৷ এই লেখার মধ্য দিয়ে বাংলার পৃল্লী-জীবন আমার কাছে চমৎকার 
একটি মাধুর্ধময় ছবির মতো দেখ] দিয়েছে ।* 

রূপা এবং সাজু এই ছুই কিশোর-কিশোরী পাশাপাশি ছুই গায়ে থাকে- ছুটি গা 
একটি মাঠ দিয়ে ভাগ করা । এই মাঠটির নাম নক্সী কাথার মাঠ” । এ ছুই হৃদয়ের 
প্রেম-বিবাহ ও করণ মৃত্যুর মধ্য দিয়ে কাহিনী শেষ হয়েছে । মোট চৌদ্দটি ছোট ছোট 
দৃশ্তপটে সমগ্র কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। প্রতিটি দৃশ্ঠেই বাঙলার পল্লীকুটির গুলির 
এক-একটি দৃশ্ত উদ্ঘাটিত হয়েছে । সেন-্দৃশ্টের বর্ণনা যেমন বাস্তবধর্মী, তেমনি আশ্চর্ 
রূপে ববিত্বময়। কবি তার স্বাভাবিক শিল্পচেতনার বশেই পল্লী-প্রকৃতির বর্ণনায়, এর 
নর-নারীর প্রেম-ভালবাসার কথা প্রাত্যহিক জীবনের কর্মধার] প্রকাশের জন্যে বিষয়বস্ত, 
ভাব, ভাষা! অনেকটাই পল্লীকধিদের গীতি, গাথার জগতেই রয়ে গেছে । দেখান থেকে 
খণ নিয়ে তিনি আপনার শ্বাভাবিক কবিত্তের রঙ ধরিয়ে এআশ্চর্য কাব্য-প্রতিম। গড়ে 
তুলেছেন । সমকালীন নাগরিক সাহিতে্র পাশে এ-সাহিত্য তাই রূপে, রসে একটু 
অভিনবই ঠেকেছিল। নাটকীয় দৃগ্তপরম্পরায় সঙ্জিত চোদ্দটি দৃশ্ঠে সম্পূর্ণ কাব্যটি ধীরে 
ধীরে যে জীবন-চিত্রটি তুলে ধরেছে আমাদের সামনে, তাতে রামধনুর বর্ণ সমারোহ 
হয়তো নেই, কিন্তু মানবিক হৃদয়-খশ্বর্ষে তা তুলনাহীন । এবং এইখানেই 'নক্সী- 
কাথার মাঠ'-এর বিশিষ্টতা । এখানে এঁ কাব্য থেকে চারটি চরণ উদ্ধৃত করার প্রলোভন 
ত্যাগ করতে পারলাম না। বিবাহের পর যখন ঘুমস্ত সাজুর দিকে রূপমুগ্ধ রূপা 
তাকিয়ে রয়েছে তারই বর্ণনায় স্বয়ং রূপমুগ্ধ কবি £ “সেদিন রাত্রে বাশি শুনে শুনে 
বউটি ঘুমায়ে পড়ে, | তারি রাঙা মুখে বাশরি-ন্থরে রূপা বাকা চাদ এনে ধরে। / তারপর 
খুলে চুলের বেণীটি বার বার*করে দেখে, | বাহুখানি দেখে নাড়িয়া চাড়িয়া বুকের 
কাছেতে রেখে । ***ভাবে রূপা ও যে দেহ ভরি” যেন এনেছে ভোরের ফুল, / রোদ 
উঠিলেই শুকাইয়া যাবে, শুধু নিমেষের ভুল ।' 
৮৫. “প্রবাসী' 3 রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় [১৮৬৫--+১৯৪৩] সম্পাদিত হয়ে ১৩০৮-এর 
বৈশাখ [এপ্রিল ১৯০১] প্রবাসী” পত্রিকা এলাহাবাদ থেকে আত্মপ্রকাশ করে । রামানন্দ 
এখানকার “কায়স্থ কলেজে"র অধ্যক্ষ ছিলেন । এর আগে কলকাতায় থাকাকালে তিনি 
সিটি কলেজে কিছুকাল অধ্যাপনার অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। রামানন্দ যখন 
এলাহাবাদে আসেন তখন বাঙলার বাইরের অন্যান্ত প্রবাসের মতোই এলাহাবাদেও 
বর্মস্ত্রে অসংখ্য শিক্ষিত: বাঙালী বসবাস করতেন। সেই সমস্ত বাঙালীর মুখপত্র 
হিসাবে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় এই প্রবাসী” মাসিক পত্রিকাটি প্রকাশ করেন । প্রথম 
সংখাতেই রবীন্দ্রনাথের প্রবাসী” নামক বিখ্যাত কবিতাটি ছাপ! হ্য়। 


“প্রবাসী' ২" ৫ আধুনিক যুগ 


ধপ্রবাপী” পন্ত্িক প্রকাশের আগে রামানন্দ পরপর তিনটি মাসিকপত্র সম্পাদনার 
সঙ্গে যুক্ত ছিলেন [ পাপী, ধর্মবন্ধু, ও প্রদীপ” ] এই অভিজ্ঞতাকে ষঞ্ধল করে তিনি 
প্রবাসী" পত্রিকা প্রকাশে উদ্ভোগী হন। বিশিষ্ট গবেষক যোগেশচন্দ্র বাগল এই পত্ত্িকার 
উদ্যোগপর্ব সম্বন্ধে লিখেছেন £ “যে কোন উচ্চমানের পত্রিকাকে স্থাত্িত্ব দান করিতে 
হইলে, তাহার মতে প্রধানত তিনটি বিষয়ে সম্যক অবহিত হওয়া প্রয়োজন । যথা, 
১) সম্পাদক'ও পত্রিক পরিচালক বা স্বত্বাধিকারী একই ব্যক্তিকে হইতে হুইবে) ২) 
পত্রিকার জন্য আধিক স্বচ্ছলতা খাক। চাই; ৩) বিভিন্ন বিষয়ে লেখার অন্য লেখরু- 
গোগ্ী তৈয়ারী করা এবং তাহাদের জন্য পারিশ্রমিকের ব্যবস্থ। থাকা প্রয়োজন । তিনি 
আরও বলিয়াছেন, শিক্ষক বা অধ্যাপকের মতে। সম্পাদকের কাজও সমান পবিজ্ঞ। 
এতানুশ চিন্তা ও প্রস্তুতির ফল হইল প্রবাসী” | সুচনায় রামানন্দ স্বল্প কয়েকট কথায় 
পত্রিকা! প্রকাশন। সম্বন্ধে এইরূপ লিখিলেন £ “পর্বসিদ্ধিদাতা পরমেশ্বরের নাম লইয়া 
আমরা প্রবাসী” প্রকাশিত করিতেছি । বঙ্গদেশের বাহিরে এবূ্‌প মাসিকপত্র বাহির 
করিবার ইহাই প্রথম উদ্যম” |* ভারতের বিভিন্ন ধর্মাশ্রয়ীর স্থাপত্যের পবিজ নিদর্শন- 
গুলিকে কোলাজ করে নিয়ে প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদ তৈরি করা হয়। কি বিষয়বস্ত, 
কি চিত্র পৌষ্ঠব সমস্ত দিক থেকেই প্প্রবাপী” প্রকাশমাত্রেই পত্র-পব্রিকার মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
স্থান অধিকার করে। প্রথম সংখ্যা পাঠ করে রামেন্ত্ন্ন্দর জিবেদী লেখেন প্রবাসী? 
ষোল আনাই পড়িয়াছি ও পড়িয়! তৃপ্তিলাভ করিয়াছি |” 

অচিরকাল মধ্যেই প্প্রবাপী” বাঙলা সংবাদ-সাময়িকপত্রের মধ্যে নানা কারণে 
বৈশিষ্ট্য অর্জন করে । সেগুলি এই রকম: ১) সর্বভারতীয় আবেদন । ২) প্রবাপী 
বাঙালীর কথা। ৩) উচ্চঘানের দেশী-বিদেশী চিত্রকল] ও ভাস্কর্ষের হবি প্রকাশ-_শার 
শুত্রে রবি বর্মা, রাম বর্মা, কাশীনাথ ক্ষাত্রে, বামাপদ বদ্ন্যাপাধ্যায় এবং অবনীন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের চিত্রাবলী নিয়ামত 'প্রবাপী'র পাতায় প্রকাশিত হতে থাকে । ৪) দৃঢ়ভিত্বির 
ওপর দাড় করিয়ে, প্রথম শ্রেশীর রচনাসস্তারে সমৃদ্ধ করে নিয়মিত প্রকাশ। ৫) 
সমসময়ের রাজনৈতিক আন্দোলন ও দেশব্যাপী জেগে ওঠা স্বাধীনতার আকাঙ্ষাকে 
সাহপের সঙ্গে প্রকাশ । ৬) সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাকে জনসমক্ষে যথ।র্ধ মর্ধাদার 
সঙ্গে উপস্থিত কর ৷ ১৩১৮ মাঘের 'প্রবাসী*তে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের 
মধ্যে অন্যতম সে-কথা সগৌরবে প্রচার করা। ৭) আচার্ধ জগদীশ বন্থুর বিজ্ঞান- 
সাধনাকে প্প্রব।পী' পাতায় প্রচার করা । ৮) বিশ্বের সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনাকে 
*প্রবাপী'র প্রতিটি সংখ্যায় অন্তভুক্তি করে নেওয়া । ৯) তৎকালীন নতুন সাহিত্যিক- 
€দর প্র্তভাকে সযত্বে প্রতিষ্ঠা দেওয়া। বর্তমানকালের অনেক কবি-পাহিত্যিকের 
প্রথম গল্প-উপন্াঁল প্্রবাসী'র পাতাতেই আত্মপ্রকাশ করেছিলে । 

প্রলঙ্গত বল! ভালে! যে, ১৯০৮ সালে রামানন্ন এলাহাবাদ ত্যাগ করে কলকাতা- 
তেই তার কর্মক্ষেত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন এবং সেইসঙ্গে প্রহাসী'ও স্ববেশে 
“নিরাসিত' হলে। ৷ প্রবাসী" প্রসঙ্গে ২1০৫০৩:০ [৩1০৬ [1901] ইংরাজী মাসিক- 
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টিরও নাম উল্লেখ করতে হয়। এটি যেন রামানন্দের দ্বিতীয় ফুলফুদ | 


্বল্লায়ু বাংলাদেশে প্রবাসী” দীর্ঘজীবী হয়েছিলো [১৯৪২ সালে জরাগ্রস্ত রামানন্দ 

এর সম্পাদনাভার অন্যের হাতে দেন এবং ১৯৪৩ সালে তার মৃত্যুর সময়েও এটি 
প্রকাশিত হতো ]। রামানন্দের সুযোগ্য সম্পাদনায় প্রবাসী" শুধু সাহিত্য পত্রিকা 
হয়ে ওঠেনি জাতির সর্ববিধ উন্নতির যাবতীয় প্রচেষ্টার সঙ্গেই এ-প্রতিনিয়ত, সর্বসময়ে 
যুক্ত থেকেছে। 
৮৬. “ভারভী”' 3 জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন ঠাকুর পরিবারের জ্যোতিঃ- 
স্বরূপ) সমস্ত রকম কাজ ও আন্দোলন এবং নতুন নতুন বিষয়কর্মের উদ্ভাবক । তিনিই 
একদিন প্রস্তাব দিলেন ঠাকুরবাড়ী থেকে একটা মাসিকপত্র বার করার । সেই 
ইচ্ছারই ফপল হলো “ভারতী; । ধজ্যোতিরিজ্রের নাম কখনে। ভারতীর সম্পাদকীয় 
তালিকায় স্থান ন। পাঁইলেও প্রকৃতপক্ষে ভারতী ছিল তাহার মানপকন্যা ৷ দ্বিজেন্্রনাথ 
হইলেন সম্পাদক ও ১২৮৪ সালের শ্রাবণ মাসে [১৮৭৭ জুলাই] ভারতীর প্রথম সংখ্য। 
বাহির হইল" [ রবীন্দ্রনাথের বয়দ তখন ১৬ বছর তিন মাস ]। 

'ভারতী'র প্রথম সংখ্যায় এর উদ্দেশ সম্পকে লেখা হলো! £ ভারতীর উদ্দেশ্ট যে 
কি তাহা তাহার নাষেই প্রকাশ । ভারতীর এক অর্থ বাণী, আর এক অর্থ বিদ্যা, 
আর এক অর্থ ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবত। । বাণীস্থলে স্বদেশীয় ভাষার আলোচনাই 
আমাদের উদ্দেশ্ট । বিদ্যাস্থলে বক্তব্য এই যে, বিছ্ভার ছুই অঙ্গ, জ্ঞানোপার্জন এনং 
ভাবস্ফৃন্তি। উভয়েরই সাধ্যানুলারে সহায়ত করা আমাদের উদ্দেশ্ট । স্বদেশের অধি- 
টাত্জী দেবতাস্থলে বক্তব্য এই যে, আলোচনার সময় আমরা স্বদেশ-বিদেশ নিরপেক্ষ 
হইয়া যেখান হইতে যে জ্ঞান পাওয়া যায়, তাই নত-মস্তকে গ্রহণ করিব। কিন্তু 
ভাবালোচনার সময় আমরা শ্বদেশীয় ভাবকেই বিশেষ স্সেহ-দৃষ্টিতে দেখিব ।+ 

ভারতী, দ্রীর্ঘজীবী হয়েছিলো । এই দীর্ঘকালের মধ্যে ধারা এর সম্পাদনাভার 
গ্রহণ করেছিলেন তাদের নাম ও কার্ধকাল এই রকম £ দ্বিজেন্রনাথ ঠাকুর [ ১২৮৪- 
১২৯* ]; হ্বর্ণকুমারী দেবী [১২৯১-১৩০১]) হিরগ্ময়ী দেবী ও সরলাদেবী [১৩০২- 
১৩০৪1) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর |১৩*৫]) সরলা দেবী [১৩০৬-১৩১৪]) ্বর্ণকুঘারী দেবী 
[১৩১৫-১৩২১]; মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় [১৩২২-১৩৩*] 
সরল] দেবী [১৩৩১-১৩৩৩-কাতিক] । প্রপক্গত বলা প্রয়োজন যে রবীন্দ্রনাথের মেজদা 
সত্যেন্্রনাথের স্ত্রী জানদানন্দিনী দেবীর ইচ্ছায় ১২৯২-এর বৈশাখ থেকে “বালকদের 
পাঠ্য একটি সচিত্র কাগজ [মাসিক] প্রকাশিত হলো-_নাম 'বালক' । এরও পরোক্ষ 
সম্পাদনাভার রবীন্দ্রনাথের ওপর এপে পড়ে । এক বছর সগৌরবে চলার পর বালক 
ভারতীর সঙ্গে মিশে যায় [ ১৮৮৬1১২৯৩ বঙ্গাব ]1--নাম হয় 'ভারতী ও বালক? 

আমর! দেখেছি যে 'ভারতী” তখন আত্মপ্রকাশ করে যখন রবীন্্রবাথ মাত্র ষোল 
বছরের কিশোর । রবীন্দ্রনাথ রচনা করতে শিখেছেন বটে কিন্তু আত্মবিশ্বাস জাগে 
দি। তবুও তার লেখবার শক্তি ছিলে! অসাধারণ, সাহিত্যবিচারের মানহ্চী ছিলো 


পারিবারিক প্রবন্ধ ২১৭ আধুনিক যুগ 
অম্পঃ ও অনির্দিষ্ট এবং 'ভাগতী, প্রকাশিত হওয়ায় তাঁর প্রতিভা প্রকাশে আর বাধ! 
রইলো! সামান্াই | 

এই “ভারতী” পত্রিকা! ঠাকুরবাড়ীর অন্তান্য সদশ্বদের আত্মপ্রকাশের অপ্রতিহত 
মাধ্যমে হলেও এতে সেকালের বহু বিশিষ্ট সাহিত্য-ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎ পাওয়া! যায়। 
'ভারতী” প্রকাশের সবচেয়ে বড় স্থফল হচ্ছে রবীন্দ্-সাহিত্যের বহুমুখী আত্মপ্রকাশ । 
এতে তিনি সমালোচক হিপাবে যেমন আত্মপ্রকাশ করেন ['মেঘনাদবধকাব্যের 
সমালোচনা প্রায় ৩৬ পৃষ্ঠার গ্রবন্ধ--১২৮৪ শ্রাবণ থেকে ফাল্ত+] তেমনি ছোটগল্প কার 
রূপেও রবীন্দ্র প্রতিভার বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। ভাম্ুপিংহ ঠাকুর ছদ্মনামে বৈষ্ণব 
কবিতার আদলে পদাবলী 'ভারতী" পত্রিকার পাতায় প্রকাশিত হয়। পরে রবীন্দ্রনাথ 
যখন “ভার তীর সম্পাদকত্ব গ্রহণ করেন [ ১৩০৫-_মাত্র ১ বছরের জন্য ] তখন তিনি 
যে স? প্রবন্ধ এতে লিখেছিলেন তার সবই, আধুনিক ভাষা, রাজনীতি বিষয়ক প্রবন্ধ 
অর্থাৎ “ভারতী'কে অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তারও শ্কুরণ 
ঘটে। 

পরিশেষে “ভারতী"র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মাহিত্যের ইতিহাসকারের কিছু মন্তব্য উদ্ধৃত 
করা যেতে পারে £ “প্রথম প্রকাশের দিন হইতেই ভ|রতী পত্রিকা নৃওন ও তরুণ গন্চ- 
লেখকদের প্রতি আন্কৃল্য করিয়া আসিয়াছিল। বর্তমান শতাবের বহু শ্রেষ্ঠ ও কৃতী 
লেখক ভারতীর আপর ভর করিয়াই হুষ্টি-সার্থকতা লাভ করিয়াছিলেন ৷ ইহাদের 
মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর [ ১৮৭১--১৯৫১ 11 ভারতীর 
আসরের উপান্ত) পালার মূল অধিকারী ইনিই ছিলেন। বর্তমান শতাব্দের দ্ধি হীয়- 
তৃতীয় দশকে ভারতীকে আশ্রয় করিয়া যে সাহিত্যগোর্টী জমিয়াছিল তাহার চত্/গুর 
রবীন্জরনাথ এবং দ্রীক্ষাগ্ুরু অবনীন্দ্রনাথ ।” এ-ছাঁড়াও ভারতীর শেষ আট-ন-বছর প্রথমে 
২* নং কর্ণওয়ালিশ স্িটে ও ১২ নং স্ুকিয়া সিটে যে সাহিঠ্যিক আড্ডা গড়ে তুলেছিলে, 
তা সেকালের বিশিষ্ট সাহিত্য-রথীদের যোগদানের নিরিখে অবশ্তই একালেও মনোধোগ 
আকর্ণ করতে পারে। 
৮৭. পারিবারিক প্রবন্ধ 2 এই প্রবন্ধপুস্তকের লেখক তৃদেব মুখোপাধ্যায় 
[ ১৮২৭--১৮৯৪]। এ'র প্রায় সমস্ত সাহিত্যকতিই প্রবন্ধ পর্ধায়তুক্ত এবং এই শ্রেণীর 
যে গ্রন্থগুলির ওপর তার মনস্থিতা প্রতিষ্ঠিত “পারিবারিক প্রবন্ধ” [ ১৮৮২ ] তার মধ্যে 
অন্যতম । 

জীবনে এবং আচরণে নিষ্ঠাবান, চরিত্রে ও চি্তায় সুসম্পূর্ণ, লৌকিক ও আগ্মিক 
ধর্মে সার্থক, ভূদেব বাংল! সাহিত্য ও সমাজকে নানাভাবে সেব! করে গেছেন । ব্যক্তি- 
জীবনে তিনি যে মিতাচার মেনে চলেছিলেন বালা সাহিত্য-চাতেও তার কিছুমাত্র 
ব্যতিক্রঘ দেখা যায় না। তিনি যেষন সচেতনভাবে তাঁর গৃহধর্ম পালন করেছেন, 
চিক তেমনিভাবেই তার প্রবন্ধাবলীর মধ্যে গার্হন্ক্যধর্ম বিষয়ক নানা শিক্ষা 
দিয়েছেন। 


আধুনিক যুগ ২১৮ “শনিবারের চিঠি, 


সমাজতত্ব এবং ব্যবহারতত্বের দিক থেকে বিচার ও বিশ্লেষণ করে ভূদেব যে তিনটি 
প্রবন্ধ-গ্রস্থ রচন। করেন “পারিবারিক প্রবন্ধ' [ ১৮৮২ ] গ্রস্থটিতে তার হচনা ঘটে । অন্য- 
গুলির মতোই এই "পারিবারিক প্রবন্ধ'-এ “মনন্থী, ভূয়োদ্র্শা এবং সমাজ-দার্শনিক তৃদেবের 
সংঙ্লেষণ ধর্মী [ 5910110 ] প্রতিভা ও মনঃপ্রকৃতি সম্যক ধরা পড়েছে । উনিশ 
শতকের বন্যাপ্রবাহে যখন নব্যশিক্ষিত বাঙালীর পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছিল, যখন 
জীবনে আকড়ে ধরার মতো কোন কিছু আর অবশিষ্ট থাকছিলো! না, সেই সময় 
ভূ্দেব সমাঁজ-পরিবারের আচার-কর্তবু ও প্রয়োজন বিশ্লেষণ করে এই প্রবন্ধগ্রস্থত্রয় 
রচন। করেন |” তার মধ্যে পারিবারিক প্রবন্ধ পরিবারের পরিচালনায় ও তার 
স্ুম্থত1 রক্ষায় কি করা উচিত, কি ন1] করা উচিত এইসব “কেজো।” কথায় ভত্তি 
থাকলেও, তার পাশ্চাত্য শিক্ষা থেকে পাওয়া যুক্তিবোঁধের সাহায্যে জীবনানুযায়ী করে 
নেওয়ার সার্থক দলিল হিসাবে গ্রাহা। 


ভূদেবের এই গ্রস্থের পশ্কিল্পনায় ও ভাষাপদ্ধতিতে অক্ষয়কুমারের অনুক্রম লক্ষ্য 
কর] যাঁয়। 


৮৮. "শনিবারের চিঠি 8 ২৬ জুলাই ১৯২৪ বা ১ শ্রাবণ ১৩৩১-এ সাপ্তাহিক 
সাহিত্য পত্রিকা রূপে আত্মপ্রকাশ করে “শনিবারের চিঠি' । “কোন সীরিয়াস আদর্শ 
ছিলে না, সাহিত্যের শুচিতা৷ রক্ষার নামে সাহিত্যিকদের, বিশেষ করে তরুণদের 
উদ্দেশ্যে ব্যঙ্গ বিদ্পের বাণ নিক্ষেপ করাই এর লক্ষ্য ছিলো । সেই লক্ষ্য পূরণের 
উদ্দেশ্টে প্রথম সংখ্যাতেই শনিবারের চিঠি আক্রমণ করে বসলেো। নজকুলকে, 
তার নতুন নামকরণ করলে! “গাজী আব্বাস বিটকেল'। এই পত্রিকার সম্পাদক 
ছিলেন যোগানন্দ দাস। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যায় পত্রিকা-প্রকাশের উদ্দেশ্ত 
ব্যাখ্যা করে পত্রিকার প্রবদ্ধক শ্রীশঙ্থরাচার্ধ বূপী অশোক .চট্টোপাধ্যায় লেখেন 
“আজকাল “নেই উদ্দেপ্ত ও “ক্রমস্ফুট উদ্দেশ*-_এরই যুগ । তাই যুগধর্ম পালনের ইচ্ছা 
না থাকলেও বলছি, আমাদের কোন উদ্দেশ নেই, এমনকি, উদ্দেশ্তহীনতাও আমাদের 
উদ্দেশ্ট নয় ।...আমরা যতক্ষণ আছি ততক্ষণ আমাদের ন্বভাবই আমাদের কখনো 
উদ্দেশ্ঠযুক্ত,ও কখনে| উদ্দেশ্ঠহীন করে চালাবে ।-"'কোন নির্দিষ্ট পলিসির অন্গসরণ করতে 
গিয়ে জীবন, স্বভাব ও চিরপরিবর্তনঞ্ীল হৃদয়াকাক্ষাগুলিকে আড় ও প্রাণহীন করে 
ফেলব না|." ধর্ম-জগতে 'মামরা কোন-কিছুকে সাধারণত অন্রাস্ত চিরসত্য অথবা শেষ 
বলে স্বীকার করব না । "সামাজিক সকল ব্যাপারে আমর] আমাদের ছাড় অপর 
কিছু বা কাউকে মানব না।.."নিজেদের ভূমিকা ও প্র ণাশভঙ্গি সম্পর্কে ইঙ্গিত 
দিয়ে অশোকবাবু লিখেছিলেন--“উপায়ের ক্ষেত্রে আমর মুগডরকে হাতছড়ির উপরে 
জায়গ! দেব, চাবুককে চাপড়ের চেয়ে বড় বলেই ধরব” 1” 'শবিবারের চিঠি” তার 
সমগ্র জীবনে “চাপড়” ও “চাবুক'-কেই প্রাধান্ত দিয়েছিলো! এবং পরবর্তী পর্যায়ে “কেবল 
“চাপড়” নয়, কাতাকুতু ব। হ্ুড়ন্থড়ি দেওয়ার প্রবণতাকেই প্রাধান্ত দিয়েছিলে ৷” 


কমলকুমার মজুখদার ২১৯ আধুনিক যুগ 

“শনিবারের চিঠির যূল শক্তি বিরুদ্ধতা_-এই জোরে সে বাঙলা সংবাদ-সাময়িক- 
পত্রের জগতে অত্যন্ত পরিচিত একটি স্থান সংগ্রহ করে নেয়-__-নজকৰ থেকে আস্ত 
করে রবীন্দ্রনাথ চিত্তরঞ্জন দাশ এবং তৎ্কালের সমস্ত তকুণ সাহিত্যিকদের আক্রমণ 
কর1-কোন কোন সংখ্যায় তীব্র সমালোচনার [কখনে। কখনে। তা গালাগালির পর্যায়ে 
নেমে যেত ] বিষ উগরে দেওয়াই এর কাজ ছিলে।। আবেগপ্রবণ তা-হুঙ্ুগপ্রিন্তা 
ইত্যাদি অভ্যাসগুলিক্ষে ছাপিয়ে, বাঙালী যে গুণে বিশ্ববন্দিত তা হচ্ছে কুৎসা প্রবণতা । 
পরের কুৎসা করতে ও শুনতে বাঙালীর চেয়ে আর কেবেশি ভালোবাসে পৃথিবীতে । 
সেই ভালোবাসার পণ্যকে পুজি করে "শনিবারের চিঠি" কালের সমুদ্র পাড়ি দিতে চেষ্টা! 
করেছে এবং সে-বিয়য়ে অনেকখানি সফলও হয়েছে । 

শনিবারের চিঠি" ১৩৩৪ সালের ৯ ভাদ্র নবপর্ধায়ে মাসিক পত্রিক। রূপে আত্ম- 
প্রকাশ করে। সম্প্দকীয় কাঠামে। পূর্ববৎ থাকলেও সঙ্জনীকাস্তই ছিলেন প্ররুত 
পরিচালক ; আর তাত্বিস্ক নেতা ও গুরু হলেন মোহিতলাল মঞ্জুমদার । দ্বিতীয় পর্যায়ে 
[মাঘ ১৩৩৪ থেকে ভান্র ১৩৩৫] শনিবারের চিঠির সম্পাদক হলেন নীরদৃচন্জর 
চৌধুরী । এর পর নানা৷ প্রতিকূল ও অন্থকূল অবস্থা ও সংগ্রামকে অতিক্রম করে মোটা- 
মুটিভাবে সজনীকান্তের যোগ্য সম্পাদনায় শনিবারের চিঠি” বাঙলা দেশের সংবাদ- 
সাময্িকপত্রের জগতে নিজস্ব ধারা তৈরি করে নেয়। 
৮৯ কমলকুমার মজুমদার £ [১৯১৪--১৯৭৯ ]$ বহুধিচিত্র বিষয়ে আগ্রহী 
এবং বিভিন্ন পেশার মানুষ কমলকুমার মন্ুমদার বাউল] কথাপাহিতোর ইতিহাসে 
এমন একটি আপন পেয়েছেন যার মূল্য খু'জতে গেলে জৌলুন হারায়, আবার 
রঙ বাঁছতে গেলে দাম পাওয়া যায় নাঁ। যদিও তাঁকে মরণোত্তর বঙ্গিম 
পুরস্কার দেওয়া! হয়েছে এবং তাঁর মাবতীয় গল্পের অথণ্ড ও অসামান্য সংকলন 
“গল্প-সমগ্র'এর পরিচায়িকায় তার সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ বিশেষণ প্রয়োগ কর! হয়েছে, 
তবৃও নিরপেক্ষ রসবুদ্ধি এবং সাহিত্য-উপভোগের সহ্দয় টৈতন্ত দিয়ে বিচার করলে 
কমলকুমাকে ভঙ্গী-সর্বন্ধ কথাকার বললে খুব বেশি রূঢ় হয়না। সহানুভূতি এবং 
অভিজ্ঞতা সত্-সাহিতে/র যূল। কমলকুমারের হয়তো৷ এই ছুই-ই ছিলো) কারণ 
বলা হচ্ছেঃ “দু্টিভঙ্গী আন্তর্জাতিক, কিন্তু কমলকুমীরের গল্প-উপন্যাসে দেশের 
মানুষের কথাই ফিরে ফিরে এসেছে। মাটির গন্ধ-মাঁখানো এই সব লেখার মধ্ো, 
বিম্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করতে হয়, দীন দরিদ্র চরিজ্রগ্ুলিকে কী সম্মানের সঙ্গে ব্যবহার 
করেছেন কমলকুমার। এদের নিয়ে চেনা ছকের প্রথাসিদ্ধ সহাম্ুভৃতিপূর্ণ গল্প কখনও 
লেখেন নি তিনি, মানুষের পূর্ন মর্ধাদায় জীবস্ত-রূপে এদের বিভ্রিত করেছেন ।, তবুও 
বলতে হয় যে এপব চিত্র যতটা কারিগরির কৌশলপুণ ততখানি স্বচ্ছন্দ নয়। তার! 
মর্ধাদা পেলেও মমত্ব পায়নি । 

এইসব সীমাবদ্ধতা সত্বেও কমলকুমার বাঙলা কথাসাহিত্যকে €ফন্দ্র করে ভাষা 
ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি আন্দোলন তৈরি করার চেষ্টা করেছিলেন--কিন্তু সঙ্গী বা 


আধুনিক যুগ ২২০ কমলকুমার মজুমদার 


অনুপরণকারীর অভাবে ত৷ তাতে আরম্ভ হয়ে তাতেই শেষ হয়ে গেছে। আমর! 
এখানে কমলকুমারের গল্প-সমগ্র-র প্রকাশক ও কথাসাহিত্যিক সথনীল গঙ্গোপাধ্যায় 
কমলকুমারের সাহিত্যকৃতিত্ব সম্পর্কে যে সমস্ত মন্তব্য করেছেন ও মতামত দিয়েছেন 
তা থেকে কিছু কিছু উদ্ধত করবো । এবং কমলকুমারের সাহিত্যস্থ্টির সঙ্গে পরিচিত 
পাঠকেরা নিজেদের অভিজ্ঞতা ও রস এবং রুচির অভিভবের সঙ্গে মি'লয়ে নেবেন । 
প্রথমে কমলকুমারের গ্রন্থ প্রকাশক বলছেন £ “বাংল সাহিত্যে কমলকুমার মজুমদার 
একাই এক প্রতিষ্ঠান । স্বতন্ত্র ও স্বমহিম, অনন্য ও অভিজাত । কল্লোল, কালিকলম, বা 
পরিচয় পত্রিকা থেকে উত্তুত লেএককুলেরই লমসাময়িক কমলকুমার। কিন্তু তাকে 
কোনও-একটি বিশেষ পত্রিক। দিয়ে চিহ্িত করা যাবে না। কমলকুমারকে ঘিরেই 
গড়ে উঠেছে লেখকগে'ঠী, অথচ তিনি কে'নও গোষ্ঠীর লেখক নন। 

প্রথম থেকেই কমলফুমার মজুমদার চারিত্রে; ও লেখক সম্ভার আলাদা । .-কমল- 
কুমাবের সব-ছাপানে। পরিচয়, তিনি লিটল ম্যাগাজিনের লেখক | এমন-কি, খযাতি- 
পরিকীর্ণ পরিণত বয়সেও । লিটল ম্যাগাজিনের ছোট আকারে এমন বড় মাপের 
লেখক আর পাওয়া গিয়েছে কিন] সন্দেহ । সাহিত্যের ইতিহাসে বিষয়ের পাশাপাশি 
স্টাইলও যে সমান গুরু-বপূর্ণ একটি দিক, এ-কথ সর্বাশ্তঃকরণে বিশ্বাপ করতেন কমল- 
কুমার মভুখদার । আশঙ্ী'ন তা? স্টাইল নিষে তিনি পরীক্ষ।-সিরীক্ষা করে গেছেন। 
চলতি বাংল! দিয়ে শুরু করেও কমলকুমার ক্রমশ ঝুঁকে ছিলেন সাধু বাংলার গগ্চরচনার 
দিকে। শেষাবধি নির্মাণ করেছিলেন নিজস্বতা স্পন্দিত এমন-এক ভাষারীতি, যা 
অনায়াসে চিশিয়ে দত কমলকুমাংকে ।...গৃঢ় ও গভীর, কবিত্বমন় অথচ খু কমল- 
কুমারের বাংলা রবীন্দ্রনাথ কি শরৎচন্দ্রের বাংলার থেকে একেবারে ভিন্নম্বাদ |, এরপর 
কথাকার শ্রা্ননীল গঞ্গোপাধ্যানন লিখছেন £ “কমলকুমীরের মতন ছুঃণাহসী লেখক 
আমরা বাঙলা ভাষায় আর দেখিনি, তিনি নিজম্ব ভাষা ্ষ্টি করে নিয়েছেন । বেশ 
কিছুকাল তিনি ছিলেন লেখকদের লেখক, মূলত তরুণ লেখকেরাই ছিল তার রচনার 
মনোযোগী পাঠক, বিশেষত নবীন কবিকুল ছিল তার বিশেষ অন্রাগী। আস্তে আস্তে 
উৎসাহী পাঠকেরা তার প্রতি আৰু হয়। বাঙলা ভাষার অন্য সমস্ত লেখকের চেয়ে 
তিনি আলাদ।।--.তিনি মনোরঞ্জনের জন্য লেখেন না, কিছু সটি করার জন্য লেখেন, 
প্রতি: রচনার মধ্যে রয়েছে জীবনবেধের গভীরতা, অথচ কোনো উচ্চত্বরের বক্তব্য 
নেই। প্রতিটি মানঘই ত'র চোখে রহম্যসয, নিছক সাদাকালো নয়, মানুষের বেঁচে 
থাকার লড়াইটাও শুধু নীরন বর্ণনার বিষয় নয়, সাহিত্য কখনো মজা-বজিত হতে 
পারে না। মৃত্যুর অল্পকালের মধ্যেই কমলকুমীর অনেকট! কাণ্টফিগারে পরিণত হুন, 
পাঠকদের মধ্যেও দারণ কৌতৃহলের সঞ্চার হয়,-**, 

কমলকুমারের গ্রন্থাবলীর তালিক। ; “অন্তর্জলি যাত্রা” [১৩৬৯ বঙ্গা্দ ] প্রথম 
উপন্তাস। ১৩৭০-এ প্রকাশিত হয় “নিম অন্নপূর্ণ । এরপর প্রকাশিত হয়, গল্পলংগ্রহ" 
পিক্জরে বশিয়। শুক, “খেলার প্রতিভা”, “দানস! ফকির” ইত্যাদি । কমলক্ুমারের 
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প্রথঘদিককার গগ্-ব্যবহারের একটু নমুনা ঃ 'ঝটিতি গঙ্গাপ্রতি দৃষ্টপাতে যশোবতী 
ভূতগ্রস্ত * গঙ্! চন্ালোকে-বিচ্ছুরিত উদ্বেল, বেলাতটে মাংসপিগুবৎ্, কৃষ্ণবর্ণ স্পন্দিত 
শরীর _কুভ্তীর যেমত, কে যেন আসিতেছে দৃশ্ঠমান হইল; দর্শনে তিনি সম্মোহিতা, 
আবিষ্ট, নাস্তিক, শক্তিরহিত” | “অস্তর্জলি যাত্রা” ]। 
৯০ “মহাপ্রস্থানের পথে" ₹ ভিনের দশকের সবচেয়ে সমাদৃত বই 'মহাপ্রস্থানের 
পথে? [১৩ ৪ বঙ্গাব]| -পাচের দশকের গোড়ার দিকে এই উপন্যাসটি চলচ্চিন্রায়িত 
হয়ে একদিকে যেমন গ্রন্থটির, অন্যদিকে তেমনি হিমালয়ের দিকে মধ্যবিত্ত বাঙালীর 
আকর্ষণকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয় । এই গ্রন্থের লেখক প্রবোধকুমার সান্যাল [ ১৯*৭-৮৪ ] 
কিল্লোলে'র “তারুণ্য ধর্ম ও যাযাবরবৃন্টির অন্যতম উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধি । কল্লোল 
শিরোমণি" অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত “কল্লোলের কাল' সম্পর্কে যেসব মন্তব্য করেছেন ) 
যেমন £ উদ্ধত যৌবনের ফেনিল উদ্দামতা, সমস্ত বাধা-বন্ধনের নিরুদ্ধে নির্ধারিত 
বিদ্বোহ, স্থবির সমাজের পচ! ভিত্তিকে উৎখাত করার আলোড়ন, মুক্ত হাওয়ার মুক্ত 
আকাশের মানুষের বিরত্তিবিহীন সংগ্র'ম ও দায়িত্হীন বোহিমিয়ানিজম”--তার সব 
গুণই এই ধারার অন্যতম প্রধান সদস্য প্রশোধকুমারের এমহাপ্রস্থানের পথে'র মধ্যে স্পষ্ট 
হয়ে ফুটে উঠেছে । যদিও প্রশ্ন হতে পারে এ বোহেমিঘানিজমের দায়িত্ববিহীনতা 
প্রবোধকুমারের জীবনের সঞ্চযের ভাগ্ডারকে পুর্ণ করেছে কি? বিশিষ্ট সমালোচক 
ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবোধকুঘারের সাহিতা-টৈশিষ্টা এ"ং তথ্প্রপক্ষে 'মহাপ্রস্থানের 
পথে" উপন্যাপের পর্ালোচন], এ প্রশ্নেণ উত্তর দিতে পারবেঃ “উপন্যাসের অতিপপ্রণার ও 
মাত্রাতিরিক্ত জনপ্রিয়তার যুগে এমন অনেক লেখক উপন্তা-ক্ষেত্রে আকৃষ্ট হন, 
ধহাদের কুচি ও মনীষা ঠিক উপন্যাসের স্বভাবধর্ষের অনুবর্তী নহে। আমাদের 
সাহিত্যে বস্কিম-যুগে এই জাতীয় লেখক সঞ্ধীবচন্দ্র। আগার মনে হয় যে, প্র বাধ- 
কুমার পান্্যালকেও এই শ্রেণীর লেখকদের অন্তভূ্ত করা যায়।” অন্য কয়েকজনের 
মতো প্র“বাধকুমারও 'জীবন সহ্থন্ধে একটি বিশেষ উপপত্তি [ €1901% ] লইহ়1, সমাজ- 
বিন্যাসের একট অচিন্তি তপূর্ব বূপকল্পনার প্রেবণায় জীবন-পর্ধালোচনায় অগ্রপর হন ।-." 
জীবন-গ্রন্থের কয়েকটি পাতা, জীবন-নাটকের নির্বাচিত দৃ্টাবলী অবলম্বন করিয়াই 
ইহাদের বিশিষ্ট জীবনদর্শন গড়িয়া উঠে। বিশ্বের কিছু কিছু সাহিত্যিকের মনো- 
ধর্মের সঙ্গে এই সাধু; প্রবোধকুমারের থাকার ফলে মহাপ্রস্থানের পথে" উপন্তানও 
এ উপাদানেই গড়ে উঠেছে । 

প্র্রীবচন্দ্রের 'পালামৌ” যেমন তাহার মনোভঙ্গীর দর্পণ, প্রবোধকুষারের 'মহা- 
্রস্থানের পথে'ও ভ্ুমনি তাহার জীবন রসিকতার শৈশিষ্ট্যের মূল উত্স ।.."মহাপ্রস্থানের 
পথে' ভ্রবণকাহিনীই মুখ্য-_ইহার দৃশ্ত-পরিবর্তনের ফাঁকে ফাকে, ইহার চলিঞ্তার 
গতিচ্ছন্দে ওঁপন্তাপিক রপ খানিকটা জনাট বাধিষ়াছে। গ্রন্থটতে লেখকের দার্শনিক 
অনাপক্তি, উদার মননঞীলতা, বৈরাগ্যম্পুই শিখিল জীবনান্থলদ্ষিৎপা পরিস্ফুট_ইহার; 
মাঁনবি* আবেগ বিস্ছিন্ন গ পরিণতিহীন ক্ষণিকতায় পর্যবসিত । লেখক আসক্তির জালে 
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জড়াইয়| পড়েন নাই, জীবনের গভীরে অবগাহন করেন নাই, জীবনশোতের কয়েকটি 
তরঙ্গকে তীরের নিরাপদ দুরত্ব হইতে লক্ষা করিয়াছেন ।""'প্রবোধকুমারের “মহা প্রস্থাশের 
পথে উপন্যাসে -ক্ষণিক মোহাবেশ নিঃপঙ্গ হিমালয়-শূঙ্গে ইন্ন্রপ্রিত কুহেলিকা- 
জালের গ্ায় খানিকটা! বর্ণমায়। স্থাট্টি করিয়াছে, কিন্তু এই কুহক মিলাইতে বেশি সময় 
লাগে নাই। মনে ইহা কিছুট। দাগ কাটে বটে, কিন্ত অবিস্মরণীয় রেখায় অস্কিত হয় 
ন|| প্রবোধকুমারের হিমালয় ভ্রমণের এই কাহিনীর মধ্যে মায়। কাটানো 
মানস মুক্তি, এই দেখিতে দেখিতে আগাইয়া যাওয়ার অশৃঙ্খলিত স্বাধীনতা প্রধান 
আকর্ষণ ; ইহাতে সহশ্রবন্ধনে আবদ্ধ ঘন সম্মোহের আবেগ-আবিল বদ্ধ হাওয়া একে- 
বারেই অনুভূত হয় না” 

প্রবোধকুমারের 'মহাপ্রস্থানের পথে" হিমালয় ভ্রমণের কাহিনী । হরিত্বার-লক্ষ্রণ- 
ঝুলা-কেদারনাখ-বদ্র্িনাথ ইত্যাদি হিন্দুতীর্ঘগুলি সন্্যাপীর বেশে ভ্রষণ করবার সময 
লেখক যে-সব বিচিত্র চরিত্র-সমূহের সঙ্গে, তাদের হাসি-কান্না-সথথ-ছুঃখ-স্বার্থপরতার 
সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন, তাকেই নির্মোহ ও নিলিপ্তির সঙ্গে বর্ণনা করে গিয়েছেন । 
মাঝে মাঝে প্রেমের উষ্ণপরশ ও লেগেছে যা লেখকের গেরুয়া আবরণ ভেদ করেছে__কিন্ত 
কোন কিছুকেই স্থায়ী হতে দেয়নি। ফলে এই ভ্রণোপন্াসটি পাঠ করে সৌোন্দ্ 
দর্শনের পরিতৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে জীবন-নাটকের খণ্ড দৃশ্ের অন্য ছুঃখে হৃদয় ব্যথিয়ে ওঠে, 
“দিনাস্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়” যে স্থতি তার কারুণ্যে হৃদয়ে গান 
জাগে, “কি পাইনি তার হিসাব মিলাতে মন মোর নহে রাজী।' 
৯০. 'নীলান্ুরীয়'/বিভুতিভুষণ মুখোপাধ্যায় ঃ “কোল” “কালিকলম” পরিমগুলের 
সাহিত্যিক হওয়া সত্বেও বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ১৮৯৪-১৯৮৭ ] বাউলা কথা" 
সাহিত্যের ইতিহাসে নিজন্ব একটি জগৎ তৈরি করে নিতে পেরেছিলেন । বিস্ভৃতি- 
ভূৰণের পিতার নাম বিপিনবিহারী এবং মাতা গিরিবালা। তারা ছিলেন অনেকগুলি 
ভাইধোন [আট ভাই, ছুই বোন] এবং বিভূতিভূষণ সকলের মধ্যে জোষ্ঠ। পিতা বিপিন- 
বিহারীর আর্ধিক অবস্থা খুব সচ্ছল না থাকলেও পুত্র-কন্যাদের সুটুভাবে মানুষ করে 
তুলতে কার্পণ্য করেননি । চির্কুমার বি তিতৃষণ-এর কয়েকপুক্ুষ বিহারে প্রবাধী। 
মুলত দ্বারভাঙ্গাকে কেন্দ্র করে বিভৃতিভূঘণের কর্মজীবন শড়ে ওঠে। পাটনার বি. এন 
কলেজ থেকে সংস্কৃত ও দর্শনশাস্্ নিয়ে ১৯১৬ সালে বি. এ. পাশ, করেন। লেখাপড়া 
এইখানেই ইতি--তারপরে তিনি বিচিত্র কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা অর্জন করেন । কখনও 
শিক্ষকতা, কখনও ছ্বারভাঙ্গার মহারাজার একান্ত সচিব, কখনও ব1 কোন এক জমিদার- 
নন্দনের গৃহশিক্ষক ৷ বিভৃতিভূষণ দীর্ঘায়ু ছিলেন । প্রায় তিরাশি ব্চুরের আযুকধালকে 
মোটামুটি চারটি পর্বে বিভক্ত করা যায়। প্রথম পর্বের সময়পীমা ১৯১৬-১৯২৬-_এইটাই 
তাঁর কর্মজীবনের সবচেয়ে সংঘাতময় পর্ব। এই সময়েই বারস্বার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে 
মতাস্তরের ফলে, হয় তিনি পদত্যাগ করেছেন অথবা তার কর্মজীবনে ছেদ পড়েছে। 
শৈশবে অভিমানী, ছাত্রজীবনে নির্বান্ধব, বিভূতিভূষণ যেন জীবনের আরম্তেই নিজস্ব 
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স্থিতিভূমিটাকে একট খু রেখায় চিদ্কিত করে নিতে চান। তার এই সময়কার 
ব্যক্তিত্বের ক্রপটিকে একটু প্রথর মনে হয়। দ্বিতীয় পর্ধের বিস্তার ১৯২৬ :থকে ১৯৩৪। 
ৃষ্ঠত এই পর্ব কর্মে সমপিত হলেও নেপথ্যে প্রস্তুতি চলেছে সাহিতাক বিভৃতিভূষণের | 
কর্মজীবনের তৃতীয় ভাগ ১৯৩৪ থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত প্রদারিত-_সাহিত্যিক হিসাবে 
তার প্রতিঠার সময় । তার অন্ত্যপর্ব অর্থাৎ ১৯৪২-১৯৮৭ নিজেকে কেবলই যাচাই 
করে নেবার সময়। উপলব্ধিতে গভীর এই বিপুল মূহূর্তরাশি প্রৌঢগ্রজায় মন্থর, পরিণাম 
অনুসন্ধানী |, 

ঘোটামুটিভাবে ১৯১৫তে প্রবাসী” পত্রিকা আয়োজিত গল্প প্রতিযোগিতায় পুরস্কত 
হওয়। ও উর পত্রিকাতেই তা মুত্িত হপ্তয়া থেকেই আরম হয় বিভৃতিভূষণের সাহিত্যিক 
জীবন। তারপর আর থেমে থাকেননি । আমৃত্যু তিনি ছোটগল্প-উপন্যান, নাটক, 
্রবন্ধগ্রন্থ-সমালোচস। ইত্যাদি অজন্র সাহিত্যফপল ফলিয়েছেন--সব মিলিয়ে যার 
সংখ্য। প্রায় হাজার ছাড়িয়ে যাবে। *১৩৪৪-এর বৈশাখ মাপে বিভৃতিভ্যণের প্রথম 
গল্পগ্রন্থ 'রাণুৰ প্রথমভাগ' রঞ্জন পাবলিশিং হাউন থেকে প্রকাশিত হম়। এরপর 
থেকে ১৩৪৮-এ প্রকাশিত 'রাণুর কথামালা” পর্যন্ত তাঁর সাতটি গ্রন্থই গল্প সঙ্কলন।” 
এর পর তাঁর প্রথম উপন্যাপ প্রকাশিত হয় ১৩৪৯ ভাত্র [১৯৪২ সেপ্টে্র-অক্টোবর ] 
মাসে_-নাম 'নীলাঙ্ুরীয়? | 

তালিক। দেখে এবং রসানুরাগ উপলব্ধি করে বিভৃতিভূষণকে যূলত গল্পলেখক এনং 
হাস্যরস-গ্রধান সাহিত্যের অরষ্টা। বললে খুব একটা অন্যায় হয় না। এমন এক লেখকের 
কাছ থেকে যখন 'নীলাঙ্গুরীয়' [১৯৪৫] নামক রোমান্সটি পাওয়া গেল তখন 
কেদাঁরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো! আমাদেরও মনে হয়েছে--বিভৃতিভায়া কি তবে 
(8290৩ %/11601 .-১1  বিভৃতিভূষণের জীবন ও লাহিত্য-সমালোচক ড. সরোজ 
দত্ত এই কারণেই লিখেছেন £ “বিভভৃতিতূষ্ষণের উপন্তালপমূহ, ভাবগত কোনে] না কোন 
ত্রে 'নীলামরী,য দ্বারা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষে শিয়্ত্রিত হয়েছে, সন্দেহ নেই ব্যাতিক্রম 
শুধু ্বর্গাদপি গরীয়পী” এবং নবজন্র্যাপ' । এদের মধ্যে নবদল্্যাপ'-এর 
রাজনৈতিক অংশ ব্যতীত বাকী অংশের মহত্তম খণ এই 'নীলাঙ্গুরীয়'-এর কাছেই। 
অতএব যদি বল। তায়, 'নীলান্ুরীয়” লেখকের শ্রেষ্ঠ উপন্তাম হোক বা নাই হোক, এটাই 
ভার সবচেয়ে গ্রতিনিধিস্থানীয় উপন্গাস__তা৷ হলে গে দিদ্ধান্ত্যক সমীচীন বলে গ্রহণ 
করাই উচিত |” 

কিন্ত কেবল 'প্রতিনিধিস্থানীয়' নয় এইটিই “বিভৃতিভূষণের প্রথম পূর্ণাঙ্গ উপগ্াস। 
এই উপন্যাসে প্রেমের ঘ্বণ1 ও আকর্ষণমিশ্রিত রহস্যময় দ্বৈতভাব বিশ্লেধণের চেষ্টা হইয়াছে। 
উপন্তামের স্ধত্র যননশীলতা, স্থক্দশ্িতা ও ঘটনাবিন্থাদ ও কথোপকথনের সযত্ব 
নিয়ন্ত্রণের চি পরিষ্কুট । লেখক (কোথায় হাল ছাড়িয়া দিয়া শ্রে'তে আত্মলমপণ 
করেন নাই, কোথাও শিথিলতা বা আকশ্মিকতার প্রশ্রয় দেন নাই-_এক অন্তর, 


আধুশিক যুগ ২২৪ নীলাঙ্গুরীয় 


সদাসক্রিয় সচেতনতা চিত্রের প্রত্যেকটি রেখাকে, মন্তব্যের প্রতোক স্গ্ ইঙ্জিতকে 
অন্রাস্তভাবে গভীর ভাবগত এঁক্যের কেন্দ্রাভিমুখী করিয়াছে । বাংলা উপন্যাসের 
অনিয়ন্ত্রিত অজআতার মধ্যে এই কঠোর পরিমিতি ও অহ্থলিত লক্ষ্যান্থবর্তন উচ্চাঙ্গের 
মননশক্তির ও কলাকৌশলের পরিচয় দেয়। 

গ্রন্থের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়--আভিজাত্য গৌরবশীল| ব্যারিস্টার দুহিতা৷ মীরার 
মনে দরিদ্র গৃহশিক্ষক শৈলেনের প্রতি অনিবার্ধ প্রণয়োম্মেষ, প্রেম ও বংশাভিযানের 
মধ্যে প্রবল বিরোধ 1.**এই উপন্যাসের মধ্যে সর্বাপেক্ষ গভীর উপলব্ধির বিষয়, ব্যারিস্টার 
গৃহিণী অপর্ণাদেবীর চরিত্র । ....উপগ্তাসটি প্রেমের রহস্যোস্রেদ অপেক্ষা পূর্বস্থতিএস্থনের 
তন্ময়তায় অধিকতর পিদ্ধিলাভ করিয়াছে । সমস্ত দিক থেকে বিচারে 'নীলাঞ্ুরীয়' 
উপন্তান একেবারে প্রথম শ্রেণীর না হইলেও, ইহার মধ্যে লেখকের উজ্জলতর ভবিস্ুৎ 
সম্বন্ধে আশান্বিত হওয়ার যথেষ্ট উপাদান আছে; [ 'বঙ্গদাহিত্যে উপন্যাসের ধার? £ 
ড. শ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ]। 


১, অপিতকুষার বন্দ্যোপাধ্যায় 


২. সুকুমার মেন 

৩, আশুতোষ ভট্টাচার্য 
৪. এ 

৫, এ 
৬. এ 
৭. ক্ষেত্র গুপ্ত 
৮. এ 


». ভূদেব চৌধুরী 

১*. সনৎকুমার মিজ্র 

১১. দিলীপকুমার নন্দী 
১২. মুহল্দ শহীদুল্লাহ 

১৩. ওয়াকিল আহমদ 
১৪. এঁ 

১৫. জাহুবীকুমার চক্রবর্তী 
১৬. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
১৭. নন্দগোপাল সেনওঞ 
১৮. দীনেশচন্দ্র সেন 

১৯. মুহম্মদ আবদুল হাই 
২* রখেশচন্দ্র মজুমদার 
২১, ]. বব. 981191 6৫. 


২২, 9, 7০. [06 


২৩. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 


২৪. আশুতোষ দাশ 

২৫, এ 

২৬, ভবতোষ দণ্ত 

২৭. ডঃ মহীতোষ বিশ্বাস 


নির্বাচিত গ্রন্থপ্জী 


বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত [ ১-৪ খণ্ড 11 
বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস [ ১-৪ খওড ]। 
বাংল! মঙ্গলকাব্যের ইতিহাপ+ | 

“আধুনিক বাংল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ।, 
বাংলা কথাপাহিত্যের ইতিহাস? [১]। 
ন্বর্ণলত।” [ সম্পাদিত 11 

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস" [প্রাচীন ও আধুনিক 
যুগ]। 

“বাংল সাহিত্যের সমগ্র ইতিহান, 
উপন্যাসের ইতিহাস [১]। 

'বাংল। সাহিত্যের ইতিকথা” [ ১-২ খণ্ড ]। 
বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়” । 

ধবাংল। সাহিত্যের ইতিহাস ১৭৬*-১৮৬৯১। 
বাংলা সাহিত্যের কথা” [ চাক! ১-২ খণ্ড ]। 
“বাঙালী ও বাংল। সাহিত্যের পুরাবৃত্ত' [ ঢাকা ]। 
কোরেমী মাগন “চন্দ্রাবতী” [ ঢাকা ]। 

শান্ত পদাবলী ও শক্তি সাধন । 

ধাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা? । 

বাংল! সাহিত্যের ভূমিকা? | 

ধবঙ্ভাষা ও সাহিত্য” [ ৮ম সংস্করণ | 

'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত" [ঢাক 1 

বাংল! দেশের ইতিহাস” [ ১-৩ খণ্ড ]। 
[715601% ০01 93570881 [1)80০9 (01%1910 
৬০1-1-2] 
89528911 1109180016 10. 005 ব105655 001 


'বাংলা 


0০20001%, 

ধ্রবীন্দ্র-জীবনী” [ ৩য় খণ্ড ]। 

তন্ত্ববিভৃতি £ “মনসাপুরাণ' [ সম্পাদিত ]1 
'অভয়ামঙ্গল' [ সম্পাদিত ]1 

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ধ রচিত কবিজীবনী” | 

বাংল! উপন্তাস প্রপঙ্গ £ আঞ্চলিকতা।” । 


৮, 
৪), 
৩৩০, 
৩১, 
৩২, 
৩৩, 
৩৪. 
৩৫. 
৩৬, 
৩৭, 
৩৮, 
৩৯, 
৪৪. 
৪১. 
৪২. 
৪৩, 
8৪, 
৪৫. 
৪৬, 
৪৭, 
৪9০, 


ন 
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ডঃ গোপিকানাথ রারচৌধুরী : “হই বিশ্বযুদ্ধের মধ্য বাংলা উপন্তাল। 


ডঃ আশিসকুমার দে £ 
ডঃ অসিতকুমার ব্যানাজী £ 
ডঃ সরোজ দত্ত 
গ জয়স্তকুমার ঘোষাল £ 
গসরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় £ 
৮ ুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় £ 
॥ সোনামণি চক্রবর্তী 
* নন্গকুমার বেরা 

5 শভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
* সমরেশ মজুমদার 

» শঙ্কর ভট্টাচার্ধ ঃ 
গোপাল হালদার ঃ 
ডঃ আহমদ শরীফ ঃ 
ড: সত্যবতী গিরি £ 
ডঃ গ্মীল! ভট্টাচার্য 
আতাউর রহমান ঃ 
হ্বকুমার রায় 5 
ডঃ ক্ষেত্র গু 5 
মুজফ.ফর আহমদ 
রঞ্জিতকুমার মুখার্জী 

, ডঃ জীবেন্ত্র সিংহ রায় 


“আধুনিক বাংলা কবিতা, গ্রসঙ্গ ও প্রকরণ ।' 
'উনিশ-বিশ? | 
“বিভৃতিতৃষণ মুখোপাধ্যায়, জীবন ও সাহিতা সাধন? 
“বাংল! উপন্যাসে সমাজবান্তবতা” | 
'বাংল! উপন্তাসের কালাস্তর? | 

“জপীমুদ্দীন?। 

শনিবারের চিঠি ও আধুনিক বাংল! সাহিত্য? । 
£নতীনাথ ও ফণীন্দ্রনাথ £ ব্যক্তি ও শিল্পী? । 
'মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে নাগীচরিস্তঃ | 
বাংল! উপন্যাসের পঁচিশ বছর*। 

বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান? | 
ধবাংল। সাহিত্য মানব স্বীকৃতি? | 

বাঙালীর চিস্তাচেতনার বিবর্তন ধারা? । 
বাংল! সাহিত্যে কষ্চকথার ক্রম-বিকাশ ।, 
কথাশিল্পী শরদিন্দু ঃ মন ও শিল্প? । 

নজরুল কাব্য-সমীক্ষা; | 

“সাহিত্য সমগ্র | 

বিস্কিমচন্ত্র, বাস্তবতা এবং, 
“কাজী নঞ্জকুল ইসলাম স্থবৃতিকথা?। 
“তারাশঙ্কর ও রাঢ় বাংলা১। 
কিললোলের কাল । 


] 


